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উনিশ শত একাতরের 
আমাদের মুক্তি সংগ্রানষে 
আজ্মোৎসর্গকারীদের 
পুণ্যস্থতি স্মরণে 


মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ - 


সুচীপত্র 
প্রথম পরিচ্ছেদ পৃঃ ১৪০ 


প্রার্তিক প্রসঙ্গ__ইউরোপীয়দের আগমন- ইস্ট-ইও্ডিয়। 
কোম্পানী-বাংলার উপস্থিতি--স্ুবাদার ইবরাহিম খান-_ 
আল্িবদা খান-__সিরাজউদ্দোল]- পলাশীর যুদ্ধ__সিরাজ 
পগ্বারের হত্যা মীর কাশিমের সুবাদারী _গিরিয়ার যুদ্ধ 
মীর কাশিমের শেষ জীবন -_ কোম্পানীর অর্থলিপ্না- টিপু 
স্বলতান--নিজাম ও মহারাট্রা। 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ পৃঃ ৪১-_৭৯ 
নুতন নেতৃত্ব-_-পিওারী নেতৃবর্গ _ব্যাঘ্র কবলিত চিতু খান-- 
বালাকোটের ্পির্যয় _ তিতুমীর-আবদুল ওহাব- ঝড়ের 
প্বাভাস- ফারসী ভাষার নিবাসন-__ শিখ যুদ্ধ-_নীলকর- 
দের অত্যাচার । 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ পৃঃ ৮০১৩৬ 
স্বাধীনতার মহাসংগ্রাম-সম্রাট বাহাদুর শাহ--নানা 
সাহেব- খান বাহাদুর খান-_-অযোধ্যার বিদ্রোহ - আহমদ- 
উল্লাহ হত্যা পাটনায় চাঞ্চল্য-_কুমার সিংহ-বাহাদুর 
শাহের আত্মসমর্পন_ রাণী লক্ষীবাঈ _নওয়াব তোফাজ্জল 
হোসেন_ বর্বরোচিত ব্যবস্বা-মণ্লবী আলাউদ্দীন-চট্ট- 
গ্রামে বিদ্রোহ-্নেপালীদের কাণ্ড -শাহজাদা ফিরোজ-_ 
তাতিয়ার ফাসি-ব্যর্থতার কারণ--বিদ্রোহের অভিশাপ 
_তেদশীতি-_শিক্ষার মূলে আঘাত-_চাকুরী ক্ষেত্রে পক্ষ- 
পাতিত্ব মিথ্যা প্রচারণা প্রঠিরোধমূলক-ব্যবস্থা ॥ 

চতুর্থ পরিচ্ছেদ পৃঃ ১৩৭--১৬৬ 
সীমাস্ত এলাকায় সংগ্রাম_দিলী চলো--সীতানায় হামল। 


জেহাদ ঘোষণা-উৎকোচের আশায় গ্রহণ-- অনন্য 
সাধারণ ব্যতিক্রম--প্রথম যড়যগ্ধ মামল।--এহিয়া আলী - 


[ আট ] 


মোহাম্মদ জাফর- মোহাম্মদ শফি-_মালদহের মামলা-_ 
পাটনার ছিতীয় মামলা-_ জাস্টিস নর্মানের হত্যা--বড়লাট 
হত্য1-ন্যায় বিচারের নমুনা । 

পঞ্চম পরিচ্ছেদ পৃঃ ১৬৭--২১২ 
বুটিশ ইণিয়ান এসোসিয়েশন_ এড কেশনাল কনফারেল্স__ 
সিমলা ডেপুটেশন_মুললিম লীগ -বিপ্রব আন্দোলন _ 
শ্রীবিনায়ক সাভারকর--বঙ্গভঙ্গ - আন্দোলনের বিজ্তুতি _ 
যগান্তর ও অনুশীলন দল-_ক্ষুদিরামের ফাসি-নরেন্্রনাথের 
হত্যা--বঙ্গভঙ্গ রদ-- ভুলের খেসারৎ- আন্দোলনের প্রসার 
_গাদ্দার পার্টি--লাহোর ষড়যন্ত্র স্বাধীন ভারত সরকার 
_ শেরিফ হোসেনের ভূমিকা-মেভারিকের অভিযান" 
যতীন্রনাথের আত্মদান_ জামান সামরিক নিশন। 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ পৃঃ ২১৩-২৩৩ 
গণ-সংগ্রামের সুচনা--দেশব্যাপী হরতাল -_"জালিয়ান- 
ওয়ালাবাগের হত্যাকা এগরজের গ্রেফতার -অসহ- 
যোগ নীতি--বাঙ্গালীর সিঙ্ধান্ত_বিপ্লবীদেকর পুনরাবিভাব 
_এক্য ফমূলা- মোপলা বিদ্রোহ-্যাঙ্ক ও রণপোত 
আমদানী--বিচার ও দণ্ড । 

সগুডম পরিচ্ছেদ পৃ: ২৩৪--২৫৯ 
মণ্টফোরড সংস্ক'র--কাকোড়ী যড়যন্থ মামলা--করাচীর 
মামলা দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলা - ট্রাইবুন্যালের রায়-- 
স্বামী শ্রদ্ধানন্দের হত্যা- সংগঠন আন্দোলন--সর্দল 
সন্মেলন-_ সাইমন কমিশন- মীবাট ষড়যন্ত্র মামলা - লাহোর 
ষড়যন্ত্র মামলা--গোল টেবিল বৈঠক -লবণ আইন অমান্য 
--কংগ্রেসের প্রতিজ্রতি | 

জুম পরিচ্ছেদ পৃঃ ২৬০--২৯৯ 
চট্রগ্রাম অস্ত্রাগার লুন-_-পরিকল্পনা--পাণ্টা আক্রম্রশ _ 
জালালাবাদের সংঘ --অনস্তসিংহের আত্মসমর্পণ -ডিনা- 


[ নয় 


মাইট ষড়যন্ত্র-আহসান উল্লাহর হতঠ-ধলঘাটের সংঘর্ষ 
সুর্য সেনের গ্রেফতার--ছ্ুর্য সেনের বিচার সুর্য সেনের 
ফাঁসি--কারামুক্তি-ম্যাজিস্টে,ট হত্যা নবজীবনের মৃত্যু | 


নবম পরিচ্ছেদ পৃঃ ২৯২--৩২৯ 
সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের পটভূমি -লক্ষৌ চুক্তি--হসরত 
মোহানীর প্রস্তাব--চৌদ্দ দফ1-দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক 
-পুনা চুক্তি_-রাইটাস” বিল্ডিয়ে গোলাগুলী-_-আন্ত- 
প্রাদেশিক ষড়যন্ত্র _যশপালের গ্রেফতার -বিপ্রবীদের আত্ম- 
ত্যাগ- শ্রমিক আন্দোলন--কমিউনিজমের প্রভাব-কৃষক- 
প্রজা আন্দোলন-_লাইন প্রথা_ছাত্র ও যুব আন্দোলন -- 
লেখক ও সংবাদপব্র । 


দশম পরিচ্ছেদ পৃঃ ৩৩০--৩৪৬ 
প্রদেশে মন্বীত্ব_ঠিকা মন্ত্রিসভা সহযোগিতার অন্তরায়" 
ংগ্রেসের মস্রিত্ব ত্যাগ- পাকিস্তান নামের উৎপত্তি--পাকি- 

স্তান দাবী- লাহোর প্রস্তাব (বঙ্গানুবাদ )। 


একাদশ পরিচ্ছেদ পৃঃ ৩৪৭--৩৭০ 
ক্রিপস নিশন--কুইট ইশ্ডিম্ন। প্রস্তাব _মাতঙ্গিনী হাজরার 
আত্মদান-_ আসাম প্রদেশস্পবিহার প্রদেশ-যুক্ত প্রদেশ 
বোশ্বাই প্রদেশ_ মাদ্রাজ _সীমাস্ত প্রদেশ- অন্যান প্রদেশ 
আজাদ হিন্দ ফোৌঁজ--সৃভাষচন্দ্রের উপস্থিতি-মাজাদ হিন্দ 
মন্ত্রিসভ1--সামরিক শিক্ষা শিবির--বিপর্যয়ের সুচনা__ 
লাল কেল্লার বিচার । 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ পৃঃ ৩৭১--৪২১ 
দ্বিতীয় মহাসমরের পর- ফজলুল হকের বিরোধিতা 
বাংলায় দুভিক্ষ-_রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি--সাধারণ নিধা- 
চনস্নো-বিদ্রোহ-_বিদ্রোহের বিস্ত'তি_-বিব্রোহের অবদান 


[ দশ এ] 


মন্ত্রী মিশন মন্ত্রী মিশনের উদ্দেশ্য প্রধান তৈশিষ্টয-- 
বিরোধিতার কারণ-গণপরিষদের নিবাচন-- প্রত্যক্ষ সংগ্রাম 
দিবস- কলিকাতার মহাদাজ1- দাঙ্গার ক্ষচনা-_ দাঙ্গায় 
ক্ষয় -ক্ষতি-_বিহারে একতরফা দাঙ্গা -সীমাস্ত গাদ্ধির প্রয়াস 
--অস্তবতাকালীন সরকার-- লীগ প্রতিনিধিত্ব _গণ পারি 
ষদের অধিবেশন- রাজন্যবণের উপর  চাপ- প্রদেশ 
বিভাগে দাবী-স্বাধীন বাংলা-_হাসাকর বাবস্থা ব্র্যাড- 
ক্রিফ শোয়েদাদ _চাকুর্সি ও সম্পদ বণ্ন- পরাধীনতার 
অবসান । 


আম।ছের হুক্তি-দ$91এ 


প্রথম পরিচ্ছেদ 


প্রাব্রস্তিক্ত প্রসঙ্গ 

স্ুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা বিশাল ভারতবর্ষ নিঃসন্দেহে বিধাতার 
একটি শ্রেষ্ঠ অবদান । এতিহাসিক যুগে তো বটেই, প্রাক-এতিহাসিক 
যুগেও বিধাতার অকৃপণ দানে সমৃদ্ধ এদেশের প্রতি বিশ্ববাসীর একটা 
বিশেষ আকর্ষণ ছিল। এই আকর্ষণের স্বাভাবিক ফলশ্রুতি হিসাবে 
বিভিন্ন সময় বিভিম জাতি প্রধানত দুই প্রকারে এদেশের সহিত তাহাদের 
সম্পর্ক শ্বথাপনের প্রয়াস পাইষাছে-_ কেহ ব্যবসা-বাণিজোর ভিতর দিয়া, 
আর কেহ বা বাছবলে রাজনৈতিক প্রভাব-প্রতিপত্তি বিজ্ার করিয়া ॥ 
এতিহাসিকগপ বলেন, এরপে দ্রাবিড়, শক, হুন, আর্ধ, আরব, পাঠান, 
মোগল এবং সবশেষে ইউরোপীয় খ্রীস্টানদের আগমন ঘটে ॥ এদেশের 
মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্ঠাবলী, এদেশের ভূমির উবরতা* স্বাস্থ্যে অনুকূল 
জলবায়ু, এদেশের হীরা1-মণি-মাণিকা, এদেশের মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় 
দ্ুব্যাদির প্রাচ্য এবং অগ্লায়াসে জীবিকাজনের অগণিত স্ুযোগ-সুবিধ? 
আগ্ত্তকদিগকে এদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে আবহমান কাল হইতে 
প্রলুক্ষ করিয়া আসিতেছে । কিন্ত বিদেশীরদের মধ্যে সবশেষে আগত 
ইউরোপীয় শ্রীস্টানরা ব্যতীত অপরাপর সকলে তাই এদেশে স্বায়ীভাবে 
তাহাদের বসতি স্থাপন করিয়া কালক্রমে এদেশেরই স্থায়ী অধিবাসী 
হিসাবে পরিগণিত হইয়াছে । এদেশের জলবায়ু, আচার-ব্যবহার, রীতি- 
নীতি তাহাদের দেহ ও মনেব্র উপর এত প্রভাব বিস্তার করিয়াছে যে, আঙ্গ 
আর তাহাদিগকে আলাদা করিয়া চিনিবার উপায় নাই । 

পক্ষাস্তরে বিদেশাগত শ্রীস্টানরা এদেশকে কখনও আপন মনে করিয়া 
লইতে পারে নাই ॥ শাসন ও শোষণের জন্ত যতটুকু আবশ্যক, তদতিরিজ্ত 
সম্পর্ক স্থাপনের কোন চেষ্টাও তাহারা করে নাই ॥ তাই এই উপমহাদেশে, 
একাদিক্রমে কয়েক শতান্দী অবস্থানের পরও সম্প্রদায় হিসাবে তাহার 


হ আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম 


বিদেশীয়ই থাকিয়া যায় । অথচ দ্রাবিড়, শক, হন, আর্য, মোগল, পাঠান, 
'আরব, ইরানী, তুকীঁ প্রভৃতি এদেশবাসীদের সহিত নানা স্থুরে এবং 
নানাভাবে মিশিয় গিয়' একটি বিরাট জাতির ত্যষ্টি করিয়াছে । ধর্মাদ্ধতা- 
বশতঃই হোক অথব' জাত্যাভিমানের জন্তই হোক, কিংবা শোষণের ক্ষেত্র 
স্প্রশস্ত রাখার উদ্দেশ্বেই হোক্‌, শ্রীস্টানরা এই যৃগধমকে অগ্রাহ্য করিয়া 
চলে ॥। ফলে ব্যবসা-বাণিজোর ক্ষেত্র ক্রমশঃ সঙ্কচিত এবং শাসন-ক্ষমতা 
বিলুপ্ত হওয়ার বহু পূবে তাহাদের অস্তিত্বের প্রশ্ন উচে। পূর্বব তাঁদের অনুকরণে 
শ্বীস্টানরাও যদি এদেশকে আপন করিয়া লইত, তাহা হইলে এদেশের হিন্দু 
মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন, পারশিক ও শিখেরা সম্মিলিতভাবে তাহাদের 
শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হইত কিনা তাহাতে সন্দেহের যথেষ্ট 


অবকাশ রহিয়াছে । 
এই সংগ্রাম যে শুধু দীর্ঘস্থায়ী হইয়াছিল তাহাই নয়, কোন কোন 


পর্যায়ে ভয়াবহতার দিক্‌ দিয়াও ইহা ছিল সত্যই হৃদয়বিদারক । এই 
রক্তক্ষয়ী সংগ্রামই আমাদের ইতিহাশে মুক্তি-সংগ্রাম নামে অভিহিত ॥ 
স্বাধীন ভারত ও স্বাধীন পাকিস্তান এই সংগ্রামেরই প্রতাক্ষ দান। হ্রীস্টান- 
দেরই বিরুদ্ধে অথচ গ্রীস্টান বলিয়া! নয়, বিদেশী বলিয়াই, এই সংগ্রাম 
পরিচালিত হইয়াছিল। সুতরাং বণিক হিসাবে এদেশে তাহাদের আগমন, 
অবস্থান, সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা এবং দৌদও প্রতাপে পৌঁণে দুইশত বৎসর 
শাসন্কার্য পরিচালন] সম্পর্কে প্রথমে কিছু বলা একাস্ত আবশ্যক । অন্তরায়, 
এই সংগ্রামের তাৎপর্য ও গুরুত্ব সম্যক উপলব্ধি না-ও হইতে পারে। 
ইউরো পীয়দের আগমন 

ভারত উপমহাদেশের সহিত ইউরোপের বাণিজিক সম্পর্ক অতি 
প্রাচীন। আফগানিস্তান, পারশ্য, আরব, এশিয়া মাইনর প্রভৃতি দেশ হইয়া 
স্বলপথে কিম্বা পারশ্য ও আরবের কূল ঘেষিয়া জলপথে বিভিন্ন পণাদ্রব্য 
এদেশ হইতে ইউরোপে রফতানী হইত। ভেনিস ও জেনোয়া হইতে 
আবার এসকল দ্রবা ইউবোপের বিভিন্ন দেশে প্রেরিত হইত । বিলি- 
বণ্টনের একচেটিয়া অধিকার বহু কাল ভেনিস ও জেনোয়াবাসীদেরই হাতে 
ছিল। পশ্চিম ইউরোপের অধিবাসীরা তাহাদের নিকট হইতে চড় দামে 
এসকল দ্রব্য খরিদ করিত। কিন্তু উচ্চগুলোও অনেক সময় ইউরোপের 


আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম ৩ 


বাজারে ভারতীয় পণ্য পাওয়া যাইত না ॥। কেননা, পশ্চিম এশিয়া এবং 
পূর্ব ইউবোপে সেকালে যৃদ্ধ-বিগ্রহ শ্রায়শঃ, লাগিয়া থাকিত অথব। এই 
অঞ্চলে অবস্থিত বিভিন্ন দেশের আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার আ্রযোগ লইয়। দ্য 
তক্গরের দল ব্যবসায়ীদের পণাদুব্যাদি লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যাইত । 


পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলির উপর অবশেষে আববদের অধিকার 
স্প্রতিষ্টিত হইম্না গেলে ব্যবসা বাণিজ্যে পথ অপেক্ষাকৃত নিরাপদ হয় 
বটে, কিত্ত সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীয় রেষারেষি মাথা উচ্চু করিয়া দশড়ায় । এই 
দ্বোরেষি শেষ পর্স্ত কয়েকটি ক্র.সেড অর্থাৎ ধম্মযৃদ্ধের রূপ ও বৈশিষ্ট্য 
অর্জন করে । বিজরী পক্ষ মুসলমান ছিল বিধায় ক্রমে ক্রমে ভারতের 
বহিবাণিজ্য ইউরোশপীয়দের হাতছাড়া হইয়া! পড়ে । সমুদ্রপথে সরাসরি 
ভারতে পৌঁছ? যায় কিনা সম্পর্কে তখন হইত্তে পশ্চিম ই ইবোপের বিভিন্ন 
দেশে গবেষণা চলিতে থাকে । একটি জলপথ সম্পর্কে পূব হইতে তাহাদের 
একটা অস্পষ্ট ধাবণাও ছিল ॥ সেই ধাবণাহই বশবতা হইয়া কশম্বাস 
সমগৃদ্রষাত্া করিয়াছিলেন । তিনি ভারতে পৌছিতজে সমর্থ হন নাঈ, কিন্ত 
তাহার আমেরিকা আবিষ্ষারের ফলে সমগ্র পশ্চিম ইউরোপে নুতন দেশ 
আবিক্গারের চে জোরদার হইয়া উঠে । 

কলম্বাসের পুগপোষকতা করিক্সা স্পেন আমেটিকার একটি বুদ অঞ্চল 
লাভ কারয়' প্রতিবেশী পতুগালের ঈর্ষা কারণ হইন্া পড়িয়াছিল । 
সুতরাং সমুদ্রপথে ভারতবর্ষে পৌঁছার পথ আবিক্ষারের জন্ত পতুর্গালেই 
সবাধিক তোড়জোড় চলিতে থাকে 

পর পর কয়েকটি উদ্ঠোগ বার্থ হওয়ার পর ১৪১৭ সালে তদানীস্তন 
প্তুর্দীঙ্গ রাজবংশোগ্তব নাবিক ভাক্কো গ্য গামা আকি,কার দক্ষিণ উপকূল 
প্রদক্ষিণ করিয়া বহু কষ্টে ভারতের মালাবার উপকৃলে কালিকট বন্দরে 
উপনীত হন । কালিকটের রাজা জামোরিন কয়েকটি শর্তে পতুগীজ- 
দিগকে তাহার পাজ্যে ব্যবসা-বাণিজ্জা করিবার অনুমতি প্রদান করেন ॥ 
কিন্ত তাহারা এসকল শত পুরোপুরিভাবে কখনও, পালন করে নাই। 
তত্রাচ প্রায় একশত বংসর পতুগীজর] একচেটিয়াভাবে ভারতের সহিত 
বাবসা-বাণিজ্য চালাইয়া ইউরোপে বেশ ক্ষমতাশালী হইয়া উঠ্িয়াছিঙ্গ । 


৪ আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম 


পরবতাঁকালে ব্যবসায়ের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা লুষ্ঠনকার্যও চালাইতে থাকে ॥ 
তাহাদের দৌরাত্ম্য অতি অল্প সময়ের মধ্যে আরব বণিকের। উপকুল-বাণিজয 
হইতে বিতাড়িত হয়। সমুদ্রে একাধিপত্য প্রতিষ্ঠার পর পতু গীজর। 
আক্রিকা, ভারত, এমন কি খাস আরব দেশেরও কয়েকটি স্বান দখলপৃবক 
তথায় বাণিজ্যকুঠি উপনিবেশঃ সামরিক ঘশটি ও দুর্গাদি নির্মাণ করে। 
ব্যবসাবাণিজ্য অপেক্ষা লু*ন অধিকতর লাভজনক প্রতিপন্ন হওয়ায় 
অতঃপর এদ্িকেই তাহাদের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত হয়। তাহা! 
ছাড়া এদেশে খ্রীস্টানের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্যও তাহারা জোরক্রমে লোককে 
ধর্মান্তরিত করিতে থাকে । এই জঘন্য কার্যকলাপের জন্ত তাহারা 


কালক্রমে এদেশবাসীদের নিকট অত্যন্ত ঘৃণ্য হইয়া পড়ে । 
শম্পেনীয়রাও আমেরিকার আদ্দিম অধিবাসীদের উপর অকথ্য অত্যাচার 


করিয়া অনুরূপ দুন্নাম অজ'ন করিয়াছিল । কিস্ত তবু ইহা একটি সর্বজন 
স্বীকৃত সত্য যে, মধ্যযুগের ইতিহাসের ধারা পরিবর্তনে ইহাদের উভয়ের 
উপরোক্ত দুইটি আবিষ্ধারই সর্বাধিক কার্যকর ও সুদূরপ্রসারী পন্থা হিসাবে 
প্রতিপন্ন হইয়াছে । এই আবিকারের ফলে এশিয়া ও আমেরিকার ধন- 
সম্পদের দ্বার ইউরোপবাসীদের জন্ত উন্মুক্ত হইরা পড়ে এবং তাহাদের 
চিন্তাধারার সহিত এদেশবাসীর আরও সাক্ষাৎ ও ব্যাপক পরিচয় লাভের 


স্যোগ ঘটে। বস্তরতঃ ইউরোপীয়দের আগমনই এদেশে মধ্যযুগের চির 
অবসান সুচিত করে। 
প্তৃগীজদের দেখাদেখি ব/বসা-ব।ণিজেের উদ্দেশ্যে প্রথমে ওলন্দাজ 


এবং পরে ইংরেজ, ফরাসী, জান্নাণ প্রভৃতি জাতি এদেশে আগমন করে । 
ভারতের ছোট-খাটো স্বাধীন ও অর্ধ-স্বাধীন রাজ-রাজড়াদের মধো কলহ- 
বিবাদের সুযোগ লইয়া তাহারা বিভিন্ন স্বানের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং 
রাজনীতিক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করিতে চেষ্টিত হয় । ইহাদের মধ্যে শক্তির 
দিক্‌ দিয়া ফরাসী এবং বৃদ্ধি ও চাতুর্ষের দিক দিয় ইংরেজরাই শ্রেষ্ঠ ছিলেন 
বলিয়৷ শেষ পর্যন্ত বুদ্ধিমান ইংরেজের নিকট শক্তিমান ফরাসীকে হার 
মানিতে হইয়াছে । ইংরেজ বণিকদের ইতিহাসের এই অধ্যায় কৌতু- 


হলোদ্দীপক ও অগণিত মম্ম্পশা ঘটনায় পরিপূর্ণ এবং ইহাতে এদেশীয়দের, 
শিক্ষারও যথেই খোরাক রহিম্নাছে । 


আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম ৫ 
ইস্ট ইণ্ডিয়। কোম্পানী 


ভারতবর্ষে পৌঁছার সমুদ্র-পথ আবিফারের এক শত বৎসর পর ১৫৯৯ 


প্রীস্টাঝে লগ্ডনের কতিপয় ব্যবসায়ী ত্রিশ হাজার পাউও্ অর্থাৎ সাড়ে চারি 
লক্ষ টাকা মূলধন লইরা একটি যোথ কোম্পানী গঠন করেন। পর বৎসর 


তাহারা ইংলগ্ডের রাণী এলিজাবেথের নিকট হইতে একখানি সনদ লাভ 
করিয়া ভারতের সহিত ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। ১৬১২ খ্রীস্টান্খে সম্রাট 
জাহালীরের নিকট হইতে প্রাপ্ত অপর একখানি অনুমতিপত্রের বলে 
ইহান্র] সুরাট বন্দরে তাহাদের প্রথম বাণিজ্যকুঠি প্রতিষ্টিত করেন। তৎ- 
কালীন ভারতের বহিবাণিজ্যের এই সর্বপ্রধান বন্দরে ইংরেজ কোম্পানীর 
আবিভাবকে সেদিন কেহ কোন গুরুত্বই প্রদান করেন নাই ; বরং তাহাদের 
দারিদ্র্য দর্শনে অনেকে বিদ্রপের হাসিই হাসিয়াছিলেন ॥ কারণ, জুবাটে 
সে-সময় এমন বছ মুসলমান ও হিন্দু ব্যবপায়ী ছিলেন যাহাদের প্রতোকের 
মূলধন বিদেশী কোম্পাশীগুলির সম্মিলিত মূলধনেরও বহগুণ অধিক ছিল । 

অর্থাভাবে ইংরেজ কোম্পানী প্রথম প্রথম সুরাটে বিশেষ সুবিধা 
করতে পারেন না । এজন্স তাহার? কালিকট, মসলিপট্রম প্রভৃতি স্থানে 
বাণিজাকুঠি স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। কিন্ত ওলন্দাজ কোম্পানীর 
বিরোধিতায় তাহাদের এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হইতে পারে না। ১৫২৩ 
খীস্টাবে ওলন্দাজরা আশ্বয়নাস্থিত ইংরেজদিগকে নৃশংসভাবে হত্যা করিলে 
পর ভারতেও তাহাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হইয়া পড়ে। বিপদ কোন রকমে 
কাটাইয়। উঠ্ঠিয়া কয়েক বৎসর পর ইংরেজ কোম্পানী মাদ্রাপটমে কিছু 
পরিম!ণ জমি ক্রয়পূর্বক তথায় একটি বা-ণজ্কুঠি স্থাপন করেন। মালাবার 
এবং করোমগুল উপকূলেও নানা ঘাত-প্রতিবাতের ভিতর দিয়া তাহারা 
সেসময় ব্যবসা-বাণিজ্য চালাইয়। যাইতে থাকেন। ব্যবপাযে সততার 
জন্য এতদেশীয় বণিক সম্খ্রনার তাহাদের সহিত সাগ্রহে ব্যবসায়ে পিপ্ত 
হইতেন। বাস্তবিকই ব্যবসায়ে সততাই ছিল ইংরেজদের প্রধান বৈশিষ্ট্য 
এবং ইহাই ছিল উত্তরকালে তাহাদের প্রতিষ্ঠা লাভের প্রধান কারণ ! 
এই খ্যাতি এখনও ইংরেজ ব্যবসায়িগণ অন্রান রাখিয়। চলিয়াছেন ॥ 

১৬৪৪ সালে দক্ষিণাত্যে অবস্থানকালে সম্রাট শাহজাহানের এক 
কন্ভার পরিহিত বন্ধে হঠাত আগুন ধরিয়া যায় এবং ইহার ফলে তাহার 


গড আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম 


সবাঙ্গ অগ্নিদগ্ধ হইয়া পড়ে । দেশীয় চিকিৎসক বার্থ হইলে পর, সমাট' 
ল্ুরাটস্থিত ইংরেজদের বাণিজ্য-কৃঠির অধ্যক্ষকে একজন ইংরেজ চিকিৎসক 
প্রেরণ করিতে পত্র লিখিয়! পাঠান ॥ বিচক্ষণ অধ্াক্ষ তাহাদের বাণিজ্ঞয- 
পোত “হোপ ওয়েল'-এর সাজন মিঃ গ্যারিল বাউটনকে তৎক্ষণাৎ সম্রাটের 
শিবিরে প্রেরণ করেন। তাহার চিকিৎসায় শাহজাদী অতি অল্প দিনের 
মধ্যে সম্র্ণনপে আরোগ্য লাভ করেন । ডাঃ বাউটনের অনুরোধক্রনে 
মুগ্ধ সম্রাট ইংরেজ বণিকদিগকে কতিপয় ক্ষেত্রে বিনা শুক্ধে বাংলা দেশে 
বাণিজ্য করিবার অধিকার দান করিয়া এদেশে তাহাদের প্রভুত্ব প্রাতষ্ঠার 
সুযোগ করিয়া দেন। 


বাংলায় উপস্থিতি 

ডাঃ বাউটন ১৬৪৪ সালের শেষভাগে সম্রাট শাহজাহানের ফরমান 
সহ বাংলায় আসিয়া! উপস্থিত হন। সমাটের দ্বিতীয় পর শাহ শূঞ্জা তখন 
বাঙলা, বিহার ও উড়িষ্যার সুবাদার। ইহার প্রায় ১২ বসব পুরে সুবাদার 
কাশিম খান লুষ্নপ্রিয় পতুগীজদের উপর বিরক্ত হইয়া তাহাদের হুগলীস্থ 
বাণিজ্যকৃঠি অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন ॥ ফলে বাংলা দেশে তাহাদের 
ব্যবসা-বাণিজ্য একপ্রকার নষ্ট হইয়াই গিয়াছিল । ভারতবর্ষের বহিবাণিজ্যে 
এই অচঙ্গাবস্থা নিরসনের জন্ত মোগলরাও উদগ্রীব হইয়। উঠিয়াছিলেন। 
পতু'গীজদের শুন্তস্থান এইন্ধপে ইংরেজেরা কৌশলে পূর্ণ করিয়া লইলেন। 

চিকিৎসা-খ্যাতির জগ্ত ডাঃ বাউটন শাহজাদ] শুজার দরবারেও বিশেষ 
সম্মান এবং আদরে সহিত গৃহীত হান! এসময় শাহ শুজার পরিবারস্ত 
জনৈক মহিলা কোন এক দুর/রোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া প্রতি মুহুর্তে 
মৃত্যুর প্রতীক্ষায় ছিলেন ! ডাঃ বাউটনের চিকিৎসায় ইনিও শীঘ্রই নিগামর 
হইয়া উঠেন। ইহার পুরক্কার স্বরূপ শাহ শুঞ্জা শিতার পদাঞ্চ অনুসরণে 
বাধিক মাত্র তিন হাজার টাক। নজরানার বিনিমধে ইংরেজদিগকে বাংলার 
অবাধ বাণিজ্যের অধিকার লিখিয়া দেন। উত্তরকালে অকৃতজ্ঞ ইংশ্জেজ 
বণিকগণ ইহাকে মোগলদের মৃত্যু-পরোয়ানা হিসাবেই বাবহার করিয়া- 
ছেন। সম্াট শাহজাহান এবং তৎপুত্র স্থবাদার শাহ শুজার ফরমান দুই 
খানি পকেটে পুরিয। ইংরেজ কোম্পানী উহার বলে হুগলীতে একট বাণিজ্য 


আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম ৭ 


এঠি স্থাপন এবং পাটনায় একটি এজেদ্ছি প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু ব্যবসা- 
ক্ষেত্রে নান। স্ুযোগ-স্রবিধা দান করিলেও মোগলেরা তাহাদের গঠিবিধি 
ও কার্ধ-কলাপের প্রতি সুতীক্ষ দা্ট পাখিয়াছিলেন। কারণ, পতুগীজদের 
ন্যায় ইংরেজদের বিরুদ্ধেও দন্ুব্বত্তির অভিযোগ প্রায়ই উত্থাপিত হইতে 
থাকে। অপরাধ প্রমাণিত হইলে সুবাদারগণ তাহানের দ্ূব্যাদি আটক, 
বাজেয়াপ্ত এবং জরিমানার ব্যবস্বা কঙ্গিতেন। 


সম্নাট আওরঙ্গজেবের সেনাপতি ও বাংলার পরবরাঁ সুবাদার মীর 
জুমলা পাটন। হইতে হুগলীগরামী ইংরেজ বণিকদের যবক্ষার-বোঝাই 
কয়েকখানি নৌকা একবার সন্দেহক্রমে আটক করেন । হুগলী কুঠির অধ্যক্ষ 
ইহার প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা হিপাবে জনৈক মুসলমান ব্যবসায়ীর একথানি 
মালবোঝাই নৌকা আটক করিয়া! উহার মালপত্র স্থানান্তরিত করেন ॥ 
মীর জুমলা কুঠিয়ালদের এই উদ্ধত্যে কুপিত হইয়। হুগলীকুষ্ঠি অধিকার 
করিতে আদেশ দেন ! শাহজাহানের ফরমানের প্রতি সন্মান প্রদর্শনের প্রশ্ন 
জড়িত না থাকিলে ইংরেজদিগকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিবার আদেশও হয়ত 
তিনি সেই সঙ্গে জারী করিতেন। হুগলীর কুঠিয়াল মীর জুমলার আদেশের 
বিষয় জানিতে পারিযা সঙ্গে সঙ্গে আটক মালপত্র উহার মালিককে ক্েরৎ 
দেন এবং মীর জুমলার নিকট ক্ষমা প্রাথনা করিয়া সংভাবে ব্যবসায় 
চালাইবার প্রতিশ্রুতি প্রদান পূবক কোন রকমে প্লেহাই পান। 


মীর ভুমলার পরলোক গমনের পর আমিরুল ওমরাহ্‌ নওয়াব শায়েস্তা 
থান বাংলার সুবাদার হইয়া আসেন । তাহার সময়ে মোগলদের সহিত 
আরাকান-াজ্যের ভীষণ সপ্ঘর বাধে । শায়েস্ত খান হুগলীর কুঠিয়ালকে 
তাহার সাহায্যার্থে কতিপয় ইংরেজ গোলন্দাজ পাঠাইতে পত্র লিখেন ॥ 
কুঠিরাল অসন্মতি জ্ঞাপন করিলে পর, শায়েস্তা খান তাহাকে ধমক দেন। 
ইংরেজদের ইহা একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যে, তাহারা চিরকালই শক্ের 
ভক্ত। শায়েস্তা খানের ধমক খাইয়া কুঠিয়াল নিতান্ত বশংবদের স্থায় 
কতিপয় গোলন্দাজ সৈম্ত তৎক্ষণাৎ পাঠাইয় দেন এবং পূ অসন্মতির জন্তু 
দুঃখ প্রকাশ করেন । বাংলা ত্যাগের কিহুদিন পুরে ১৬৭৭ সালে শায়েস্তা 
খান সম্রাট আওচুঙগজেবকে দিয়। ইংরেজদের জন্ত পুরাতন ফরমানগুলি 


৬ আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম 


কোন কোন ক্ষেত্রে নবায়ন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে পুনর্বহাল করাইয়া 
লইয়াছিলেন। 

শায়েস্তা খানের পর ফিদা খান এবং ফিদা খানের পর সমাটের তৃতীয় 
পুত্র শাহজাদ] মোহান্নৰ আজিম বাঙলার সুবাদার হইয়া আসেন । কোন 
এক ব্যাপারে ইংরেজ কোম্পানী মোহাম্মৰ আজিমকে একুশ হাক্জার টাক ঘৃষ 
প্রদান করিয়া নিজেদের স্বার্থের অনুকূল একট কার্য করাইয়া লইয়াছিলেন। 
সম্রাট আওরঙ্গজেব তাহাকে এজন্য পদচাত কিয়া শায়েস্তা খানকে ১৬৭৯ 
সালে আবার সুবাদার করিয়। পাঠান । বস্তৃতঃ নৃতন নূতন ভাবধারা 
প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজেরাই যে এদেশে উচ্চ পর্যায়ে দূনীতির আমদানী 
করিয়াছেন। তাহা অস্বীকার করা যায় না। উৎকোচেপ সাহায্যে তাহারা 
এদেশে বহু ক্ষেত্রে তাহাদের নিশ্চিত পরাজয়কে নিশ্চিত জয়ে রূপান্তরিত 
কিয়া লইয়াছিলেন । 

শায়েন্ত। খানের দ্বিতীয়বার সুবাদাশীর আমলে ইংরেজ বণিকদের ওদ্ধত্য 
সীমা অতিক্রম করিতে থাকে । সই সময় সগ্রাট আওরক্ষজেব দক্ষিণাপথে 
যুদ্ধ-বিগ্রহ লইয়। অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন বলিয়া সুবাদার তাহার অনুমতি 
ব্যতিরেকে ইংক্জেজদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে ইতস্ততঃ করিতে 
থাকেন? এই দুবলতার পূর্ণ স্ষোগ গ্রহণ করিয়া ইংরেজের। এদেশের রাজ- 
নীতিতে নিজেদের নাসিকা প্রবিষ্ট করাইবার নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টায় প্রবৃত্ত হন। 
১৬৬. সালে মিঃ হেজেজ. নামক এক ব্যক্তি ইংরেজদের বাণির্য-কেক্রওলির 
প্রধান কর্মকা হইয়া আসেন । জবচার্ণক তাহার অধীনে কাশিমবাজারস্থ 
বাণিজাকুঠির প্রধান শিযুন্। হন। ইহাদের সময়ে আকবর নামক এক 
দর্শন যুবক নিজেকে আরাকানে নিহত শাহ শুজার পুত্র পরিচয় দিয়া 
সম্রাটের বিকদ্ধে ষড়যপ্রে লিপ্ত হন ॥। আকবরের অনুচরেরা বিহার দখলের 
জন্য পানার নিকটে সিঙ্গি নামক স্বানে সমবেত হয় ॥ ইংরেজের। 
তাহাদিগকে অস্ত্রশস্ত্র দিয়! সাহায্য করিতেছেন জানিয়া, শায়েস্তা খান 
তাহাদিগকে ববক্ষার ক্রগ্ন করিতে নিষেধ করিয়। দিয় পাটনা-কুঠির অধ্যক্ষ 
মিঃ পিকৃকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন । 

ব্যবদা-বাণিজো অ5লাবস্থ। স্থষ্টর সংবাদ ইংলগ্ডে পৌঁছিলে, আর এক- 
বারের মত ভাগ্য পরীক্ষার জন্য কোম্পানী ইংলগ্ডের তদানীত্তন রাজ দ্বিতীর 


আমাদের মুক্তি-সংগ্রা্ ৯ 


ধজেমসের অনুমতিক্রমে ক্যাপ্টেন নিকোল্সনের অধিনায়কত্বে কয়েকথানি 
রণপোত ভারতবর্ষ অভিমুখে পাঠাইয়া দেন। নিকোল সনকে চট্টগ্রাম 
বন্দর দখল করিয়। উহা সুরক্ষিত করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াহিল। কিন্ত 
ঝড়ের মুখে পড়িয়া তাহার বেশীর ভাগ রণপোত ধ্বংস হইয়। মায়। 
ফলে চট্রগ্রাম বন্দর দখল কর' দূরে থাক্‌, উহ' আক্রমণ পর্যস্ত করা হয় না। 
অতঃপর ক্যাপ্টেন নিকোলসনের মধাস্বতায় নওয়াবের সহিত একটা 
আপোষের কথাবার্তা চলে । কি ইংরেজদের গৌয়াতুমির জন্ত আলোচনা 
হঠাৎ ভাঙ্গিয়া পড়ায় শায়েস্তা খান তাহাদিগকে স্ুতানট হইতেও তাড়াইয়া 
দেন। ১৬৮৭ সালে জব চার্ণক নওয়াবের প্রবত্ত শর্তাদি স্বীকার করিয়। 
লইয়৷ এদেশে ব্যবসা-বাণিজ্য করিবার অধিকার পুনরায় লাভ করেন। 
ক্যাপ্টেন নিকোল সনের অভিযানের ব্যর্থতা, ব্যবসায়ে ভীষণ ক্ষতি 
এবং জব চার্ণক কতৃ“ক অবমাননাকর চুক্তি স্বীকারের কথা ইংলগ্ডে প্রচারিত 
হইলে, ইংরেজ কোম্পানী ।ডফেন্স' নামক একখানি রণতরী নানা প্রকার 
অস্ত্রশস্ত্রে হুসজ্জিত কগ্য়া ক্যাপ্টেন হীথ, নামক একজন দুর্দান্ত নাবিকের 
পরিচালনাধীনে ভারতবর্ষে পাঠাইয়া দেন । ক্যাপ্টেন হীথ, স্ুতানটি 
পৌছিয়াই স্থানীয় ইংরেজদের তীর বিরোধিতা! সত্তেও মোগলদের সহিত 
যুদ্ধের প্রস্ততি স্বরূপ কোম্পানীর সমস্ত লোকজন এবং জিনিসপত্র লইয়া 
উড়িষ্যা প্রদেশেগ বালেশ্বর গমন করেন । তথায় ইংরেজেরা স্থানীর নিরীহ 
অধিবাসীদের উপর অমানুষিক অত্যাচার এবং তাহাদের সবস্থ লুন করিয়। 
বাংলায় তাহাদের বিপর্যয়ের আংশিক ক্ষতিপূরণের চেষ্টা করিয়াছিলেন ॥ 
অতঃপর আরও লুনের মানসে বালেশ্বর হইতে ক্যাপ্টেন হীথ, চট্টগ্রাম 
উপনীত হইয়া দেখেন, উহা এত সুরক্ষিত যে, তথায় অবতরণের চেষ্টা 
করিলে তাহাদের ধবংস অনিবার্ধ । একারণে তিনি আরাকানে গমন 
পৃবক মারাকান-রাঙ্জের সাহাধ্য প্রার্থনা করেন। আরাকান-রাজ তাহার 
প্রস্তাবটি সরাসর্রি অগ্রাহ কিয় দেন? মোগলদিগকে ছাড়িয়া এবার 
ক্রোধাদ্ধ হীথ, আরাকান-বাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধায়োজনে প্রবৃত্ত হন। কিন্ত 
এস্বানেও সাফল্যের সম্ভাবন। ক্ষীণ দেখিয়া অবশেষে হীথ, ভগ্র হৃদয়ে 
মাদ্রাজ রওয়ান। হইয়া যান। হীথের নিধুদ্ধিতার ফলে এইরূপে বাংলায় 
ইংরেজদের কিছুই আর অবশিষ্ট রহিল না। এদিকে তাহাদের উপর বিরক্ত 


১০ আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম 


হইয়। সম্রাট আওরঙ্গজেব ইতিমধ্ো মসলিপটন ও ভিজাগাপটমের বাণিজয 
কুঠি বাজেয়াফত করিয়া লইয়াছিলেন। এদেশে কোম্পানীর বিচিত্র 
ইতিহাসে ইহাই তাহাদের সর্ববৃহৎ বিপর্ষয় | 


ন্ুবাদার ইবরাহিম খান 

নওয়াব শায়েস্তা খানের পর তাহার স্বলে বিখ্যাত মোগল মেনাপতি 
আলী মর্দান খানের পুত্র ইবপাহিম থান বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার জুবা- 
দার হইয়া আসেন । ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারকলে তিনি সম্রাটের নির্দেশ 
অনুসারে উড়িষ্যায় বন্দী ইংরেজদিগকে মুক্তিদানপূর্বক চার্ণককে বাংলায় 
বাণিজ্কুঠি পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্ত লিবিয়া পাঠান। বাংলা হইতে বিতাড়িত 
হইয়। জব চার্ণক তখন মাদ্রাজে অবস্থান করিতেছিলেন ॥। তদনুসারে- 
১৬৯১ সালে ইংরেজরা বাংলায় ফিরিয়া আসেন। এই যে তাহারা 
আসিলেন, ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্টের পূবে তাহাদিগকে আর এদেশ 
ছাড়িতে হয় নাই । জব চার্ণকের সময়ে তাহারই হাতে কলিকাত। নগরীর 
পতন হয় । তাহার ম্বতার পর মিঃ এলিস্‌ বাংলায় ইংরেজদের প্রধান 
কুঠিয়াল নিযুক্ত হন । 

বাংলায় প্রত্যাবর্তনে পর ই:রেজদিগকে উপযৃপিরি দুইটি গুরুতর 
সমন্টার সন্মখীন হইতে হয়। ফলে আবার তাহাদের ব্যবসায়ে মন্দা 
লামিয়া আসে; ১৬৯৫ সালে কন্স্টান্টিনোপলের শেখুল ইসলাম সম্রাট 
আওরঙ্গজৈবকে জানান, ইংরেজর' তাহার সাগ্রাজ্য হইতে যে বিপুল 
পরিমাণ যবক্ষার সংগ্রহ করে, উহা ইউরোপের বাজারে বিক্রয় করা হয় । 
ইউরোপাঁয়রা উহা দ্বরা গোলাবারুদ তৈরী করিয়া তথান্ন মুনলমানদের 
বিরদ্ধে ব্যবহার করে। শেখুল, ইসলামের অনুরোধে আওরঙ্গজেব যবক্ষার 
ক্রয় করিতে ইংরেজদিগকে নিষেধ করিয়া দিলেন বটে, কিন্ত আদেশ কাকর 
করিবার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিলেন না । ফলে ইংরেজেরা সামান্ত চড়া 
দামে গোপনে যবক্ষার ক্রপন করিয়া ইউরোপের বাজারে উহার নিয়মিত 
সরবরাহ অব্যাহত রাখিয়াছিলেন। 


ঠিক এসময় ইংরেজ বোগ্বেটে-সর্দার ক্যাপ্টেন কীডের দোরাত্বা এত: 
চরমে উঠে যে, আওরঙ্গজেব তাহার বিরুদ্ধে সক্রিয় ব্যবস্থা অবলম্বনে বাধ 


আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম 


হন। বোম্বেটে কীডের সঙ্গে ইউরোপীয় কোম্পানী গুলির ঘনিষ্ঠ যোগ।- 
যোগের কথ জানিতে পারিয়া সম্রাট তাহার দমনের জন্য কোম্পানীগুলিকে 
চাপ দেন। একে একে সব বিদেশী কোম্পানী দায়িত্ব এড়াইবার চেষ্টা 
করেন ॥। তাই সমাট এদেশবাসীকে ইউরেপীয়দের সহিত ব্যবপ! বাণিজা 
করিতে নিষেধ করিয়া এক ফরমান জাতী করেন । হুগলীস্থ ইংরেজ কুঠিতর 
অধ্যক্ষ এব্যাপারে বাংলার শম্থবাদারের কৃশা ভিক্ষা করায় তিনি একান্ত 
দয়াপববশ হইয়া ইংরেজদের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞার কঠোরত। কিঞ্চিৎ শিথিল 
করিয়া দিয়াছিলেন। শিথিলতার এই ছিদ্রপথে ধূর্ত ইংরেজরা পুরাদমে 
ব্যবসায় চালাইয়া যাইতে থাকেন । 

স্বব! সিংহ নামক বর্ধমানের জনৈক জগিদার তথাকার রাজাকে হত্যা 
করিয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করেন । ইহার পর উড়িষ্যার ধিদ্রোহী পাঠান রহিম 
খান এবং জুবা সিংহের অনুচরব্বন্দ হগলীতে লুঠতরা ্ চালায় । বিদেশীয় 
কোম্পানীগুলি নওয়াবের সাহান্য প্রার্থনা করিলে তিনি তাহাদিগকে 
আপন আপন রক্ষা-ব্যবস্বা জোরদার করতে অনুমতি প্রদান করেন। তদনু- 
সারে ফরাসীরা চন্দননগরে, ওলন্দাজর। চু্চুড়ায় এবং ইংরেজের। কলিকাতায় 
তাহাদের বাণিজকুঠির চতুদিকে উচ্চ প্রাচীর নিমাণ পূরক উহা সুরক্ষিত 
করেন। নওয়াবের এই অনুমতি পরবতীকালে প্রত্যাহত হওয়ার পর্বেই 
ইহার বিষময় ফল ফলিতে আরম্ত হইয়া! গিয়াহিল । 

ইভাবসরে রহিম খান ও স্থুবা সিংহ হুগলীর পর মালদহ এবং মালদহের 
পর র:জমহল অধিকার করায় সম্রাট খিরক্ত হইয়া ইবরাহিম খানের স্থলে 
স্বীয় পৌর আঞ্জিম উস-শানকে সাদার নিযুক্ত করিয়া পাঠান । ইংরেজরা 
এই আরাম ও অর্থপ্রিয় স্ুবাদারকে প্রচুব নর নিয়াজ প্রদান করিয়া 
আতানটির বাণিজাকুঠিকে সুরক্ষিত করিবার অগ্থায় অনুমতি আদায় করেন । 
ইহার কিছুদিন পর তাহার" পুনরায় আজিম-উস.-শানকে মাত্র ষোল হাজার 
টাকা নজরান' এবং সেই সঙ্গে নান। দ্লবা উপহার দিয়! সুতানটি, গোবিন্দপুর 
এবং কালিঘাট নামক গ্রাম তিনট লাভ করেন । কিন্ত ব্যাপারটি এস্বানে 
শেষ হইল না। চোব্াকারবারীদের স্থানীয় একটি দল ইংরেজদের অনুকরণে 
আজিঙ্স-উস,-শানকে মাত্র চৌদ হাজার টাকা ঘৃষ প্রদান করির। উত্ত 
এলাকায় অবাধ বাণিজ্যের অধিকার লাভ করে। সুযোগ বুঝিয়। স্থানীয় 
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জমিদার তাহার অধিকার হাতছাড়া করিতে অস্বীকৃত হন । এবপে 
ব্যাপারটি ক্রমশঃ ঘোলাটে হইয়া উঠিতে থাকিলে, স্ুচতুর ইংরেজরা 
চোরাকারবারী এবং জমিদারকে প্রচুর অর্থ দিয়া তাহাদের অন্রায়লন্ধ 
অধিকারকে আইনানুগ করিয়া লইয়া পাকাপোক্ত হইয়া বসেন । প্রকৃত 
প্রস্তাবে এখানেই বসিয়া তখন হইতে তাহারা ভারতবর্ষে নিজেদের একটি 
রাজা প্রতিষ্ঠার সতিকার চেগায় প্রবত্ত হন। 

এসময় কলিকাতায় মুসলমান জনসংখ্। অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় ১৭০০ 
হরীস্টান্দে হুগলীর ফৌজদার তথায় একজন মুনলমান কাজী (বিচার ক) নিধুক্ঞ 
করিবেন বলিয়া স্থির করেন। ইংরেজরা নিজেদের অবৈধ ক্ষমতা হশসের 
আশঙ্কা কপরিয়া ফোজদারের অনেক খোশামোদ করিয়াও যখন তাহার 
মতের পরিবর্তন ঘটাইতে পারিলেন না, তখন আবার সুধাদার আজিম- 
উস.শানের শরণাপন্ন হন। দুনীতিপরায়ণ সুবাদার এই দফায় আরও 
কিছু অর্থ আদায় করিয়া লইয়া ফোজদারের প্রস্তাব বাতিল করিয়। 
দেন। এইরূপে কলিকাতায় বিচারাচারের ভার ইংরেজ বণিক কোম্পানীর 
তখনকার মানদও অনুসারে, অর্ধ শিক্ষিত এবং স্বল্প বেতনের কর্মচারীদের 
হাতেই থাকিয়। যায় । এই বিগহিত ব্যবস্থা বহুদিন চালু ছিল। 

ভারতবষের সহিত ব্যবসা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে এননয় লগ্ডনে অপর 
একটি বণিকসজ্ঘ গঠিত হয় । কিন্তু 'অচিরে উভয় কোম্পানীর মধ্যে ভীষণ 
প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইয়া যায়। ১৭০৫ সালে উভর কোম্পান্দী একত্রিত 
হইয়া ইউনাইটেড, ইস্ট ইগ্ডয়া কোম্পনী নাম গ্রহণ করেন । স্বভাবতঃই 
এই মিলনের ফলে তাহাদের শঞ্জি বু এ ব্বন্ধি পায় । কার্য ত£, এসময় 
হইতে এদেশের রাজনীতিতে তাহাদের অন্তায় হস্তক্ষেপ আন্ত হয় । 

১৭০৭ সালে সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর তৎপুত্র বাহাদুর শাহ, 
(স্বাদার আজিম-উপ -শানের পিতা ) সিংহাসনে উপবিঞ হন। আঙ্জিম- 
উস.-শানের চেষ্টায় বাহাদুর শাহ সিংহাসন লাভ করায় তিনি তাহাকেই 
আবার বাংলা, বিহার ও উড়িবার শুবাদার করিয়া পাঠান ॥। রাজন্ব 
সংক্রাস্ত ব্যাপারে অকমণ্য, আুবাদারকে সাহাধ্য করিবার জন্ত দক্ষিণাতয 
হইতে মুশিদ কুলী খানকে দেওয়ান করিয়া বাংলায় পাঠানে। হব 1 মুশিদ 
কুলি খান ইংরেজদিগকে পরিষ্কারভাবে জানাইয়া দেন, শাহী ফরমানে 
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যাহাই লিখিত থাক্‌ না কেন, অপরাপরের শ্ঠায় তাহাদিগকেও বাণিজঢ 
শৃক্ধ দিতে হইবে! ইংরেজের৷ ইহাতে বিচলিত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহার, 
সহিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। দুর্ভাগ্যবশতঃ আলোচনা শেষ না হইতেই 
১৭১২ শ্রীস্টাব্ষে বাহাদুর শাহের স্বত্যু ঘটে । আজিম-উস্-শান পিতৃ 
সিংহাসন লাভের চেষ্টা করিতে গিয়া নিহত হন। তাহার জ্ঞাতিভ্রাতা 
শাহজাদ। ফাররোখশিয়ার দিলীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া দেওয়ান 
মুশিদ কুলি খানকেই বাংলার জুবাদার পদে নিযুক্ত করেন । 
বাঙলার মসনদে উপবিষ্ট হইয়া মুশিদ কুলি খান দ্বিগুণ উৎসাহের 
সহিত ইংকেজ কোম্পানীর উপর চাপ প্রয়োগ করেন। সুবাদারকে কোন 
রকমে হাত করিতে না পারিয়া ইংরেজরা অগত্যা সম্রাট ফাররোখশিয়ারের 
নিকট একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করিলেন । এই প্রতিনিধি দলে উইলিয়ম 
হ্যামিপ্টন নামক এক ব্যক্তি ছলেন। চিকিৎসা-বিজ্ঞানে তাহার বেশ 
ব্যুংপত্তি এবং সুনাম ছিল ॥ জুবাদারের মতামতকে প্রাধান্ত দিয়া সম্রাট 
হয়ত প্রতিনিধিদলকে শুন্ত হাতেই বিদায় দিতেন, কিন্ত এসময় বিধাত। 
যেন আবার ইংরেজদের শ্রতি সুপ্রসন্ন হইলেন । 
সিংহাসনে আরোহণের অগ্নকাল পরে সম্রাট ফানরোখশিয়ারের 
সহিত উদযপূরের মহারাণা অজিং সিংহের এক রূপসী কন্ভার বিবাহ স্থিরকৃত 
হয় ॥। বিবাহের যাবতীয় উদ্ভোগ-আয়োজন সমাপ্ত-প্রায়, এমন সময় তকণ 
সমাট এক কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয় পড়েন । কাজেই বিবাহ অনিবার্ষ- 
রূপে অনিদিষ্ট কালের জন্ত স্থগিত হইয়। যায়। দেশীয় চিকিৎসকগণ সম্রাটের 
রোগের কোন কুল-কিনারাই করিতে পারিলেন না । অবশেষে সম্রাটের 
অন্ততম বিশ্বস্ত সভাসদ খান দুরাণের পরামর্শ অনুপারে উইলিয়ম হ্যামিপ্টন 
তাহার চিকিৎসার জন্ত দরবারে আহুত হন। তাহার চিকিৎসায় অচিরে 
আরোগ্য লাভ করিয়া সম্রাট যথাসময়ে মহারাণার কন্তার পাণিগ্রহণ করেন। 
নজপুত রমণীর প্রেমাদ্ধ সম্রাট এই উপলক্ষে হ্যামিপ্টনকে বহু মুল্যবান 
উিপহার দিয়া বলেন £ “আপনি আর যাহা যাহা দাবী করিবেন তাহাও 
পূরণ করিতে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিব । এই নিন আমার প্রতিশ্রতি- 
পত্র।'' কৃতজ্ঞ সম্রাটের নিকট হইতে ব্যাঙ্ক চেক লাভ কণিয়। স্বজাতিবৎসল 
হ্যামিপ্টন অক্ষরে অক্ষরে উহার সথ্যবহার করিয়াছিলেন। কিন্ত শুধু 
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র্যাঙ্ক চেক্‌ প্রদান করিয়াই ফাররোখশিয়ার নিরস্ত থাকেন ন'ই। অধিকন্ত 
এই অবাচীন সম্রাট সে-সঙ্গে একখানি ফরমানও জারী করিয়! ইংরেজ 
বণিকদিগকে কলিকাতার নিয়ে হুগলী নদীর উভয় তীরে আরও আটতব্রিশ 
খানি গ্রাম ক্রয়ের অন্নতি প্রদান করেন । ইহার বিনিময়ে তাহাদিগকে 
বাধিক মাত্র আট হাজার একশত একুশ টাকা খাজনা প্রদানের কথ' বলা 
হয়। সুবাদার মুশিদ কুলী খান এই অনুমতির পরিণাম চিন্তা কিয়া সতাই 
বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন । কিন্তু সম্রাটের একজন বিশ্বস্ত কর্মচারী 
হিসাবে তিনি উহার বিরুদ্ধাচবণ করা সমীচীন মনে করেন নাই। 
ইৎরেজেরাও মুশিদ কুলি খানকে অতান্ত ভয় করিয়া চলিতেন! কাজেই 
সগ্রাটের ফরমান থাকা সত্তেও তাহার স্ুবাদারীর আমলে তাহারা ইহা। 
লইয়া কোন বাড়াবাড়ি করেন নাই। কিস্তৃযে কোন কারণে দেই সময় 


তাহা না করা হইলেও, পরবশাঁকালে ইংরেজেরা প্রত্যেকটি স্তযোগে এই 
ফরমানগুলি অন্যায়ভাবে কাজে লাগাইয়াছিলেন। 


১৭২৫ গ্রীস্টান্দে অপৃত্রক মৃশিদ কুলি খানের মৃত্যুর পর তাহার জামাতা 
শুক্জাউদ্দীন অলিখিত উত্তরাধিকারস্ুরে বাংলা, বিহার ও উডিষ্যার 
স্থবাদার হন। তাহার আমলে ইংরেজদের ব্যবসা-বাণিজা খুব কফীপিয়া 
উঠে। হগলীর ফৌজদার একবার বিশেষ কোন এক কারণে ইংরেজদের 
সিদ্ধ বোঝাই একখানি নোকা আটক করিয়াছিলেন । ইংরেজরা এক দল 
সৈন্য পাঠাইয়া উহা প্রহরীদের নিকট হইতে হিনাইয়! লইয়া আসেন । 
এ সংবাদ সুবাদারের কর্ণগোচর হইলে তিনি ইংরেজদের সিচ্ক-বাবসা বদ্ধ 
করিয়া দেন এবং অন্য শাস্তির কথাও চিন্ত। করিতে থাকেন। কোম্পানীর 
ধূর্ত কৃঠিয়াল তখন তাড়াতাড়ি একটা মোট রকমের জরিমানা প্রদান এবং 
ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া নওয়াবের ক্রোধের উপশম ঘটাইয়াছিলেন। 

নওয়াব শুজা উদ্দীনের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র সরফরাজ খান সুবাদার 
নিষুক্ত হন। তাহার আমলে নারির শাহ ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন । 
তিনি বাংলা হইতে রাজস্ব দাবী করিয়া পাঠাইলে পর সরফরাজ খান 
বিনা বাক্য ব্যয়ে তাহা প্রদান করেন । তবে সর্ফরাক্জ খান ইংরেজ এবং 
অন্ান্ত বিদেশীয় বণিকদের নিকট হইতে ইহার একটা অংশ আদায় করিয়া 
লইয়াছিলেন । 
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'আলিবদী খান 

স্ববাদার সরফরাজ খানের সেনাপতি আলিবদীঁ খান তাহার দুর্বলচিত্ত 
প্রভূকে যৃদ্ধে নিহত করিয়া ১৭৪১ শ্রীস্টাব্দে স্ববাদার হন। বগাঁদের দৌরাত্ম্য 
হইতে বাংলাকে রক্ষার জন্ত তিনি বিদেশীয় কোম্পানীদেরর নিকট হইতে 
কয়েকবার মোটা টাকা আদায় করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্ত তাহার নানা 
সতর্কতামূলক ব্যবস্থা সত্বেও ব্গীরা একবার বাংলায় প্রবেশ করিয়া ব্যাপক- 
ভাবে ল্ঠতরাজ চালায় এবং বহু লোককে হত্যা করে । তাহাদের হাত হইতে 
কলিকাতা রক্ষার জন্য এ সময় ইংরেজেরা একটি খাদ খনন করেন। ইহা! 
অধুনা! মারহাট্রা খাদ নামে পরিচিত । দেশকে সমৃদ্ধিশালী করিয়া গড়িয়া 
তোলার মানসে আলিবদী খান ব্যবসারী মাত্রকেই সন্ভাবা সকল প্রকার 
সাহাযা ও উৎসাহ দিতেন । একারণে বিদেশীয় বণিকদের ছোটখাটো 
ক্রটি-বিচাতিকে তিনি সহৃদয়তার সহিত উপেক্ষা! করিয়া চলিতেন। 
ইংরেজদের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে তিনি বলিতেন, “ইংরেজেরাই এক দিন 
এদেশের মালিক হইবে ॥" 

একবার নওয়াবের প্রধান সেনাপতি ইংরেজদিগ্কে এদেশ হইতে 
তাড়াইয়৷ দিবার জণ্ত পীড়াপাঁড়ি করিতে থাকিলে তিনি বলেন £ “স্থলে 
বগ্গীরা যে+আগুন জালাইয়া রাখিয়াছে তাহা নিভাইবার ক্ষমতা আমার 
নাই, সমুদ্রের আগুন আমি কি প্রকারে নিভাইব ?” কিন্ত ইংগেজদের 
প্রতি এই দুর্বলতা সত্বেও তিনি তাহাদের গতিবিধিক্ন উপর সর্বদা সর্তর্ক 
দৃষ্টি রাখিতেন। 

“বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস" বলিয়া আগাদের দেশে একটি প্রবাদ প্রচলিত 
আছে। ইহা? অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে ইংলগ্ডের ক্ষেত্রে যতটা সত্য 
প্রতিপন হইয়াছে কুত্রাপি ততটা পরিদৃ্ট হইবে 2? ইংরেজদের সম্পর্কে বলা 
হইয়া! থাকে, 5188 0০9119%50 11)517 112৫5 অর্থাৎ রাস্্ীয় পতাকা তাহা" 
দের ব্যবসায়ের অনুগমন করিত ॥ নিছক ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে তাহারা 
এদেশে আলিয়াছিলেন। কিন্তু সম্রাট আওরঙ্জজেবের স্বত্যুর পর পতনোন্ুখ 
মোগল সাম্রা্জা বিশৃঙ্খল তাহাদের চিস্তাধারায় আমূল পরিবর্তন আনয়ন 
করে। ভারতের তৎকালীন স্বাধীন অর্ধ-শ্বাধীন নওয়াব-নুবাদার ও রাজা 
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মহারাজাগণের অনুকরণে তাহারাও নিজেদের ভাগ্য পরীক্ষার অবতীর্ণ 
হন। বাবসা-বাণিজ্য, এমনকি, এদেশে তাহাদের অস্তিত্বকে পর্যস্ত একাধিক- 
বার বিপন্ন করিয়৷ তাহারা সেদিন যে-পথে পা বাড়াইয়াছিলেন, উহা? 
কুন্মাস্তীর্ণ ছিল না। কিন্তু অদম্য সাহস, অধ্যবসায় এবং সর্বোপরি 
ছল-চাতুরীর সাহায্যে তাহারা মাত্র পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে লক্ষ্যস্থলে 
উপনীত হইতে সমর্থ হন । এই পঞ্চাশ বৎসরের ইতিহাস ইংরেজদের পক্ষে 
যেমন গৌরবের, আমাদের পক্ষে তেমনি কলঙ্কময় ও বেদনাদায়ক । 


সিরাজউদ্দৌল। 


শোথ রোগে বংসরা ধিক কাল শয্যাগত থাকিয়া ১৭৫৬ শ্রীস্টাব্দের ৯ই 
এপ্রিল সিংহ পুরুষ আলিবরাঁ খান দেহত্যাগ করিলে পর তাহার প্রিয় 
দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌোল৷ মাত্র তেইশ বংসর বয়সে বাংলা, বিহার ও 
উড়িষ্যার স্ুুবাদার হন। অপুত্রক আলিবদীর অন্যতমা কন্তা ঘসেট 
বেগমের স্বামী এবং বাঙলার মসনদের অপর প্রার্থী নওয়াজিস মোহাম্মদের 
ইতিপূবেই মৃত্যু হইয়াছিল । কাজেই মসনদে উপবেশনের সময় সিরাজ- 
উদ্দৌোলাকে মোটেই কোন বেগ পাইতে হয় নাই । চিররগ্র নওয়াজিস 
মোহাম্মদ ঢাকার শাসনকর্তা ছিলেন। রাজ। রাজবল্লভ নামক জনৈক 
ধনাট্য বাক্তি ছিলেন তাহার সহকারী ও দেওয়ান । নওয়ার্জিস মোহাম্মদের 
মৃত্যুর সময় রাজবল্লভ মুশিদাবাদে ছিলেন । নওয়াব আলিবদাঁ খান 
তখন রোগশয্যাশায়ী-রাজকার্য পরিচালনার ভার ছিল সিরাজলদ্দোলার 
উপর। নওয়াজিসের মৃত্যুর পর পিরাজউদ্দোল। রাজবল্পভের নিকট 
হিসাবপত্র তলব করেন। রাজবল্লভকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া হিসাব- 
নিকাশ প্রধান সাপেক্ষে সিরাজউদ্দৌলা তাহার ঢাকাস্থ ধনসম্পত্তি আটকের 
আদেশ দেন। রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণবন্গভ ইহা জানিতে পারিয়া আদেশ 
কার্ধকর হওয়ার পূর্বেই গঙ্গা-্নানের ভান করিয়া সরকারী এবং অবৈধ- 
ভাবে সংগৃহীত ধনরত্রসহ পলায়ন পূর্ক ১৭৫৬ সালের ১৭ই মার্চ 
কলিকাতায় ইংরেজদের আশ্রয় গ্রহণ করেন । কৃফবলপতের পলায়নের 
সংবাদ সিরাজউদ্দোলার কর্ণ গোচর হওয়। মাত্রই তিনি কলিকাতার 


আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম ১৭ 


পান মিঃ ড্রেকের নিকট একজন লোক পাঠাইয়। কৃষ্ণ বল্লভকে তাহার 
হন্তে ঈম্পণের নিদেশি দেন। কিন্তু ভারতের তদানীস্তন সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী 
ও নওয়াবের অন্যতম সভাসদ জগংশেঠ মাহতাব চশাদের পরামর্শ অনুসারে 
মিঃ ড্রেক সিরাজউদ্দোলার আদেশ পালন করিলেন না। নওয়াব 
আলিবদী খানের অন্তিমকাল, সিংহাসন: প্রাপ্তি সম্পর্কে সিরাজের তখনও 
সন্দেহ-সংশয় ছিল । একারণে যোঁবনের সহজাত ধর্মকে অগ্রাহ্য করিয়া 
তিনি মিঃ ড্রেকের ওদ্ধত্ের সমুচিত শাস্তির বাবস্থা গ্রহণ হইতে অসীম 
ধৈর্য সহকারে বিরত থাকেন । এই দুর্বলভাই মাত্র এক বৎসর পর তাহার 
পক্ষে কাল হইয়া দাড়ায় । 


আলিবদী খানের সাক্ষাৎ পর্যবেক্ষণে সিরাজ রাজকার্ষে বেশ অভিজ্ঞ 
হইয়া উঠিয়াছিলেন বলিয়াই হোক» অথবা সিরাজের বিরুদ্ধে নওয়াজিস 
মোহাম্মদের সহিত তাহাদের হড়যঘ্ের কথা প্রকাশ হইয়া পড়ার জন্তই 
হোক, কুক্রী সভাসদগণ নিজেদের ভবিষাৎ স্থদ্ধে আতঙ্কিত হইয়া পড়িয়া 
ছিলেন। আত্মরক্ষামূলক ব্যবপ্ধা হিসাবে তাই তাহারা নওয়াজিস মোহা- 
ম্মদের অকাল মৃতুর পর পুণিয়ার শাসনকর্তা ও আলিবদা খানের অপর 
এক দোঁহিত্র শওকত জঙ্গকে স্ুবাদার করিবার চক্রাম্ত কথেন। তাহাদেরই 
উষ্কানীতে আলিব্দীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে শওকত জঙ্গ নিজেকে স্মবাদার বলিয়া 
ঘোষণা করেন । সিরাজউদ্দৌলা তাহার বিরুদ্ধে একটি অভিযান প্রেরণ 
করেন। যৃদ্ধে শওকত জঙ্গ নিহত হন । এই যড়যগ্তও বার্থ এবং সেই সঙ্গে 
তাহাদের লাম দ্বিতীয় বার প্রকাশিত হইয়া পড়ায় সিরাজের প্রতি পভাসদ- 
গণের ক্রোধ ও ঈর্ষা আরও বাড়িয়া যায়। সুতরাং নৃতনভাবে আবার 
ষড়যন্ত্র চজিতে থাকে । এই বড়যন্ত্রের কথা ইংরেজদের অঞ্জানা থাকে না! 
এবং তাহারা ইহাতে উদ্কাশী যোগাইতে ও পরামর্শ দান করিতে থাকেন। 

কৃষ্ণ বল্লভের ব্যাপারে মিঃ ড্রেকের ওদ্ধত্যের জন্ত একদিন তাহার্দিগকে 
জওয়াবদিহি করিতে হইবে ইহা ইংরেজরা জানিতেন। স্থির মন্তিক্ষে সেই 
ভয়ঙ্কর দিনের কথা চিন্তার পর শেষ রক্ষাব্যবস্বা হিসাবে তাই তাহারা পূর্ব- 
চুক্তির শর্তাবলীর ব্যতিক্রমে সিরাজউদ্দোলার নিষেধ সত্ত্বেও কালকাতা। 


দুর্গের সংস্কার ও সম্প্রসারণ সাধন করেন। এবার দিরাজের ধৈর্ষচ্যতি 
- 
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ঘটে । তিনি কালক্ষেপ না করিয়া ইংরেজদের কাশিমবাজারস্থিত বাণিজ্য" 
কুণ্ঠি এবং কলিকাতা অধিকার করিয়া লইলেন ॥। আলিবদীর নামানুসারে 
কলিকাতার নূতন নাম রাখা হয় আলিনগর। অতঃপর কলিকাতার 
অন্যতম মহাজন এবং জগংশেঠ মাহতাব চশদের এজেন্ট আমিন চশাদের 
€উমি চশদ) উপর ইহার শাসনভার অর্পণ করিয়া সিরাজ রাজধানী 
মুশিদাবাদ প্রত্যাবর্তন করেন ॥। কলিকাতার আমিন চশাদের নিজস্ব লগ্মী 
ব্যবসায় ছিল। 

কলিকাতার ইংরেজদের দূরবস্থার কথা শুনিয়! তাহাদের নৌ সেনাপতি 
ওয়াটসন এবং স্থলবাহিনীর ক্যাপ্টেন ক্লাইভ কিছু সখ্যক সৈশ্সহ মাদ্রাজ 
হইতে বাংলায় পৌছিয়া আমিন চশদকে বশীভূত করিয়া বিনা যুদ্ধে 
কলিকাতা পুনরধিকার করেন। ক্লাইভ এককালে কোম্পানীর একজন 
কেরাণী ছিলেন ॥ কর্ণাটে ফরাসী ও চশদ সাহেবকে পরাজিত করিয়া 
ইতিপূর্বে তিনি তথায় ইংরেজদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইয়াছিলেন । 
কলিকাতা পুনরধিকারের পর উভয় পক্ষে যে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়, 
পনিরাজ উহার প্রতোকটি শর্ত অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সহিত পালন করিতে 
থাকেন। অপর পক্ষে ই'রেজেরা সিরাজের সিংহাসনহ্যতির জন্ত আমিন 
ডশদের মাধানে দরবারের অন্তান্য ষড়যন্ত্রকারীদের সহিত যোগাযোগ স্থাপন 
এবং রক্ষা] করেন ॥ 

এ সময়ে ইউরোপে ইংরেজ ও ফরাসীর মধ্যে আবার যুদ্ধ বাধে। 
কলিকাতার ইংরেজেরা সন্ধির শর্ত লজ্ঘন এবং সিরাজের সতর্কবাণী অগ্রাহ্য 
করিয়। হুগলীর ফোজদার মহারাজ! নন্দকূমারকে বশীভূত করিয়া ফরাসীদের 
বাণিজ্যকেন্দ্র চন্দননগর অধিকার করেন। ইংর্জেদের এই গহিত আচরণের 
জন্য সমুঠিত শান্তির ব্যবস্বা অবলম্বনের পৃধেই সিরাঞ্জ জানিতে পারেন, 
তাহারা মুশিদাবাদ আক্রমণের জন্য যাত্রা করিম্নাছেন। অগত্যা সিরাজও 
'ঠাহার বিশাল বাহিনী সহ পলাশী প্রান্তরে আসিয়া শিবির সন্নিবেশ 
করেন । লিরাজ তখনও বুঝিতে পারেন নাই, জগৎশেঠ, মাহতাব চশদ, 
রাজা রাজবল্লভ, সেনাপতি ইয়ার লতিফ, মহারাজ! নন্দকৃমার, আমিন টাদ, 
€সনাপতি রায় দূলভি এবং সেনাপতি মীর জাফর আলি খান গোপনে 
ইংরেজদের নহিত এইমমে এক চুক্তি সম্পাদন করিয়াছেন যে, তাহার পরাজর 
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«৪ অপসারণের পর মীর জাফর বাঙলার নওয়াব হইবেন। মীর আফর 
প্রথম জীবনে গৃহভৃত্য হিসাবে নওয়াব আলিবদাঁ খানের আশ্রয়ে থাকিয়া 
বকৃশীর পদ লাভ এবং পরে তাহার ঠবমাত্রেয় ভগ্ৰীকে বিবাহ করিয়া 
প্রধান সেনাপতি পদে উন্নীত হন॥। সিরাজ তাহাকে সেই পদেই রাখি- 
য়াছিলেন এবং যথেষ্ট গ্রদ্ধা করিতেন । পাকিস্তানে বহু অন্যায়ের উৎম এবং 
উহার প্রথম প্রেমিডেণ্ট জনাব ইস্কান্দার মীর্জা ই'হারই বংশধর ॥। আইয়ুব 
খান ইহাকে ক্ষমতাচ্যুত করিয়। নিজেই প্রেসিডেশট হইয়াছিলেন। 


পলাশীর যুদ্ধ 


সিরাজের পেন্যরা পলাশী প্রাস্তরের যেস্থানে শিবির স্থাপন করিয়াছিল 
ইংরেজ সেনাপতি ক্যাপ্টেন ক্লাইভ উহার বিপরীত দিকে অবস্থিত একটি 
আগ্নকুঞ্জে তাহার সৈন)সহ স্থান গ্রহণ করিয়াছিলেন। মীর জাফরেন দুষ্ট 
অভিপ্রায় প্রস্থত পরামর্শে সিরাঞ্জ তদীয় সেনাপতি দুল ভরাম, ইয়ার লতিফ 
এবং তাহাকে রক্ষণভাগে রাখিয়। সেনাপতি মীর মর্দান, সেনাপতি শিনফে? 
এবং স্বীয় প্রির বন্ধু রাঙ্গা মৌহনলালকে আক্রমণভাগে মৈনা পনচালনার 
জন] পাঠাইয়া দেন। স্থযোগ মত পশ্চাৎ দিক হইতে ইহাদ্দিগকে আক্রমণ 
করিয়। ইংরেজদের জয় সুনিশ্চিত করিয়া তোলাই হিল মীর জাফরের 
লক্ষ্য । ১৭৫৭ সালের ২₹৩শে জুন গ্রাতে ৮টায় যুদ্ধ আরম্ভ হয়। 
নওয়াব সৈন্যের আক্রমণবেগ সহ করিতে না পারিয় ইংরেজ সৈন্যরা! 
পলায়ন করিবার বিষয় চিন্তা করিতেছিলঃ এমন সনয় তাহাদের একটি 
গোলার আঘাতে সেনাপতি মীর মর্দান মারাস্কভাবে আহত হইয়া শিবিরে 
শীত হন। মোহনলাল তখন আগাইয়া যাইয়া তাহার স্বান গ্রহণ 
পূবক ইংরেজদের উপর ঝশপাইয়া পড়েন। মোহনলাল ও সেনাপতি 
সিনফ্রে" যৃদ্ধ প্রায় শেষ করিয়া আনিয়াছিলেন, এমন সময় হঠাৎ নওয়াব 
শিবিরে এক মহা অনর্থের স্ুত্রপাত হয়। 


প্রায় ত্রিশ হাজার দৈন্য সহ এতক্ষণ সেনাপতি মীর জাফর, ইরার 
লতিফ এবং রায় দুলভরাম নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া যুদ্ধের গতি নিরীক্ষণ 
করিতেছিলেন । কোন আদেশ-নির্দেশের অভাবে তাহাদের পরিচালনা ধীন 
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সৈনারাও নীরব দর্শকেরই ভূমিকায় অভিনয় করিতেছিল। যুদ্ধের এই 
সঙ্কটপূর্ণ মুহুর্তে প্রধান সেনাপতিকে এইভাবে বপিয়া থাকিতে দেখিয়া 
সিরাজউদ্দৌলার মনে ষড়বন্ত্রের কথা জাগিয়৷ উঠে। তিনি তৎক্ষণাৎ মীর 
জাফরকে তাহার শিবিরে ডাকিয়া আনিয়া তাহার পদপ্রান্তে স্বীয় মুকুটটি 
রাখিয়া বাংলার স্বাধীনতার নামে উহার সম্মান রক্ষার জন্য আকুল 
আবেদন জানান । বিশ্বাসঘাতক মীর জাফর তখন সরাজকে মিথ্যা অভয় 
দিয়া সৈন্যদের বিশ্রামের জন্ত আপাততঃ যুদ্ধে ক্ষাত্ত দিতে পরামর্শ দেন। 
অতঃপর নওয়াবের পুনঃ পুনঃ আদেশে মোহনলাল ও সিনফ্রে একান্ত 
অনিচ্ছাসত্বেও যুদ্ধে ক্ষান্ত পিয়া শিবিরাভিমুখে যাত্রা করা মাত্রই কোন 
এক অজানা বিপদের আশঙ্কায় যুদ্ধরত টসন্তরা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে। 
সুযোগ বুঝিয়া (কাহার কাহার মতে মীর জাফরের ইঙ্গিতে) ইংরেজ সৈন্তরা 
তখন ভীমবেগে নওয়াবের সৈম্তদিগকে আক্রমণ করে । এইরূপে নওয়াবের 
নিশ্চিত জয় মুহুর্তের মধ্যে ভীষণ পরাজয় দবপান্তরিত হইয়৷ যায় । 


ঠিক এসময় মীর জাফরের শিবিরেও বি্জয়বাগ্ বাজিয়৷ উঠে । সম্বস্ত 
সিরাজ যদি তখনও একবার শিবিরের বাহিরে আসিয় সৈন্ত দিগকে যৃদ্ধের 
জন্য আহ্বান করিতেন, তাহা হইলে মীর জাফর তাহার অধীনস্থ সৈম্তদিগকে 
কিছুতেই নিরন্ত রাখিতে পারিতেন না। কিন্তু সরলপ্রাণ নওয়াব এতটা 
ভীতিবিহরল হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তিনি মোহন লাল কিংবা সিনফ্রের 
আগমনের প্রতীক্ষায় না থাকিয়া! অন্ততম যড়যন্ত্রকারী রায় দূল'ভরামের 
কুপরামর্শ অনুসারে মুশিদাবাদ রক্ষার জন্য তাড়াতাড়ি উদপৃষ্ঠে পলাশী 
ত্যাগ করেন । 

পলাশীতে সিরাজের পরা্গয়ের দুঃনংবাদ ইত্যবসরে মুশিদাবাদে 
প্রচার লাভ করিয়াছিল। তাই সন্ধ্যার কিছু পরে মুশিদাবাদ পৌছিয়! 
সিরাজ তদীয় পত্বী লুৎফুনেসা, ধন্তা জোহরা এবং দুই জন বিশ্বস্ত 
ভূত্য সমভিব্যহারে নোৌকাযোগে রাজমহলের উদ্দেশে হীরাঝিল প্রাসাদ 
হইতে নিচ্াম্ত হন। রাজমহল এককালে বাংলা, বিহার এবং উড়িষ্যার 
রাজধানী ছিল। সিরাজের মাতা আমিনা বেগম এবং তাহার কনিষ্ঠ 
ভ্রাতা মির্জা মেহেদী হীরাঝিল প্রানাদেই থাকিয়া যান। সিরাজের 
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নৌকাখানি মালদহ জেলার ভগবান গোলার নিকটবর্তী হইলে, বিশ্রামের 
জন্য তাহার তীরে একটি মস্জিদে আশ্রয় গ্রহণ করেন। উক্ত মসজিদের 
মোতওয়াল্লী দানিশ শাহ মন্দ স্বভাবের জন্য এক বৎসর পূর্বে মিরাজ কক 
দণ্ডিত হইয়াছিল । সে গিরাজকে চিনিতে পারিয়া মালদহের ফোজদার 
এবং মীর জাফরের ভ্রাতা দাউদ খানকে সংবাদ পাঠায় । হাতের কাছে 
অনারাসলন্ধ শিকার পাইয়] দাউদ খান সিরাজকে সপরিবারে বন্দী 
করিয়া মীর জাফরের জামাত? মীর কাশিমের হেফাজতে তাহাদিগকে 
মুশিদাবাদ অভিমুখে পাঠাইয়া দেন। পলায়নের অষ্টম দিবস বন্দী 
অবস্থায় সিরাজ মুশিদাবাদে আনীত হন। সেরাব্রেই মীরজাফর-তনয় 
পাপিষ্ঠ মীরণের নিষ্ঠর আদেশে নওয়'ব আলীবদী খানের অশ্নজলে প্রতি- 
পালিত, নিমকহারাম মোহাম্মদী বেগ জাফরগঞ্জ প্রাসাদের একটি নির্জন 
কক্ষে অতান্ত শ্বশংসভাবে মিরাজের মস্তক তাহার দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন 
করিয়া বে্য়ে। পলাশী-প্রাস্তরে আট দিন পূর্বে বাংলার যেই স্বাধীনতা 
সুর্য পশ্চিম আকাশে ঢলিয়া পড়িয়াছিল, ওরা জুলাই "ডাহা এক শত 
নববই বংসরের জন্ঠ এই রূপে লোকচক্ষুর অন্তরালে অর্দুশ্য হইয়া যায় ॥ 
এদিকে সিরাজউদ্দোলার পলায়নেন পর মনস্ররগঞ্জ প্রাসাদে ক্যাপ্টেন 
ক্লাইভ ও সিরাজের নিমকহারাম সভাসদগণের উপস্থিতিতে মীর জাফর 
বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার সুবাদার ঘোষিত হন। মীর জাফর অতঃপর 
ক্লাইভের সহিত পরামর্শ করিয়া সিরাজের ধনাগার লুষটন কবেন। এই 
সরকাগী ধনাগ;ঃরে এক কোটি ৭৬ লক্ষ রোপ্য-মুদ্রা, ৩২ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা, 
দুই সিন্দুক নমুদ্রিত স্বর্ণপিওু, চারি বাক্স হীর'জহরৎ এবং দুই বাক্স চুনী- 
পানা ইত্যাদি পাওয়াযায়। ইহা হইতে ৮০ লক্ষ টাকা নোৌকাযোগে 
কলিকাতায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কুগিতে প্রেরিত হয়। উপরস্ধ স্থুবাদারী 
পদের মূলা স্বরূশ মীর আজঁফরের নিকট হইতে ইংরেজের৷ এই সময় আরও সাড়ে 
তিন কোটি টাকা আদায় করিয়৷ লইয়াছিলেন। এই হিসাবের মধ্যে ক্লাইভ 
ও তাহার সঙ্গীদিগকে প্রদত্ত ঘুষের টাকা ধরা হয় নাই । মনম্রগঞ্জ প্রাসাদের 
একটি গোপন স্বানে যেই আট কোটি টাকা লুক্কায়িত ছিল, ব্লাইভের মুশিদাবাদ 
ত্যাগের পর মীগ্ম জাফর তদীয় পত্রী মণি বেগম, আমির বেগ খান, রামঠাদঃ 
নবকৃষ্ণ প্রমুখ আরও কয়েকজন নিজেদের মধ্যে তাহা ভাগ-বাটোয়ার! 


২২ আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম 


করিয়া লইয়াছিলেন। রাতারাতি এইব্ধপে কে কেমন ঝড় লোক হইয়া? 
পড়িয়াছিলেন পরবণ্তাঁ দুইটি উদাহরণ হইতে তাহা বুঝা যায় £ 

মীর জাফরের দেওয়।ন রামঠাদ পলাশীর যুদ্ধের সময় মাসিক ৬০ টাকা 
বেতনে নওয়াব সরকারের কার্য করিতেন । দশ বৎসর পর মৃত্যুকালে 
তিনি নগদে এবং হুগ্িতে ৭২ লক্ষ টাকা, ৮০টি স্বর্ণকলস এবং তিন শতের 
উপর নোপ্য-নিগিত কলস রাখিয়া যান। নবকুঞ্চও সিরাজের আমলে 
৬০ টাকামাহিনার একজন সাধারণ কর্মচারী ছিলেন। মাতার শ্রাদ্ধোপলক্ষে 


তিনি ৯ লক্ষ টাকা বায় করিয়াছিলেন। লুষিত অর্থে অস্ঠান্ঠরাও বিলাসিতার 
শআ্োতে গা ভাসাইয়। রাখিয়াছিলেন। 


সিরাজ পরিবারের হত)! 

নিজের এবং স্বীয় পুত্রপৌব্রাদির জন্ত বাংলার মসনদ শিক্ষক করিবার; 
জন্য ষড়যপ্রের মিথ্যা অভিযোগে মীর জাফর আলির আদেশে সিরাজের 
কনিষ্ঠ দ্রাতা রাজ-পরিবারের সবাপেক্ষা সুদর্শন ও মাত্র ১$ বৎসর বয়স্ক 
বালক মির্জা মেহেদীকে দুই খণ্ড তক্তার নিপ্পেষণে অশেষ যদ্ণ! দিয়া হত্যা 
করা হয়। ইহার কিছুদিন পর আলিবদীঁ-কন্তা ঘসেটি বেগম ও সিরাজের 
মাতা আমিনা বেগম ঢাকা হইতে মুশিদাবাদের পথে পল্মার গে নিক্ষিপ্ত 
হইয়া মীর জাফরের দশ্চিন্তার অবসান ঘটান। প্রকাশ, সিরাজ-তনয়। 
জোহরাঁকে বিষ প্রয়োগে হত্যা এবং লুৎফুম্েসকে মুশিদাবাদে অস্তরীণা বদ্ধ 
করিয়া রাখা হইয়াছিল । লুৎফুন্নেসা জীবনে অবশিষ্ট কাল স্বামী ও অন্তান্ত 
আত্মীয়-স্বজনের কববের তত্বাবধানে অতিবাহিত করেন । 

ইংরেজদের সহায়তায় মার জাফর নওয়াব হইলেন, তাহাদের সস্তাট্টির জন্ 
রাজকোধযও উজাড় করিয়] দিলেন, কিন্ত এত করিয়াও তিনি রেহাই পাইলেন 
না। ইংরেজদের ছোট বড় সকলে নিত্যনুতন দাবী লইয়া তাহার নিকট 
উপস্থিত হইতে থাকেন। মীর জাফরও সাধ্যমত তাহাদেৰ দাবী মিটাইতে 
লাগিলেন। অর্থাভাবে শাদনকার্ষে বিশৃঙ্খলা দেখ! দিল। তদুপরি 
ইংরেজেরা শাসনকার্ষেও অন্তায় হস্তক্ষেপ করিতে শুরু করিলেন । ইহার 
ফলে স্মগ্র দেশের শাসন-ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়ে । পিরাজউদ্দোলার পতন 
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ও মীর জাফর কতৃক মসনদে উপবেশনের ব্যাপারটি যাহারা মামুলীভাবে 
গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহারা এক্ষণে বুঝিতে পানিলেন, তাহাদের অলক্ষে 
ইংরেজেরাই প্রকৃতপক্ষে এদেশের মালিক হইয়া বসিয়াছেন_শীর জাফর 
তাহাদের একজন ক্রীড়নক মাত্র । 


পুণিয়ার শাসনকর্তা স্বদেশগতপ্রাণ খাদিম হোসেন সবাগ্রে ইংব্জে 
বিতাড়নের সংকল্প গ্রহণ করেন। তিনি মীর জাফরের আনুগত্য স্বীকার 
করিতে সম্মত না হতয়ায়, ইংরেজ সেনাপতি ক্যাপ্টেন নক্স এবং মীরণ 
দুই দল পৈন্ভসহ' পৃণিয়া! অভিমুখে রওয়ানা হন। এই সম্মিলিত বাহিনীর 
সহিত অশাটিয়া উঠিতে পারিবেন না চিস্ত' করিয়া খাদিম হোসেন তাহার 
ধনরত্বসহ উত্তরা ভিমুখে প্রস্থান করেন । ক্যাপ্টেন নক্স এবং দুশ্চরিত্র মীরণ 
তাহার পশ্চাদনুসরণ করিতে করিতে একটি অনুচ্চ পাহাড়ের পাদদেশে 
পৌছিয়া তথায় শিবির সন্নিবেশ করিলেন। পর দিন প্রাতে মীরণের 
শিবিরের উপর বভ্রপাত হয় । আকাশে কোথাও একখণ্ড ভাসমান 
মেঘ পর্যন্ত ছিল না: । বভ্রাথাতের ফলে মীরণ তাহার কতিপয় অনুচপ্সসহ 
সঙ্গে সঙ্গে নিহত হন। বাংল দেশে জনশ্রুতি আছে, পসিরাজ-মাতা আমিনা 
বেগম ও ঘসেটি বেগমকে ষখন পগ্লাগর্ভে নিক্ষেপ করা হয়, তখন তাহারা 
মীরণকে বদ্রাঘাতে মৃত্যুর অভিশাপ দিয়াছিলেন। বিনা মেঘে বশ্রপাতের 
দৃষ্টাম্ত অন্ততঃ এদেশে আর নাই ॥ 


অত্যাচান্সী নীরণের মৃত্যু সংবাদকে মুশিদাবাদের অধিবাসীরা বিধাতার 
একটি আশীবাদরূপে গ্রহণ করিয়। নানাভাবে তাহাদের আনন্দ ব্যক্ত করিল। 
বিক্ষু্দ জনতার একাংশ বলপূর্বক রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিয়া মূল্যবান 
জিনিসপত্র নষ্ট করিয়া দেয়, লুকায়িত স্থান হইতে মীর জাফরকে বাহির 
হইয়া আনিতে বলে এবং হেরেমের মহিলাদের উদ্দেশ্যে অকথা গালিবর্ষণ 
করে। এ সময় মীর কাশিম আলি হঠাৎ তথায় আসিয়া না পড়িলে মীর 
জাফরের প্রাণ রক্ষা পাইত কিনা সন্দেহ । মীর কাশিম এবং হেরেমের 
মহিলারা তাহাদের নিকট বারংবার করজোড়ে ক্ষম। প্রার্থনা করিলে পর 
জনতা শাশ্তভাব ধারণ করে। এদিকে রাজপ্রাসাদ আক্রমণের সংবাদ 
ছড়াইয়। পড়িবার সঙ্গে সঙ্ষে শহরের বহু স্বানে লুঠপাট আরম্ত হইয়া যায়। 


২৪ আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম 


শীর কাশিমের চেষ্টায় তিন দিন পর শহরে শাস্তি ফিরিয়া আসে । বাংলা 


দেশে ইহ'ই বোধহয় প্রথম গণ বিক্ষোভ | কিন্ত ইহাতেও মীর জাফরের 
টনক নড়ে না। 


বিশ্বাসঘাতকতা, নিষ্ঠনঘর আচরণ ও শাসনকার্ষে অযোগ্যতার জন্ত মীর 
জাফর আপামর সকলের ঘ্বণার পাত্র হইয়া পড়েন। মুশিদাবাদের 
গণ-বিক্ষোভের পর ইংরেজরা বুঝিতে পারেন, মীর জাফরকে জোর করিয়া 
মসনদে উপবিষ্ট প্লাখিলে সমগ্র দেশবা।পী গণ-বিদ্রোহ দেখা দিতে পারে । 


অধিকন্ত তাহাদের নিত নৃতন দাবী মিটাইবার ক্ষমতাও তাহার আর 
অবশিষ্ট ছিল না । এই অবস্থায় কাউন্কিল নামক ইস্ট ইও্ডিয়া কোম্পানীর 
কলিকাতা স্ব পরিচালক বোড তাহাকে অপসারিত করিয়া তৎস্বলে তাহার 
জামাতা মীর কাশিম আলিকে মসনদে বসাইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। 
মীর কাশিম মসনদের মুল বাবদ ২৫ লক্ষ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হন। 
ইহার পর কর্ণেল ক্যালাডের পরিচালনাধীনে একদ৮ ই.রেজ সৈন্য মুশিদা- 
বাদে পৌছিয়া মীর জাফরের প্রাসাদ বিরিয়া ফেলিয়া তাহার আত্মনমর্পণের 
দাবী জানায় । মীর জাফর নখর-দস্তহীন সিংহের শ্ায় কিছুক্ষণ তর্জন 
গর্জন করিয়া অগত্যা কর্ণেস কাালাডের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। 
সেদিনই তাহাকে কলিকাতায় পাগাইয়' দিয়া কলিকাতার গভন-র 
ভযাঙ্গিটাট” মীর কাশ আলিকে ১৭৬০ সালের ৩০শে অক্টোবর বাংলা, 
বিহার ও উড়িষ্যার সুবাদার বলিয়া োষণ' করেন। কলিকাতার ঈ'র্জাপুর 
নামে অভিহিত এলাকায় একটি দ্বিতল বাড়ীতে নী জাকর নিধাণানে আয়ু 
ও পাপ ক্ষয় করিতে থাকেন । মীর জাফরেরই নামানুসারে ইংরেজেরা এই 
এলাকার নাম দেন মীর্জাপুর্‌। 


মীর কাশি,মর নুবাদারী 

মীর কাশিম আলি খানের পিতামহ গুজরাটের গভর্ণর এবং তাহার 
পিতা দিলী দরবারের একজন বিশিষ্ট আমীর ছিলেন। তিনি মীরণের 
সহোদরার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন । পিরাঙ্গউদ্োলার গ্রেফতারের 
ব্যাপারে ইনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ পৃবক যে পাপ করিয়াছিলেন তন্জন্ত তিনি 
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'আজীবন অনুতাপ করিয়া গিয়াছেন বলিয়া জানা যায়। ইউরোপীয় 
'লেখকগণ বলেন £ “মীব কাশিম অত্যন্ত কর্মঠ, কর্মদক্ষ ও দুর্দশা রাজ- 
নীতিবিদ এবং বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন । দেশের শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারের 
খুটিনাটি পর্বস্ত তিনি খোজ-খবর রাখিতেন। তিনি তাহার দেশকে অন্তরের 
সহিত ভালবাসিতেন। তিনি এত গ্তায়পরায়ণ হিলেন যে, কোন 
অবস্থায় পরম শক্রর প্রতিও অবিচার হইতে দিতেন না। কিন্তরাজন্ব 
এবং বিচার বিভাগেই তিনি সবাধিক সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন। 
ইংরেজদের অনুগ্রহে তিনি মসনদে উপবেশন কর্দিয়াছিলেন সতা, কিন্ত 
মন্দ স্বভাব ও অশোভন আচরণের জন্য তাহাদিগকে তিনি অন্তরের সহিত 
ঘ্বণা করিতেন । বিপদে তিনি হতবুদ্ধি হইয়া পড়িতেন, ইহাই ছিল তাহার 
চরিত্রের সবপ্রধান দুর্বলতা ।১' 

মীর কাশিম আলিকে দিয়া যে তাহাদের উদ্দেশ্য সফল হইবার নয় 
ইহা বুঝিয়া লইতে ইংরেজদের কয়েক সপ্তাহের অধক সমর লাগে নাই। 
কাজেই কালবিলঘ্ব না করিনা ইংরেজেরা তাহার অপপারণের ঝড়বন্রে লিপ্ত 
হন॥ শিঘ্রই উভয়ের মধ্যে বিবাদ বাধিল। ইস্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানী বাংল। 
ও বিহারে যবক্ষাবের ব্যবসায়ে একচেটিয়া অধিকার ভোগ করিয়' আমিতে- 
ছিলেন । তবে ইহাও কথা ছিল যে, নওয়াব স্বীয় প্রয়োজনে বৎসরে কুডি 
হাজার মণ যকক্ষার খরিদ কগিতে পাঙঞ্িবেন । একবার নওয়াবের জনৈক 
কর্মচারী প্রকাশ্য বাজার হইতে নয়াবের জন্ পাঁচ মণ যবক্ষার ভ্রয় করায় 
পাটন"কুঠির অধ্যক্ষ মিঃ এলিস ইহাকে কোম্পানীর একচেটিরা অধিকারের 
উপর হস্তক্ষেপ অভিহিত করিয়। উক্ত কর্মচারীকে শোৌহ-শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় 
কলিকাতায় পাঠাইয়! দেন। কলিকাতা কাউন্সিলের বেশীর ভাগ সদস্য 
ধত কর্মচার্দীকে প্রকাশ্যস্থানে বেত্রাঘাত করির] তাহার কান দুইটি 
কাটিয়। দিতে আদেশ দেন। ১৭৬১ সালের মধাভাগে এই বর্বরোগিত 
ঘটন! সংঘটিত হয় । নিঙ্গের দেশে তাহার এই দুরবস্থার কথা চিন্তা কছিয়া 
মীর কাশিম তথনই প্রতিজ্ঞা করেন, যে কোন প্রকারে হোক, তিনি 
ইংরেজদের হাত হইতে এদেশের উদ্ধার করিবেনই ॥ মৃত্যুর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত 


সীর কাশিম তীহার প্রতিজ্ঞায় অচল-অটল ছিলেন । কিন্তু দেশোদ্ধার 
তিনি করিতে পারেন নাই । 


২৬ আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম 


যবক্ষারের ব্যবসায়ের ন্যায় বাণিজ্য শৃষ্ের ব্যাপারেও ইস্ট ইগ্ডিয়া 
কোম্পানী অন্যায় জুযোগ-স্থুবিধা ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন। 
কালক্রমে কোম্পানীর প্রত্যেকটি কর্মচারী কোম্পানীর নিশান উড়াইরা। 
ব্যক্তিগতভাবে ব্যবসায় ফাণদিয়া বসেন। কোম্পানীর স্তায় তাহারাও, 
নওয়াব-সরকারে কোন শুন্ক দিতেন না। ফলে প্রতিযোগিতায় দেশীয় 
বণিকেরা হার মানিয়া দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যবসায় হইতেও একেবারে 
নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইতে থাকেন । নওয়াবের প্রধান আয়ের পথ বন্ধ হইয়। 
যায় এবং ইহার ফলে অর্থাভাবে শাসনকার্ষ পরিচালনা অসম্ভব হইয়া উঠে ।' 
নওয়াব কলিকাতা কাউন্সিলের সদস্যবর্গের শুভবুদ্ধির নিকট আবেদন 
জানাইলেন। কিন্ত কোন ফল তো হইলই না বরং তাহার শৃক্ক বিভাগীয় 
কর্মচারীদের উপর নূতন নৃতন বিপদ ও উৎপীড়ন নামনিয়া আসিল। 
নওয়াব অসীম ধৈর্য সহকারে ইহার পরও ইংরেক্গদের সহিত আপোধ- 
মীমাংসার কথাবার্তা চালাইয়াছিলেন ৷ কিন্তু আলোচনা শেষ হইবার 
পরেই ইংরেজেরা স্থির করেন তাহারা নওয়াবের সহিত যুদ্ধ করিয়া 
তাহাদের অন্ঠায় জেদ ও অধিকার বঙ্জায় রাখিবেন । 


গোপনে এ-সংবাদ পাটনায় মিঃ এলিসের নিকট প্রেরিত হওয়] মাত্রই 
তথাকার নৈন্তরা মিঃ এলিসের পরামর্শে পাটনা দখল করিয়া লইয়া ভীষণ 
লুঠতরাজ এবং বহু নিপীহ লোককে হত্যা করে। অসতরক মীর কাশিম 
পাটনার পুনরুদ্ধারের জন্য তাড়াতাড়ি সেনাপতি মার্কারকে পাঠাইয়া 
দেন। নওয়াব-সৈম্তের আগমনের কথা শুনিয়া ইংরেজ সৈনারা অবোধ্যার 
দিকে পলায়ন করিবার উদ্দেশ্যে মাঞী নামক স্থানে পেশছিলে, নওয়াব- 
সৈন্ত তাহাদিগকে শোচনীরভাবে পরাজিত করে । বন্দী ইংরেজদিগকে 
পাটনা আক্রমণ, দখল, লুঠতরাজ ও নরহত্যার অপরাধে প্রচলিত আইন- 
স্বীকৃত কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। একখানি চিঠি-_ 


মীর কাশিম ১৭৬৩ সাজের ২৮শে জুন কলিকাতার গভর্ণরকে এসম্পর্কে 
নিয়্োজ পত্র প্রেরণ করেন__ 


“মিঃ এলিস আমার প্রাণেত্র দুশমন, ইহাই এতকাল আমার ধারণ! 
ছিল। কিন্ত তাহার কার্ধদৃষ্টে মনে হয়, তিনি আমার সত্যিকারেরই বন্ধু 
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ছিলেন। আপনাদের বে.আইনী চালানের যে তিন শত বন্দুক আমি 
আটক করিয়াছিলাম, উহার একটিও আমাকে দিতে আপনারা রাজী হন' 
নাই। কিন্ত আমার প্রতি ভালবাসার নিদর্শনম্বরপ হতভাগ্য এলিস একটি 
অহেতুক সংঘর্ষ বাধাইয়৷ পরাজিত ইংরেজ পৈনম্তদের বন্দুক, কামান এবং 
অগ্ভান্ত অস্ত্রশস্ত্র বারা আমাকে উপকৃত করিয়াছেন । আপনারা তাহার 
উপর যে দায়িত্ব স্তশ্ত করিয়াছিলেন, আমার টৈশ্তরা তাহাকে উহা হইতে 
নিষ্কৃতি প্রদান করিয়াছে ।* 

_--বদ্ধুগণ ! আপনারা সত্যই এক আঙঞ্জব চীঞ্জ । যিশু শ্রীস্টের 
নামে শপথ করিয়া আপনারা আমার সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। 
আপনাদের সৈশুদের মাহিনা দেওয়ার জন্ত আপনারা আমার নিকট হইতে 
একটি বিরাট এলাক! পর্যন্ত লইয়। গেলেন । কথা ছিল, ইহারা আমারই: 
স্বার্থের অনুকূলে কাজ করিবে । কিন্ত কার্ধতঃ দেখ। যাইতেছে, আমার 
ধব'সের জন্তঠই আপনারা ইহাদিগকে এমার অর্থে পুধিযা আসিতেছেন। 
ইহার! ইতিমধ্যে আমার যথেষ্ট ক্ষতি সাধন করিয়াছে । সুতরাং আমি 
আশা করি. উক্ত এলাকার গত তিন বৎসরের রাজস্বটা আপনারা আমার 
সরকারে দাখিল করিয়া দিবেন । এতহ্ব্যতীত গত কয় বংসর পর্যন্ত ইংরেজ 
গোমস্তাৰা আমার দেশবাসীর উপর যেই অত্যাচার চালাইয়াছে এবং 
অন্তায়ভাবে তাহাদের নিকট হইতে যেই অর্থ আদায় করিয়া লইরাছে, 
উহার ক্ষতিপূরণও আপনার! আমাকে দিবেন এবং সেসঙ্গে বর্ধমান ও 
অন্যান) স্থান আমাকে ফেরৎ দিবেন ।” 

পাটনার ঘটনার পর যৃদ্ধ অনিবার্ষ হইয়; পড়িয়্াছিল। তথাপি মীর 
কাশিম আবার আপোধের চেষ্টা করিলেন ॥ কিন্ত ইংরেজদের হঠকারিতার 
জন্য তাহার চেষ্টা ফলপ্রস্থ হইল না। তিন বৎসর পূবে ধাহাকে অক- 
নণ্য, অনুপবুক্ত, অথব প্রভৃতি বিশেষণে বিভৃষিত করিয়। ইংরেন্দেরা 
জোরক্রমে গদীচ্যুত করিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই মীর জাফরকেই তাহার 
হঠাৎ আবার মীর কাশিম আলির স্থলে বাংলার আুবাদার বলিয়৷ ঘোষণা 
করিয়৷ দিলেন । ইহার বিনিময়ে প্রভূভজ মীর জাফর স্বীয় জামাতা মীর 


কাশিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যয়ের জন্য ৩০ লক্ষ টাকা, কোম্পানীর যাবতীয় 
ক্ষতির পূরণ, ইংরেজদের স্থল বাহিনীকে ২৫ লক্ষ এবং নৌ-বাহিনীকে সাড়ে 
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১২ লক্ষ টাকা বকৃশিশ দিতে প্রতিশ্রুত হন। বলা বাছলা, ইংরেজেরা 
ইহার এক কানাকড়িও মাফ করেন নাই। 


গিরিয়ার যুদ্ধ 

ইংরাজ ও মীর জাফরের পৈন্যদের সহিত মীর কাশিমের প্রথম যুদ্ধ 
হয় কাটোয়ার অপর পারে । এই ক্ষণস্থায়ী যুদ্ধে মীর কাসিমের সেনাপতি 
মোহাম্মদ তকী খান পরাজিত এবং নিহত হন। ১৭৬৩ সালের আগস্ট 
মাসে ইংরেজ সেন্যরা গিরিয়। নামক স্থানে আবার মীর কাশিমের মৈন্যদের 
সন্মদ্ধীন হয়। এই যুদ্ধে মীর কাশিমের বিচক্ষণ সেনাপতিগণ যথা-_ 
আসাদ উল্লাহ, মীর নওশের খান, শের আলি, মার্কার প্রমুখ উপস্থিত 
ছিলেন। গিরিয়ার যুদ্ধে মীর কাশি'মর পয়াজয়ের কারণ অগ্ভাবধি অজ্ঞাত 
রহিয়াছে । কোন কোন এতিহাসিকের মতে ইংরেজের। নওয়াবের একাধিক 
সেনাপতিকে উৎকোচের সাহায্যে বশীভূত করিয়া গোপন তথ্যাদি জানিয়। 
লইয়াছিলেন। তাহাদেরই পরামর্শে নাকি ইংরেজেরা অত্যন্ত আকন্মিক- 
ভাবে গভীর নিশীথে বিশ্রামরত নওয়াব সৈন্থদের উপর ঝপাইয়া 
পড়িয়াছিল । পরাজয়ের পর নওয়াবের হতাবশি্ সৈশ্তর৷ উদুয়ানালা 
অভিমুখে চলিয়। যায়। এদিকে ইংরেজ সেনাপতি মেজর এডাম. স তাহার 
সৈন্ত-সামস্ত সহ উদুয়ানালার দুই ক্রোশ দূরে ফুদকীপুর নামক স্থানে 
শিবির সন্নিবেশ করেন। 


একাধিক এতিহাসিক বলেন £ “মীর কাশিমের ৪০ হাজার পদৈশস্তের 
সহিত উদুয়ানালায় ইংরেজদের প্রকৃতপক্ষে কোন যৃদ্ধ সংঘটত হয় নাই। 
নিজেদের শক্তি ও সামর্থের উপর অতিরিক্ত আস্থা, উপুয়ানা“ার সুরক্ষিত 
অবস্থান, সবোপরি যৃদ্ধের ফলাফল সম্পর্কে মিথ্যা আশাবাদ মীর কাশিমের 
সেনাপতিগণকে নিম্দ্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল। নওয়াবের সৈন্তদিগকে 
অসতর্ক এবং আমোদ-প্রমোদে ঘত্ত দেখিয়া একদা গভীর রাত্রির গাঢ় 
অন্ধকারে ইংরেজ সৈন্ত ভীমপরা ত্রমে তাহার সৈন্ত-শিবিরের উপর আপতিত 
হয়। অতি অল্প সময়ের মধ্যে নওয়াবের ১৫ হাজার পৈন্য বিনষ্ট এবং 
তাহাদের প্রায় সব কামান হস্তচ্ুত হইয়া পড়ে ॥ নিশ্চিত মৃত্যুর হাত 
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এড়াইবার জন্য অতঃপর মীর কাশিমের হতাবশিষ্ট সেনাগণ বিস্তর সমরোপ- 
করণ ফেলিয়া বিশৃঙ্খলভাবে পলায়ন করে। যুদ্ধ জয়ের পর ইংরেজেরা 
লুষ্ঠিত দ্রব্যাদি নিলামে বিক্রয় করিয়া প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করেন ।” 

উদুয়ানালার পরাজয়ের সংবাদ মীর কাশিমকে বিশ্ময়াবিষ্ট করিয়া 
দিয়াছিল। তিনি তৎক্ষণাৎ বন্দী ইংরেজদিগরকে সঙ্গে লইয়া তাহার স্বশ্প- 
কালীন রাঙ্জধানী মুঙ্গের হইতে পাটনা৷ অভিমুখে যাত্রা করেন । যাত্রার 
প্রাক্কালে সিরাজের ন্যায় তাহারও বিক্ুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী জগৎ শেঠও 
মহারাজা স্বরূপ াদকে হাত-পা বাধিয়া গঙ্গায় নিক্ষেপ করেন। এরপে 
বাংলা তাহার হাতছাড়া হইয়া যায় । বাকী থাকে বিহার ও উড়িষ্যা । 
মাসাধিক পর তিনি মেজর এডাম সকে লিখিলেন £ “আপনাদের সহিত 
আমি কোন চুক্তি বাবিশ্বানভঙ্গকরিনাই। কিন্ত ইহা সত্বেও নৈশ ও 
অতর্কিত আক্রমণের সাহায্যে মিঃ এলিস প্রমূখ ব্যক্তিগণ আমার যথেষ্ট 
ক্ষতি সাধন করিয়াছেন। এখন আমি আপনাদ্িগকে জানাইতে চাই, 
যদি আপনারা এভাবে কার্য করিতে থাকেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই 
জানিবেন, বন্দী ইংরেজদের মাথা কাটিয়া আমি আপনার নিকট 
পাঠাইয়। দিব)” 


মেজর এডাম.স তদুত্তরে জানান £ “কতিপয় ইংরেছ্দ আপনার হাতে 
বন্দী আছে। আপনিও ইহা! জানিয়! রাখুন, যদি তাহাদের কেশাগ্রও 
শ্র্শকরা হয়, তবে ইংরেজর। আপনাকে কখনও ক্ষমা করিবেন না। তাহারা 
পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যস্ত আপনাকে খু'জিয়া বেড়াইবেন ।” 
অনেকের ধারণা' ইংরেজেরা এদেশে শুধু ছল-চাতুগী ও বিশ্বাসঘাতকতার 
সাহায্যেই নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করিয়া লইয়াছিলেন। ইহা সত্য 
নয়। ইংরেজ বণিক কোম্পানীর ইতিহাস তাহাদের অসম সাহসিকতা, 
অধ্যবসায়, কষ্টসহিষ তা এবং সর্বোপরি তাহাদের স্বদেশপ্রীতির অদখ্য 
দৃষ্টান্ত পূর্ণ ও সম্বন্ধ ॥ ছল-চাতুরী তাহাদের একমাত্র অবল্পন্বন ছিল ন1। 
খ্যাল্পতা হেতু বিনা ঞ্জক্ষয়ে এবং সহজে স্বার্থোদ্ধারের জন্ত তাহারা 
স্মযোগ পাইলেই. ইহার আশ্রয় গ্রহণ করিতেন সত্য, কিন্ত এই সুযোগ স্থষ্টি 
করিত এদেশীয়রাই । | 
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পাটনার কুঠিয়াল মিঃ এলিসের কথাই ধরা হোক ॥ তিনি একজন 
'অত্যন্ত দুষ্ট প্রকৃতির লোক ছিলেন । মীর কাশিমের এত বড় শত্র আর কেহ 
ছিলেন না । মীর কাশিমের সৈন্যরা পানা অধিকার করিলে মিঃ এলিস 
তাহাদের হাতে বন্দী হন। বন্দী অবস্থায় তিনি মেজর এডাম.সকে 
(লেখেন £ আমাদের মৃত্যু নিকটবতাঁ, ইহা আমরা জানি । কিন্ত আমরা 
এজন্য আদো বিচলিত নই । আপনাঞ্জ কাছে আমাদের একটি অনুরোধ, 
আমাদের সুবিধা বা নিরাপত্তার খাতিরে আপনার পরিকপ্ননার কোন 
রদবদল করিবেন না ।” মৃত্যুপথের যাত্রী মিঃ এলিসের এই কথা কয়টি হইতে 
তাহার স্বদেশ-প্রেমের যেই পরিচয় পাওয়া যায়, তৎকালীন মুসলমানদের 
মধ্যে উহার অভাব ছিল বলিয়াই মুষ্টিমেয় ইংরেজদের হাতে তাহাদিগকে 
পদে পদে অপদস্থ হইতে হইয়াছে । অনৃষ্টকে দোষ দিয়া তাহার। 
নিজেদের দুর্বলতা ঢাকিবার বৃথা চেষ্টা করিয়াছে মাত্র । দেশপ্রেম এবং 
মনোবলের দারুণ অভাবই মুসলমানদের বিপর্যয়ের প্রধান কারণ ছিল। 

উদুয়ানালার পর পাটনায় প্রস্থান না কিয় মীর কাশিম যদি মুঙ্গেরে 
ইংরেজদিগকে কুখিয়া দাড়াইতেন কিম্বা সমস্ত শক্তির উৎস যাহারা, সেই 
জনসাধারণকে সংঘবদ্ধ করিয়া তাহাদের প্রতিরোধ-শক্তিকে কাজে 
লাগাইবার চেষ্ট1! করিতেন অথবা গেরিলা যৃদ্ধ-নীতি গ্রহণ করিতেনঃ তাহ! 
হইলে তাহার সৈন্দলে ভাঙ্গন দেখা দিত না, এবং মুঙ্গেরের অক্ত্রনির্মাণ 
কারখানাগুলিও তাহার হাতছাড়া হইয়া পড়িত না। মীর কাশিম 
বিচক্ষণ রাজনীতিক ছিজেন-_কিন্ত মুদ্ধের স্টাটেছ্রী বুঝিতেন না। পাটনায় 
নিজেকে স্তপ্রতিষিত করিয়া লইবাপ পৃবেই তাহাকে আবার ইংরেজদের 
সন্বখীন হইতে হয়। এবারও ইংরেজেরা জয়লাভ করেন ॥। অতঃপর 
তিনি ভগ্জোৎসাহ্‌ হইয়া ৩০ হাজার সৈন্য ও প্রচুর ধনরতু সহ শাহপুরার 
নিকট গঙ্গা নদী অতিক্রম পূর্বক অযোধ্যার নওয়াব সুজাউদ্দৌলার সাহায্য- 
প্রাথী হন। ইংরেজেরা গোপনে সুজাউদ্দোলার মন্ত্রী বেনী বাহাদুরকে 
হাত করিয়। তাহার মতের পরিবর্তন ঘটাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন । কিন্তু 
পারেন নাই । 

মীর কাশীমের সহিত স্জাউদ্দৌলার এ মর্মে এক চুক্তি সম্পাদিত হয় 
-ষে, ইংরেজদের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য যেদিন অযোধ্যার ঠসন্তবাহিনী 
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শাল] নদী অতিক্রম করিবে, সেদিন হইতে যুদ্ধ শেষ ন' হওয়া অবধি মীর 
কাশিম তাহাদের ব্যয় বাবদ দৈনিক ১১ লক্ষ টাকা দিতে থাকিবেন। 
১৭৬৪ সালের এপ্রিল গাসে সম্মিলিত বাহিনী শোণ নদী অতিক্রম করিলে 
১৯ হাজার ইংরেজ ও দেশীয় সিপাহী তাহাদিগকে আক্রমণ করে । এযুছ্ে 
সুজাউদ্দোলা এবং রোহিলাখণ্ডের ইতিহাস বিখ্যাত হাফিজ রহমত উল্লাহর 
পুত্র ইনায়েৎ উল্লাহ্‌ যথেষ্ট বীরত্বের পরিচয় দেন। কিন্ত তবুও সম্সিলিত 
বাহিনীর ৫০ হাজার সৈগ্ত শক্রপক্ষের মাত্র ১৯ হাজারের মুকাবিলায় যেন 
ঝড়ঝঞ্ধা-কবলিত কদলীবৃক্ষের স্তায় মুষড়িয়। পড়িয়া গিয়াছিল । 


পরাজয়ের পর সম্মিলিত বাহিনী বর্ষা যাপনের জন্ত বারে শিবির 
সনিবেশ করে। এক স্থানে সৈম্তদের ব্যয়ের টাকা লইয়া মীর কাশিমের 
সহিত সুজাউদ্দোলার বিবাদ দেখা দেয়। স্ুজাউদ্দোপার আচরণে সন্দেহ 
করিয়া মীর কাশিম অতঃপর তাহার +সন্তদল ভাঙ্গিয়া দেন। সুজাউদ্দোৌলার 
আদেশে মীর কাশিমেরই জনৈক সেনাপতি তাহাকে বন্দী করিয়া 
পজাউদ্দোলার হাতে সমর্পণ করেন। শেখ মোহাম্মদ আস নামক 
মীর কাশিমের জটৈক ভৃত্য তাড়াতাড়ি মীর কাশিমের ত্ত্রী-পুত্র কন্তা ও 
অবশিষ্ট ধনরত্ব সহ গোপনে রোহিলাখণ্ড পলায়ন করে। ১৭৬৪ সালের 
অক্টোবরে মীর কাশিম মুক্তি লাভ করিয়। রোহিলাখণ্ডে তাহার পরিজনবর্গের 
সহিত একত্রিত হন। এদিকে বক্সারের যুদ্ধে ইংরেজদের নিকট শোচনীপ্নভাবে 
পরাস্ত হইয়া স্ঞ্জাউদ্দোলা অযোধ্যাভিমুখে সসৈন্যে প্রস্বান করেন। 
ব্সারের যুদ্ধে সুজাউদ্দৌলার ভাগ্যও নিণাঁত হইয়। যায় । 


মীর কাশিমের শেষ জীবন 


রোহিলাখণ্ডে না হোক, অন্ত কোন স্থানে মীর কাশিম পরিজনবর্ণ সহ্‌ 
“আজীবন নিবিদ্বে বাস করিতে পারিতেন। কিন্ত স্বদেশের মুক্তিষ্পৃহা 
তাহাকে অনিশ্চয়তার পথে আবার ঠেলিয়া দেয় । পরিজনবর্গকে শেখ 
'আস্মুর তত্বাবধানে রাখিয়া তিনি রোহিলাখও ত্যাগ করিপেন॥। দীর্ঘ ১২ 
'বংসর কাল তিনি সমগ্র উত্তর ও মধ্য ভারতে ব্যাপক সফর করিয়া হিন্দু ও 
মুসলমান রাজ-রাজড়াদিগকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ করিবার অনেক 


৩২ আমাদের মুক্তি-স'গ্রাম 


চেষ্টা করিলেন, কিন্ত কেহ তাহার কথার কর্ণপাত করিলেন না। রাজা- 
মহারাজ] এবং নওয়াব-স্ববাদের দ্বার হইতে বিমুখ হইয়া তিনি হিচ্ছু- 
মুসলমান জনসাধারণকে বিদেশীয়দের ক্ষমত। বৃদ্ধির দরুন আশু বিপদের' 
কথা বুঝাইতে লাগিলেন। রাজপুতনায় উর মরুভূমির বক্ষে, সিদ্ধুর 
বিজন প্রান্তরে, মধ্য ভারতের গভীর ঝাড়-জঙ্গলে, উত্তর ভারতের গিরিগহবরে 
তিনি কত বিনিদ্রু রজনী যাপন করিলেন, হাটে বাজারে, মন্দিরে-মসজজিদে 
দেশের নামে, স্বাধীনতার নামে, ইসলামের নামে দেব-দেবীর নামে হিন্ছু- 
মুসলমানের নিকট কত আকুল আবেদন জানাইলেন, কিন্ত কাহারও অন্তরে 
সামান্ত দাগ পর্যন্ত কাটিতে পারিলেন ন। 


অবশেষে রণশ্রান্ত বীর দেশপ্রেমের মৃত প্রতীক মীর কাশিম দেশোদ্ধারের 
আশায় জলাঞ্জলী দিয় মোগলদের গোরম্থানে আশ্রয় লাভের জন্তই যেন 
দিল্লী গমন করিলেন । ১৭৭৭ সালের ৬ই জুন দিল্লীর আজমীরি দরওয়াজার 
বাহিরে একটি মৃতদেহ অনাদরে পড়িয়া আছে দেখিয়। কিছুসংখ্যক লোক 
তথায় একত্রিত হয় ॥ তাহার মাথার নীচে একটি গীঁঠরী ছিল ॥ পথচারীরা 
অনুমান করিয়া লইলঃ নিদ্রিত অবস্থায় হৃদযস্তরের ক্রিয়৷ বন্ধের ফলে লোকটির 
সততা ঘটিয়াছে। গীঠরীটি খোল! হইলে উহার মধ্য হইতে একখানি হু 
পুরাতন অথচ অতাস্ত মূপ্যবান কাশ্মিরী শাল বাহির হইয়। পড়ে। উহারই 
এক কোণে সোনালী অক্ষরে লেখা ছিল £ নানিরুলমূলক, ইমতিয়াজ উদ্দোলা 
নসরতজঙ্গ মীর কাশিম আলি খান বাহার । দিল্লীতেই তিনি সমাহিত 
হন। দিল্লী-আজমীর রেলওয়ে নিপ্নাণের সময় বিদেশী ইংরেজ কোম্পানীর, 
হাতে তাহার কবরটি ধ্বংস প্রাণ হয় । 


স্বদেশের স্বাধীনতার পুনরুদ্ধারের জন্ত মীর কাশিমের ত্যাগ ও সাধনা 
ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে । কিন্ত সিরাজউদ্দৌলার 
গ্রেফতার এবং হত্যার জন্ত তাহাকে মুশিদাবাদে আনয়নের ব্যাপারে 
কৃত অপরাধ হইতে এতিহাসিকগণ তণহাকে মুজি দেন নাই । শুধু মীর 
কাশিমকেই নয়, পলাশীর বড়যধ্ধের সহিত সাক্ষাৎ ও পরোক্ষভাবে জড়িত, 
প্রতোকটি পলোককে কোন না কোন প্রকারে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে, 
হইয়াছে। 


আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম ৩৩ 


পূর্বেই বলা হইয়াছে, বিনা মেঘে বজ্ঞাঘাতে মীর্দণকে অপস্বত্যু বরণ করিতে 
হইয়াছে । ইংরেজদের হাতে পদে পদে অপদস্ব ও নির্মমভাবে শোষিত এবং 
জনসাধারণ কর্তৃক নিন্দিত হইয়া দুরারোগ্য কু্ঠরোগে কয়েক বৎসর অশেষ 
যন্ত্রণা ভোগের পর মীর জাফরের পাপাত্ম। তাহা দেহ হইতে নিক্ষাস্ত হয়। 
ইংবেজদের নির্মম শোষণের শিকার হইয়া বছ লক্ষপতি আমিন চাদ 
কপদ্কহীন অবস্থায় মৃতুযু বরণ করেন । মহারাজ নন্দ কুমার মিথ্যা অভি- 
যোগে ফণাসিকানে প্রাণ দেন। মীর কাসিমের আদেশে কোটিপতি 
জগৎশেত ও তুদীয় পিতৃব্য পুত্র মহারাজ স্বরূপ চাদ মুের গঙ্গার নিক্ষিপ্ত 
হইয়। প্রাণ হারান । মোহাম্রদী বেগ উন্মাদ অবস্থায় কুপে ঝম্প প্রদান 
কঠিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেন। ইয়ার লতিফ অকন্মাৎ নিকদিই হন 
এবং ব্রায় দূলভ কারাগারেই ভগ্রস্বাস্থ্য হইয়া মৃত্য বরণ করেন । সর্প 
দংশনে দানিশ শাহের সৃতুযু ঘটে | ক্লাইভ. টেম.স নদীতে আত্মহত্যা করেন 
এবং ওরারেন হেস্টিংস মামলায় অভি €জ হইয়া অপহৃত ধনদৌলত হারাইয়? 
অপরের দানে শেষ জীবন অতিবাহিত করিতে বাধ্য হন। অবশিষ্ট 
ব্যক্তিগণকেও কোন না কোন প্রকার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছে: 


এদিকে বক্সারের অপ্রত্যাশিত বিজয় ই'রেজকে চট্টগ্রাম হইতে পুয়াগ 
পর্যন্ত একটি বিশাল এলাকার উপর অপ্রতিহত ক্ষমতার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত 
করিয়। দেয় । রণশ্রাস্ত ইংরেজ সৈন্/রা যদি বন্সার যুদ্ধের পর স্ুজাউদ্দোলার 
পশ্চাদ্ধাবন করিত, তাহা হইলে সমগ্র অযোধ্যাও সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের 
পদানত হইযক্্' পড়িত, ইহা এক প্রকার নিঃপন্দেহে বলাযায়। যশাহারা 
মনে করেন, শুধু মনে করেন না, অন্তরে বিশ্বাসও করিয়া থাকেন, শৌর্য-বীর্য, 
বৃদ্ধিচাতুর্ব এবং বল-বিক্রমের উপর মুসলমানদেরই শুধু একচেটিয়া অধিকার, 
কাটোয়ণ, গিরিয়া, উদুয়ানালা, পাটনা, শোণ ও বজ্সারের যুদ্ধের বিবরণী 
পাঠ কলিলে তাহারা নিজেদের ভুলসংশোধন করিরা লইতে পারিবেন । 
বস্ততঃ পর পর কয়েকটি যুদ্ধে ইংরেজরা এদেশীয় সৈন্তদের সাহস ও 
মনোবলের যেই পরিচয় লাভ করিয়াছিলেন, তাহা হইতে তাহারা যদ্দি 
ইহা মনে করিয়া থাকেন যে, ইংরেজ টসম্দের তুলনায় দেশীয় ঠসন্তরা 
রাজবাড়ীর শোভাযাত্রী ছাড়া আর কিছুই নয়, তাহ হইলে সেজগ্ 
তাহার্দিগকে অপবাদ দেওয়া যায় না। | 

৩ 
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পলাশীর পর হইতে ইংরেজেরা মীর জাফরের নাম ভাঙ্গাইয়া সাক্ষাৎ" 
ভাবে শোষণ এবং পরোক্ষভাবে এদেশ শাসন করিয়া! আসিতেছিলেন। 
মীর কাশিম আলিও তাহাদের শোধণ বন্ধ কিগ্বা শাসন-ক্ষমতা খর্ব করিতে 
পারেন নাই । মীর জাফরের হিতীরবারের সুবাদারী ছিল একেবারে 
অর্থহীন । জশাকালো রকমের উপাধিটি, কৃশাসন ও অরাজকতার অপবাদ 
ছাড়া ইংরেজরা তাহাকে আর কোন দায়িত্ব বহন করিতে দেন নাই। 
বাংলার এক হৃতীয়াংশ অধিবাসীর প্রাণসংহারকারী ছিয়াত্তরের মন্বস্তর 
ইংরেজদের শোষণ ও মীর জাফরের কুশাসনেরই উজ্জলতম দৃটাস্ত। পৃথিবীর 
সর্বকালের ইতিহাসে এত বড় দুভিক্ষের দ্বিতীয় নজীর নাই । 


কোম্পানীর অর্থলিজ্ছ। 

ভারতের এশ্বর্ষের কথা ইংলণ্ডে প্রবাদবাতকার ন্বার প্রচলিত ছিল। 
ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পাশীর পরিচালক বোর্ড তাই আশা করিপাছিলেন বাংলা, 
বিহার ও অন্যান্য স্বানে ইংরেজদের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হওবার পর জাহাজ- 
বোঝাই হইয়া ধনরত্ব ইংলণ্ডে পৌছিতে থাকিবে । বক্সার যুদ্ধের পর এ 
কারণে ইস্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেস্র বোর্ডের নিকট হইতে টাকার জন্ত 
তাগিদের পর তাগিদ আসিতে থাকিলে, মিঃ হেস্টিংস, সবপথম বেনারসের 
প্লাজা! &ৎ নিংহের নিকট হইতে অন্যায়ভাবে বিপুল অর্থ আদায় করেন। 
এইব্প অন্যায়ভাবে আদায়কৃত অর্থেঞ সমস্তটাই যে বিলাতে পাঠান হইত, 
তাহা নয় । কোম্পানীর কর্মচারীরাই উহার বেশীর ভাগ আত্মসাৎ 
করিয়া বসিতেন । নেহাৎ দারিদ্র্যের ভিতর হইতে হঠাৎ প্রাচূর্যের মধ্যে 
আনিয়া পড়িলে সাধারণতঃ যাহ? ঘটিয়1 থাকে, এদেশে ইংরেজদেএ ক্ষেত্রেও 
উহার কোন ব্যতিক্রম পরিদৃষ্ট হয় নাই । সামান্য কয়েক ট:কা মাহিনার 
ওক এক জন কুঠিয়ালকে দেখিলে শ্বেতাঙ্গ রাজা-মহা'রাঞ্জ নওয়াব -স্ববা 
বলিয়। ভ্রম হইত । ফলতঃ তাহার] যে শুধু এদেশীয় নবপতিগণের রাজ্য 
দখল করিয়াই লইয়াছিলেন তাহা নয়, উপরস্ত তাহাদের বিল' সিতারও 
যোগ্য উত্তরাধিকারী লইয়া বসিয়াছিলেন। ইস্ট ইও্ডয়া কোম্পানীর 
সামান্য কেরাণীর পদ হইতে গ্রভন্ন র-জেনারেলের পদে উন্নীত মিঃ হেস্টিংস্‌ 


আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম ৩৫ 


বিলাসিতার দিক দিয় সাবেক কালের স্রবাদারগণকেও হার মানাইয়। 
'দিয়াছিলেন । তাহার একটি হেরেমও ছিল । 


এই বিলাসিতার ব্যয় নিবাহ এবং কোম্পানীর পরিচালক বোর্ডের 
টাকার দাবী মিটাইবার জন্য হেস্টিংস্‌ অতঃপর অযোধ্যার নওয়াবের নিকট 
হইতে বিভিন্ন খাতে বিপুল পরিমাণ অর্থ তলব করেন। নওয়াব দাবীর 
পর দাবী মিটাইয়। তাহার রাজকোধাগার একেবারে উজাড় করিয়া দিলেন, 
কিন্ত তব্ও হেস্টিংসের লোভের নিব্বত্তি হইল না । অগতা? অসহায় নওয়াব 
স্বীয় পিহাসন বজায় রাখার জন্য তাহার মাতা ও পিতামহীর ধনরত্ের 
সন্ধান হেস্টিংসকে বলিয়া দেন। হেস্টিংস্‌ এই দুই অস্থর্ষম্পর্শ। বিদূষী মহিলার 
নিকট হইতে যেভাবে কোটি কোটি টাক ছিনাইয়া লইয়াছিলেন, তাহ? 
চিরকাল তাহার প্রতি মানুষের অবিমিশ্র দ্বণার উদ্রেক করিবে । 


এই বিপুল অর্থ সংগ্রহের পরও কোম্পানীর লালসার পরিতৃতপ্তি ঘটে 
নাই। তাই অধোধ্যার নওয়াবের সহযোগিতায় ইংরেজেরা বিনা কারণে 
হঠাৎ রোহিলাখণ্ডের উপর আপতিত হন । বীর রোহিলারা প্রাণপণ যৃদ্ধ 
করিলেন, কিন্ত সল্মিলিত বাহিনীকে বাধা দিয়া রাখিতে সমর্থ হইলেন না-- 
সমগ্র রোহিলাখণ্ড তাহাদের হাতে নির্নমভাবে লুষিত হইল । ইংরেজদের 
ভাগে কি পরিমাণ অর্থ পড়িয়াছিল তাহা বলা শক্ত । তবে একথা ঠিক 
যে, উহার পরিমাণ ছিল বহু কোটি টাকা । এই যৃদ্ধেবীরবাভ হাফিজ 
রহমত উল্লাহ্‌ সর্বশ্রেষ্ঠ তাগ স্বীকার করিয়া ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অমরত্ব লাভ 
করেন । মীর কাশিমের এক পুত্রও এই সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ 


হেন্টিংসের এসকল দৃক্র্নের কথা প্রকাশ পাইলে ইংলগ্ডের কয়েক জন 
খ্যাতনামা ব্যক্তি তাহার নিন্দা করিয়া পালশমেণট্টে অভিযোগ আনয়ন 
করেন । ইংলপ্ডের বিখ্যাত বাগ্ী মিঃ বাক ইহাদের নেতৃস্থানীয় ছিলেন । 
ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর সহযোগিতায় এবং সাহায্যে হেটিংস ইহার 
বিরোধিতা করেন এবং ইহার ফলে হেস্টিংসের দোষ প্রমাণিত হওয়া সর্তেও 
লর্ড সভার পক্ষপাতিত্বমূলক বিচারে শে পর্যন্ত তিনি বেকসুর মুক্তি লাভ 
করেন । ১৭৭১-১৭৯০ হ্রীস্টান্খ পর্ষস্ত কি পরিমাণ ধনরত্ব ভারতবর্ষ হইতে 
বিলাতে চালান দেওয়া! হইয়াছিল, তাহা কাহারও পক্ষে অনুমান করা 
এক্ষণে আর সহজ নয়। 


৩৬ আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম 


ইংলও হইতে লোহালকড় ও অত্যন্ত নিকৃষ্ট মানের জিনিসপত্র বোঝাই 
হইয়া আগত প্রত্যেকটি জাহাজ প্রত্যাবর্তনের সময় এদেশ হইতে স্বপ্ল দামে 
ক্রীত ও অপহৃত মূল্যবান দ্রব্যাদি লইয়া বাইত । প্রায় এক শত বৎসর এই 
চৌর্ধবৃত্তি চলিয়াছিল । গ্রস২ভেনর নামক একখানি বৃহদাকার জাহাজ 
অপহৃত বহু স্বর্ণ রৌপ্য ও মূল্যবান দুব্যাদি লইয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ 
ভাগে ইংলগ্ডের উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষ হইতে যাত্রা করে। উত্তমাশা অস্তরীপের 
নিকটবতা হইলে সমুদ্রে ভীষণ ঝড় উঠে। বাত্যাবিতাড়িত হইয়া ইহা? 
একটি ডুবো পাহাড়ে আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া অগপ্লক্ষণের মধ্যে ডুবিয়। যায় । 
অধিকাংশ নাবিকেরই কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই । 


এই ঘটনার প্রায় পৌনে দুই শত বৎসর পর ১৯৪৫ সালে হঠাৎ এ-মর্ে 
বিলাতী সংবাদপত্রগুলিতে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয় যে. উত্ত গ্রসভেনর 
হইতে স্বর্ণরৌপ্য উদ্ধারের জন্য ১৫ লক্ষ টাক! মূলধন লইয়া একটি 
কোম্পানী গঠিত হইয়াছে । কোম্পানীর ধারণা, তাহারা সমুন্ে গ্রস.- 
ভেনরের অবস্থান নির্ণয় এবং নিমজ্জিত ধনরত্বের পুনরুদ্ধার করিতে পারিবেন। 
ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর দলিলপত্র হইতে তাহারা ইহাও জানিতে পারেন, 
গ্রসভেনরে শুধু স্বর্ণ ও রৌপ্যের যেই সকল পিও ছিল. তখনকার বাজারে 
উহার দাম ছিল এক কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা । সংবাদে আরও বলা 
হইয়াছিল, কোম্পানী গ্রস২ভেনরের স্বর্ণরোৌপা এবং মূল্যবান দ্রব্যাদি 
উদ্ধার করিতে ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারকে 
মোটা রকমের রয়্যালটি দিয়াও দুই কোটি টাকার উপর লাভ করিতে 
পারিবেন ! 

গ্রসভেনরের ন্যায় কত যে জাহাজ বোঝাই হইয়া এদেশের ধনরত্ব ইংলণ্ডে 
চলিয়! গিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই । ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা তা 
বলিয়া ইতিহাসে খ্যাত লর্ড ক্লাইভ এবং ওয়ারেন হে্টিংস প্রথম জীবনে 
সামান্য বেতনের কমচারী ছিলেন। তাহারা উভয়ে যখন উচ্চতম পদে 
অধিষ্ঠিত. তখনও তাহাদের মাহিনা এত অধিক ছিল না যে, অবসর গ্রহণ 
কালে তাহাদের নিকট লক্ষ টাকার অধিক থাকিতে পারে । কিন্ত তাহার 
উভয়ে কোটি কোটি টাক সহ শ্বদেশ প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন ! লগ্নে 
অবস্থিত ল” ক্লাইভের দুই শত বৎসরের পুরাতন বাড়ীট কয়েক লক্ষ 


আমাদের মুদি-সংগ্রাম ৩৭ 


পাউণ্ডের বিনিময়ে হস্তাস্তরের কথা উঠিষ্লাছে। শুধু কি ধনরদর লইয়া গিয়া 
ইংরেজের। সম্ুষ্ট ছিলেন? নিশ্চয়ই নয় । এদেশের নওয়াব বাদশাহগণের 
ব্যবহৃত বছ দ্ুব্য অগস্ঠাবধি ইংলণ্ডের বহু সন্্রাস্ত পরিবারের গৃহের শোভা 
বর্ধন করিতেছে । আমাদের জাতীয় সম্পদ বলিয়! পরিগণিত হওয়ার ঘোগা 
কত মূল্যবান দ্ুব্য এবং গ্রন্থ যে ব্ব্টিশ মিউজিয়াম ও ইংলগ্ডের অন্তান্থ লাইব্রে- 
শীতে রক্ষিত আছে, উহার কোন হিসাব-নিকাশ হয় নাই ॥ ইংলগ্ডের 
রাজমুকুটে বিশ্ববিখ্যাত হীরক, কোহিনূরের অবস্থানের কথা সবজনবিদিত । 
ইহাও ভারত হইতে অপহাত। পলাশীর যে আশ্রকুঞ্জে বসিয়। ক্লাইভ তাহার 
পরামর্শদাতাগণ সহ মীর জাফরের বিশ্বাসঘাতকতার মুহুর্তের প্রতীক্ষায় 
ছিলেন, সেই আম্রকুজের শেষে বৃক্ষটি পর্যস্ত লর্ড কার্জনের আমলে কতিত 
হইয়া মহারাণী ভিষ্টোরিয়ার প্রাসাদে শ্বান লাভ করে। অধিকৃত রাজ্যের 
মন্দির, মসজিদ ও স্মৃতি সৌধগুলির গাত্ত হইতে মূল্যবান প্রস্তর ও 
মণিকাঞ্চম অপহরণকে কোম্পানীর কনচারীরা বীরত্ব প্রকাশ বলির 
মনে করিতেন। 


পলাশীর পুবে ইংরেজরা দক্ষিণাপথের কর্ণাট প্রদেশের গুহ-বিবাদ 
এবং রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করিয়া তথায় বেশ প্রভাব বিস্তার করিয়া 
লইয়াছিলেন, ইহা অন্যত্র বলা হইয়াছে । বাংল, বিহার, উড়িষ্যাঃ 
মাদ্রাজ এবং কর্ণাটে প্রতিষ্ঠা লাভের পর তাহাদের লোলুপ দৃষ্টি পতিত হয় 
মহীশুরের উপর ॥ দক্ষিণাপথে সে-সময় তিনটি প্রবর্ল শক্ত ছিল, যথা__ 
মহারাটা, হায়দরাবাদের নিজাম ও মহীশুরের হায়দর আলি। ইহাদের 
মধ্যে হায়দরাবাদের নিজাম ছিলেন অপেক্ষাকৃত দুবল। তা ছাড়া সিংহাসন 
লইয়া কণাটের স্তায় সেখানেও বিবদমান পক্ষন্থয়ের একটি ইংঝেজদের এবং 
অপরটি ফরাসীদের ছত্রছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল । পক্ষান্তরে 
হায়দ্র আলি স্বীয় বুদ্ধি ও সাহস গুণে অতি অল্প সময়ের মধ্যে মহীশুর 
রাজ্যের আয়তন ব্বদ্ধি করিয়। লইয়া নিজাম, মহারাট্া এবং টিশের ঈর্ষা ও 
ভয়ের কারণ হইয়৷ পড়েন । 


আহমদ শাহ আবঙ্দালির হাতে ১৭৬১ খ্রীস্টাবে পানিপথের তৃতীয় 
যুদ্ধে ভীষণভাবে পরাজিত হওয়ার পর মহারাট্টারা কিছু কালের জন্গ 
শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন । পরাজয়ের অবশ্যন্তাবী ফলম্বব্ূপ মহারাট্রা 
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নায়কগণের মধোও সেসময় ভাঙ্গন ধরে। কিন্ত ইহা সত্তেও শীঘ্রই 
আবার তাহারা প্রভূত শক্তি সঞ্চয় করিয়। দ্বিগুণ উৎসাহে চতুদিকে প্রভাব 
বিস্তারে মনোনিবেশ করেন । ইতিমধ্যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী মাদ্রাজে 
স্বীয় আধিপত্য স্রপ্রতিষিত করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্ত ইহার চেয়ে বড় কথা, 
যুদ্ধে অজেয় বলিয়া ইংরেজ সৈন্তদের একটা সুনাম তৎপৃবেই সমগ্র দেশে 
পগিব্যাপ্ত হইয়া গ্িয়াছিল। এই সুনামই তাহাদিগকে অনেক ক্ষেত্রে 
দেশ জয়ে সাহায্য করিয়াছে । হায়দর আলি, শিজাম অথবা মহারাট্রাদিগকে 
আরও ক্ষমতাশালী হইতে দেওয়া মোটেই ইংরেজদের স্বার্থের অনুকূল 
ছিলনা । এজন্ত কৌশলে তাহারা তিনটি প্রধান শক্তির মধ্যে ভীষণ 
কলহ-বিবাদের স্থষ্টি করিয়া দেন। 


অপরূপক্ষে নিজেরাও ঝোপ বুঝিয়া কোপ মারিতে থাকেন। মহা- 
রাট্রাদের সহিত একট যুদ্ধে তাহাদের দুর্গতির একশেষ হইয়াছিল । 
হায়দর আলিও ইংরেজদিগকে পর পর দুইটি যুদ্ধে সমুচিত শিক্ষা দিয়াছি- 
লেন। কিন্ত ইহাদের কেহই তাহাদিগকে পধ্দস্ত করিয়া ভারতবর্ষ হইতে 
তাড়াইয়া দিতে সত্যিকারের চেষ্টা করেন নাই ॥ মহীণুরের হ্বিতীয় যৃদ্ধের 
পরিসমাপ্তি না ঘটিতেই হঠাৎ হায়দর আলীর মৃত্যু হয় । বিদেশী, লুইনপ্রিয় 
ও প্রতিশ্রতিভঙ্গকার্ী বলিয়া তিনি ইংরেজদিগকে প্রাণের সহিত দ্বণা 
করিতেন । হায়দর আলীর শ্তায় লোকের ঘখন এদেশে সবাপেক্ষা প্রয়োজন 
ছিল ঠিক সেই সময়ে তাহার হৃত্যু ঘটায় উহা যে নামগ্রিকভাবে সার। 
ভারতবর্ষের জন্ত বিরাট ক্ষতির কারণ হইয়াছিনা, এভিহাসিকগণ মুভ্ভকণে 
তাহা স্বীকার করিয়া থাকেন। 


টিপু সুলতান 

কিন্ত হায়দার আলীর স্বৃত্যুতে সংগ্রামের অবসান ঘটে না। তাহার সুযোগ 
পূত্র টিপু সুলতান ইংরেজ সেনাপতি মাথ,সকে পরার্দিত ও বন্দী করিয়া 
শিতৃগোরব অক্ষুপ্ন রাখিক্লাছিলেন। ১৭৮৪ সালে ইংরেজরা সন্ধির প্রার্থনা 
জালাইলে উদার প্রাণ টিপু তাহাদের সহিত সন্ধি স্থাপন করির। বন্দী ইংরেজ 
ও অধিকৃত অঞ্চল তাহাদিগকে ফেরৎ দেন। সদ্ধির সময় ইংরেজর' 
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প্রতিশ্রতি দিরাছিলেন, তাহারা টিপ্র সহিত ভবিষ্যতে কোনন্ধপ বিবাদে 
প্রবৃত্ত হইবেন না। কিন্ত ইহার মর্যাদা রক্ষা করার কোন উদ্দেশ্য তাহাদের 
মোটেই ছিল না। আমেরিকা যুজকার্রের স্বাধীনতা সংগ্রামে জর্জ ওয়া- 
শিংটনের হাতে শোচনীয়ভাবে পরাজয়ের পুরক্কারম্বরূপ গভর্ণর" জেনারেল 
হিপাবে ভারতবর্ষে প্রেরিত হওয়ার পর ল” কর্ণগওয়ালিশ নিজামের নিকট 
একখানি পরে তাহাদের মিব্রগণের যে তালিকা দিয়াছিলেন তাহাতে টিপু 
জুলতানের নাম ছিল না। টিপু সুলতান ইহা জানিতে পারিয়া অত্যন্ত 
ক্রুদ্ধ হন। ১৭৮১৯ সালে একান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে ইংরেজ, মহান্নাটা। ও 
নিজাম সন্দিলিতভাবে টিপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ] করেন। এই তিনটি শক্তির 
সহিত দীর্ঘ চারি বৎসর তীব্র সংগ্রাম চালাইয়া কিূপে টিপু মহীশুরের 
ন্বাধীনত। অক্ষুপ্ন প্লাখিয়াছিলেন সেই ইতিহাসই তাহার স্বদেশপ্রেমের শ্রেষ্ঠ 
নিদর্শন । এবারের সন্ধি অনুসারে টি“: তাহার রাজ্যের একটা অংশ ইংরেজ, 
নিজাম ও মহারাট্রাদিগকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন। 


সন্ধি হইল বটে, কিস্ত ইংরেজেরা টিপুর ধ্বংস সাধনের চেষ্টা হইতে বিরত 
হইলেন না। ১৭৯৯ সালে ইংরেজ, নিষঙ্ঞাম ও মহারাট্রারা আবার চারিদিক 
হইতে তাহার রাজ্য আক্রমণ করিয়া দস্য-তম্করের ভ্তায় লুঠন করিতে 
করিতে রাজধানী শ্রীরঙপত্রমের হাবদেশে উপস্থিত হন। মিত্রশক্তি-বর্গের 
নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া পৌরুষের অবমাননা করা অপেক্ষা টিপু স্থবলতান 
বীরের ন্বার যুদ্ধ করাই স্থির করেন। টিপুর সৈম্তপাও বীরের মতই 
যুদ্ধ করিল । কিন্তু তিন তিনট শির বিরুদ্ধে একাকী লড়াই করা সহজ 
ব্যাপার ছিল ন'। যৃদ্ধাবসানে টিপুর ক্ষতবিক্ষত সবৃতদেহ সৈম্তদের শবদেহের 
সঙ্গে একই স্বানে পড়ির়। থাকিতে দেখা গিয়াছিল। বিয়াল্লিশ বংসর 
পরবে পলাশী গ্রাস্তরে বাংলা তথা ভারতবর্ষের ষে স্বাধীনতা সুর্য পশ্চিমা- 
কাশে হেলিয়। পড়িয়াছিল, তাহা এইক্সপে শ্রীরঙ্গপত্তমে প্রায় দুইশত 
বৎসরের জন্য অস্তমিত হইয়া পড়ে॥। টিপু সুলতানের বন্দী পুত্রগণকে 
ভেলোর দুর্গে আটক রাখা হয় । ১৮০৬ সালে ভেলোরে দেশীয় 
সিপাহীরা ধিল্সেহ করিলে তাহ'দের সঙ্গে যোগাযোগের, অভিযোগে 
ইহারা কলিকাতায় নিবাসিত হন। ইহাদের বংশধরগণ এখনও সেখ'নে 
আছেন। 
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নিজাম ও মহারাট্রা 


টিপুর পতনকে ভারতবর্ষের পক্ষে বিধাতার একটি অভিশাপ বলা হইয়া 
থাকে । এই যৃদ্ধের পর ইহা অনুমান কগ্য়া লইতে কাহারও পক্ষে আর 


কোন অস্থবিধাই হয় নাই যে, উত্তরকালে বুটিশরাই এদেশের একচ্ছত্র 
মালিক হইবেন । সত্য বটে, এদেশে স্প্রতিষ্ঠিত হইবার পুরে ইংবেজদিগকে 
আরও ধু রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম করিতে হইয়াছে । ক্ষিন্ত মহীশুরের যুদ্ধের উপর 
তাহার৷ যতটা গুরুত্ব আরোপ কক্রিয়! থাকেন, ততট। অপর কোনটির উপর 
করেন না। টিপুকে যে শুধু তাহারা একটি ত্বহৎ শত্তি বলিয় মনে করিতেন 
তাহাই নয়, উপরস্ত টিপুর স্বদেশপ্রেম, রণচাতুর্ষ এবং দূরদশিত। ত'হাদের 
ভয়ের প্রধান কারণ ছিল । জনৈক ইংরেজ লেখক বলেন, টিপু বদি ৩৬ 
বৎসর পুবে মহীশুরের সিংহাসন লাভ করিতেন, তাহা হইলে এদেশে বাশের 
নাম নিশানাও থাকিত না। 

টিপু সুলতানের পতনের পর ইংরেজেরা তাহার সন্কৃচিত মহীশুর 
রাজাটি হিন্দু রাজার অবীনে ছাড়িয়া দেন। ইহার পর দূবল নিজামকে 
দিয়া তাহাদের অধীনতামূলক মিত্রতা স্বীকার করাইয়। লইয়৷ তাহারা মহা" 
রাট্রাদের ধ্বংসের উপায় আবিষ্কারে প্রন্ত্ত হন । কিন্ত মহারাট্রারা নিক্জামের 
ন্তায় সহজে বৃটিশের বশ্যতা শ্বীকার করেন নাই । তবে সমগ্র ভারতবর্ষের 
উপর ইংরেজদের সাক্ষাৎ ও পরোক্ষ প্রভাব ইত্যবসরে এত বৃদ্ধি পাইয়াছিল 
যে, কয়েকটি খগ্যুদ্ধে জয়লাভ কগিয়াও মহারাট্রাসা শেষ পর্ষস্ত জসম্মান- 
জনক শর্তে হংরেজদের সহিত সন্ধিস্তত্বে আবদ্ধ হইতে বাধ্য হন। হুযোগ 
পাইলেই ইংরেজরা এসকল সন্ধির শর্তাবলীর ভুল ব্যাখ্যা! উপস্থিত করিয়া 
তাহাদের মধিকার বিস্তার করিয়া লইতে থাকেন । একাকীর তো কোন 
প্রঙ্গই উঠে না, এমন কি সন্পিলিতভাবেও মহারাট্র! নায়কগণের পক্ষে 
ব্বটিশের সহিত শঙ্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ার কথ: পর্ষস্ত চিন্ত। করা ক্রমে 
ক্রমে অসম্ভব বপ্গিয়া বিবেচিত হইতে থাকে । ভারতবর্ষে তখন আর 
যে সকল রাজা ছিল, উহারা ছিল আরও দুবল এবং অসজ্যবন্ধ ৷ ইংরেজদের 
বিরুদ্ধে নেতৃত্ব দানের কোন যোগ্যতা এবং ক্ষমতা এই সকল গাজা ও 
নওয়াবগণের কাহারও ছিল না। 


দ্বিভীয় পরিচ্ছেদ 


নুতন নেতৃত্ব 

পলাশী প্রাস্তরে সিরাজউদ্দোৌলার পরাজয় হইতে আরম্ত করিয়' ১৭১৯ 
সালে মহীশুরাধিপতি টিপু স্থলতানের মৃত্যু পর্বস্ত ৪০ বৎসরের উর্বকাল 
এদেশের স্বাধীনতা রক্ষা ও পুনকদ্ধারের জন্ত বিদেশীয়দের বিরুদ্ধে প্রত্যেকটি 
সংগ্রামে নেতৃত্ব দান করিয়াছেন নওয়াব, বাদশাহ এবং রাজা মহারাজাগণ। 
ফরাসী সম্রাট লুই'রন্তায়্ দেশকে ইহারা নিজেদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং 
নিজেদেরকে জনসাধারণের অবিসন্বাদিত এবং স্বাভাবিক :নতা বলিয়। মনে 
করিতেন । রাজনৈতিক চেতনাহীন জনসাধাএণ ইহাদের জয়-পরাজয়ের 
সহিত নিজেদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত মনে না করিয়াও তাহাদের 
জয়ে উল্লাসিত এবং পরাজয়ে একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িতে বাধ্য হইত । কিন্ত 
তাহাক্জাই যে নগওর়াব-বাদশাগণেল শক্তির প্রধান উৎস, ইহা একবারের 
জন্যও তাহাদের মনেসম্থান পাইত না । ঘর্দি বা কালেভদ্রে কেহ এক্রপ 
ধারণ? ব্যক্ত করিত, তাহা হইলে জল্লাদের হাতে মৃত্যুই ছিল তাহার লঘুতম 
প্রাপ্য । 

কাথত আছে, পলাশী প্রান্তরে যখন বাংলার ভাগ পন্ীক্ষা চলিতে ছিল, 
তখন মাত্র তিন মাইল দূরে গুরু মহাশয় তাহার পাঠশালায়, মণলবী 
সাহেব তাহার মক্তবে, কৃষক তাহার ক্ষেতে, তাতী তাহার তাতশালায় 
নিবিকার [চত্তে আপন আপন কাজ করিয়া যাইতেছিল। মীর জাফর আলি 
খানের সুবাদানী প্রাপ্তির সংবাদ শুনিয়া জনৈক সরলপ্রাণ কৃষক তাহার 
সহকমাঁদের বয়সের প্রতি ব্যঙ্গ করিয়া বলে, "এই নিয়ে আমি ছয় জনকে 
নওয়াব হতে দেখলাম । মসনদের উপর বসলে ঘাড় এক দিন তলোয়ারের 
নীচে যাবেই । নওয়াবীট। যাত্রার পাল বদল মাত্র 1৮ 


পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরেজেরা নওয়াবের নামে জনসাধারণের উপর 
নানাভাবে উৎপীড়ন চালাইতে থাকিলে, কোন এক গ্রামের অধিবাসীরা 


৪২ আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম 


জনৈক ইংরেজ কর্মচারীর বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ লইয়া এক দিন মীর, 
জাফরের দরবারে উপস্থিত হয়। মীর জাফর অভিযোগ পত্রথানি 
আগাগোড়া পাঠ করিয়া একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগপূর্বক বলেন, “হহার 
বিচারের ভার আল্লাহতায়ালার উপয় ন্যস্ত করিতে পারিলে আপাততঃ 
তোমাদের সকলের মস্তক এবং আমার মসনদ নিরাপদ থাকে ।” মীর কাশিম 
অনুরূপ পরিস্থিতির মোকাবেলা করিতে অগ্রসর হইয়া মসনদ খোয়ান । 


পিগারী নেতৃবর্গ 

বিশাল ভারতবর্ষের রাজন্তবর্গ যখন ইস্ট ইও্ডয়া কোম্পানীর ভয়ে সম্্স্তঃ 
সে সময় তাহাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি খবর দায়িত্ব লইয়া যিনি সবাগ্রে 
কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন তাহার নাম আমীর খান । তিনি ছিলেন একদল 
পিগারীর নেতা, আফগান বংশসন্ত,ত এবং রোহিলাখণ্ডের অধিবাসী । পিগার 
শবক্ের ধাতৃগত অর্থ এবং উৎপত্তির ইতিহাস অদ্ভতাবধি অজ্ঞাত রহিয়াছে । 
দক্ষিণাত্যের মুসলমান রাজ্যগুলির পতনের বহু পূবেও পিগারীদের অস্তিত্বের 
সন্ধান পাওয়া বায় । ইহাদিগকে অনিয়মিত সৈম্ত এবং বাংলার প্রতি- 
পত্তিশালী জমিদারগণের লাঠিস্ালদের সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে । 
দক্ষিণাত্যে মোগলদের আধিপত্য স্রপ্রতিষ্টিত হইলে ইহারা মহারাট্াদের 
সঙ্গে যোগ দেয় । পানিপথের তৃতীয় যৃদ্ধে মহারাট্রাদের পশ্ষে আহমদ 
শাহ আব.দালীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া গহারাট্রাদের ন্রায় ইহারাও ভীষণ 
ক্ষতিগ্রল্ত হয়। 


পিখারীদের অধিকাংশ ছিল মুসলমান । মহারান্রা নায়কগণের মূধো। 
আত্মকলহ উপস্থিত হইলে হীরু ও বরুণ নামক ভ্রাতৃহ্বয়ের নেতৃত্বে পিগডারী- 
দের এক বিরাট অংশ মাধবজী পিদ্ধিয়ার সঙ্গে ভিড়িয়া পড়ে । মাত্র কয়েক 
মাসের ব্যবধানে ১৮০ সালে হীরু এবং বরণ পরলোক গমন করেন । 
তাহাদের মৃত্যুর পর পিগারীদের নেতৃত্ব আমীর খান, করিম খান এবং চিতু 
খানের করতলগত হয় । চিতু খানের বুদ্ধি ও সাহস দেখিয়া দৌলত রাও 
সিদ্ধিয়া তাহাকে একটি ক্ষুদ্র জায়গীর এবং নওয়াব উপাধি দান করেন। 
দোঁলত রাও সিদ্ধিয়া হায়দরাবাদের নিজামের বিরুদ্ধে যৃদ্ধ ঘোষণা করিলে 


আমাদের মুক্তি সংগ্রাম ৪৩, 


করিম খান তাহার পক্ষ হইয়' এমন বীরত্ব সহকারে যুদ্ধ করেন যে, সমগ্র 
মধ্য ভারতে তাহার খ্যাতি পরিব্যাপ্ত হইয়। পড়ে । এই যুদ্ধে প্রহর ধনরত্ব এবং 
মূল্যবান দ্রব্যাদি তাহার হস্তগত হয় ॥। ভুপালের রাজ-পরিবারে বিবাহ 
করিয়৷ যৌতুক স্বরূপ তিনি সেখানেও প্রচুর অর্থ এবং ভূসম্পত্তি লাভ করেন। 
দ্ষমত1 এবং এন্বর্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি স্বাধীন নৃপতির স্তায় দরবারের 
অনুষ্ঠান এবং একটি নিয়মিত টৈশ্তবাহিনী গঠন করেন । ইহাতে অশ্বারোহী 
পদাতিক দুই-ই ছিল । 

আমীর খানের কোন রাজ্য ছিল না বলিয়। কাহারও প্রতি কোন বাধা- 
বাধকতা ছিল না। যখন ইচ্ছা তিনি রাজপুতানা, মধ্য প্রদেশ এবং বৃটিশ 
অধিকৃত অঞ্চলে লুঠতরাজ চালাইতেন। এই অঞ্চলের অরাজক অবস্থা 
এবং বৃটিশ বিহ্বেষ তাহাকে শেষ পর্যন্ত একটি রাজ্য শ্বাপনের চেষ্টার 
উদ্ধদ্ধ করে। তদনুসারে তিনি বেপরোয়া লুঠতরাজ ছাড়িয়া পিয়া 
একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপনের উপায় উদ্ভাবনে ব্গ্র হইয়া পড়েন। রাজ- 
পৃতানার ছোটখাটো সামন্ত হৃপতিগণ সমবে তভাবে চেষ্টা করিয়াও তাহাকে 
দগন করিতে ন' পারিয়া অবশেষে তাহারা বৃটিশ গভনমেণ্টেন্ন শরণাপন 
হন। দুই চারিটি সংঘষে পরাজিত হইয়া আমীর খান বুটিশের সহিত একটি 
সন্ধিস্তত্রে আবদ্ধ হন। উল্ভ সন্ধির প্রধান শর্তানুসারে আমীর খানকে 
রাজপুতানার ক্ষুদ্র টঙ্ক রাজ্যটি প্রদান করা হয়। স্বাধীন ভারতে দেশীয় 
রাজ্যগুলির অস্তিত্ব বিলুপ্তির পর হইতে আমীর খানের উত্তরাধিকারিগণ 
মাসোহারা ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন। সাম্প্রতিক কালে ভারত সরকার 
তাহাও বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। 

আমীর খান বৃটিশ বিরোধী সংগ্রাম হইতে সপ্রিয়া পড়িলে তাহার 
অনুচরগণের অনেকে পুনরায় স্বাভাবিক জীবন যাপনের উদ্দেশ্যে স্ব স্ব গৃহে 
প্রত)টাবততন করে । কিন্ত করিম খান ও চিতু খান মুক্তি-সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে 
প্রয়োজনীয় অথের জন্ত লুঠ তরাজও অব্যাহত ব্রাখেন। করিম খানের সহিত 
সিদ্ধিবার বিবাদ বাধিলে পর সিদ্ধি্নী তাহাকে কৌশলে বন্দী কারয়া 
কারাগারে নিক্ষেশ করেন। প্রচুর অর্থের বিনিময়ে কিছুদিন পর মুক্তি 
লাভ করিয়া তিনিক্ঈঘূজী ভোসলার রাজ্যে হানার উদ্যোগ-আয়োজনে 
প্রবৃত্ত হন। ইহাতে চিতুর সহিতও তাহার মত-বিরোধ দেখা দেয় । চিতু 


৪৪ আমাদের মুক্তি্সংগ্রাম 


দলবলসহ ভিল্ল হইয়া পড়িলে করিম থান পিগান্নীদের প্রাক্তন সরদার 
হীরুর পুর দোস্ত মোহান্রদ ও ওয়াসিল মোহাম্মদের সঙ্গে যোগ দেন। 


ইতিমধ্যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর চাপে দেশীয় নৃপতিগণ পিগান্নীদের 
দমনের জন্য অর্থ ও লোকজন দিয়। তাহাদিগকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হন। 
১৮১৭ সালের বর্ষাকালে পিগারীরা চিতু, করিম এবং ওয়াসিল মোহাম্মদের 
নেতৃত্বে একত্রিত হয় ॥ কিন্ত মতানৈক্যের দরুন এমন বিপদের দিনেও 
তাহারা সর্বসম্মত কোন কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিলেন না । অতকিত 
আক্রমণের সাহায্যে ইংরেজ সৈম্তরা কোটার নিকটে এক স্থানে করিম 
খানের স্ত্রী, তাহার অনেকগুলি হাতী, পতাক এবং প্রচ্র রণসন্তার হস্তগত 
করেন। করিম খান ও ওয়াসিল মোহান্মদ মাত্র পাচ হাজার অনুচসহ 
পলায়ন করিয়া কোন রকমে রক্ষা পান । অতকিত আক্রমণে ইংরেজদের 
হাতে দেশীয় অসতর্ক বিরাট ব।হিনীর শোচনীয় পরাজয়ের বহু €ৃষ্টাস্ত 
ভারতবর্ষের ইতিহাসে রহিয়াছে । 


চিতুর সৈন্যরা তখনও প্রায় অক্ষত অবস্থার ছিল। ইংরেজ-বিরোধী 
সংগ্রামে তিনি শেষবারের জন্য দেশীয় ন্বপতিগণের সাহায্য প্রার্থনা করিয়া 
ব্যর্থ হন সাফল্যের কোন সম্ভাবনা না দেখিয়া অতঃপর তিনি অনুচরগণসহ 
উদয়পুরের দিকে প্রস্থান করেন । তথা হইতে তিনি ইন্দোরে উপনীত হন। 
গুজরাটের পথটি ইংরেজ টৈন্যর। সুরক্ষিত করিয়া রাখিয়াছে দেখিয়া তিনি 
ইন্দোর হইতে হাক্পদরাবাদ অভিমুখে যাত্রা করেন। 


এদিকে করিম খান ও ওয়:সিল মোহাম্মদের অনুন্রগণ তিনটি দলে বিভক্ত 
হইয়া মালব রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। নামদার খান নামক অপর 
এক জন পিগারী নেতা তথায় তাহাদের সঙ্গে যোগ দেন। পিণ্ডারীদের 
শক্তি বৃদ্ধিতে ভীত ইংরেজদের পক্ষ হইতে এসময্ন ঘোষণা কর" হয়, পিগারী 
সরদারগণ তাহাদের অনুচরসহ আত্মসমপণণ করিলে তাহাদিগকে ক্ষমা করা 
হইবে এবং ভরণ-পোষণের ব্যবস্থাও তাহারা করিয়া দিবেন। ভূপালের 
নওয়াবের মধ্যস্থতায় নামদার খান সববাগ্রে আত্মসমপণ করেন ॥ ওয়।পিল 
মোহাম্মদ সে সময় সিদ্ধিয়ার আশ্রয়ে গোপনে গোয়ালিয়রে বসে করিতে- 
ছিলেন । ইহা? জানিতে পারিয়া ইংরেজের! তাহাদের রেসিডেন্টের মারফৎ 
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সিদ্ধিয়ার উপর চাপ দিতে থাকেন। সিঙ্ধিয়া অগত্যা ওয়াপিল মোহাম্মদকে 
তাহাদের হাতে সমপণ করেন। নজরবন্দী হিসাবে গাজীপুরে অবস্থানের 
সময় পঙ্ায়নের চেষ্টায় ব্যর্থ হইয়া ওয়াসিল মোহাম্মদ বিষপানে আত্মহত্য। 
করেন বলিয়া প্রকাশ করা হয় । 


যথাসময়ে ইংরেজ টসন্যবাহিনী করিম খানের আশ্রয়স্থল জাওয়াদ 
আক্রমণ করে। ইংরেজ দৈন্যরা তাহান গ্রেফ-চারের জন্য সম্ভাব্য সকল রকম 
ব্যবস্থা অবলম্বন করির। রাধিয়াছিল। জঙ্গলে কিছুকাল অবস্থানের পর করিম 
খান স্যার জন ম্যালকমের নিকট আত্মসমর্পণ করেন । ইংরেজেরা তাহাকে 
গোরক্ষপুর জেলায় বাধিক ২০ হাজার টাকা আয়ের ভূ-সম্পত্তি দান 
করিয়৷ তাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। তীহার অবশিষ্ট জীবন শাস্তি 
ও প্রাচ্যের ভিতর দিয়া কাটয়৷ যায় । 


বযাপ্র কবলিত চিতু খান 

এদিকে নওয়াব চিতু খান তাহার অনুচরগণকে লইয়া আশ্রয়ের 
সন্ধানে নানাস্থানে ঘুগিয়া বেড়াইতে থাকেন । কিন্ত কোথাও নিজকে 
নিরাপদ মনে কগিতে না পারিয়া সপুত্রক মালব রাজ্যে প্রবেশের জন্ত 
অবশেষে তিনি নর্মদা নদ্দী অতিক্রম করেন । বাগ.লী উপত্যকায় পৌছিয়। 
তিনি দেখিতে পান, ইংরেজ ও সামস্তরাজগণের সৈম্তরা তথায় কড়া 
পাহারায় নিযুক্ত রহিয়াছে । ইহাদের তীক্ষ দৃষ্টি এড়াইয় উত্তর দিকে 
অগ্রসর হওয়া বিপজ্জনক মনে হওয়ার চিতু তাহার পুত্র হইতে সেম্বানে 
ভিন্ন হইয়া পড়েন। পিতার পরামর্শ অনুসারেই পুত্র সেদিনই ইংরেজ 
সৈম্তদের নিকট আত্মসমর্পণ করে। 


এই ঘটনার মাত্র কয়েক দিন পর হোলকারের এক দল অশ্বারোহী (সন্ত 
বাগলী হইতে কান্তপুর যাইবার সময় পথিপার্খে আরোহীশুন্ত একটি 
সুন্দর অশ্ব দেখিতে পায়। দলের কেহ কেহ দেখা মাত্রই উহাকে 
চিনিয়া ফেলে ॥। তৎক্ষণাৎ তাহারা চিতুর সদ্ধানে দলবদ্ধভাবে গভীর 
অরণ্যে প্রবেশ করে। কিছুদূর অগ্রসর হইয়! তাহারা প্রথমে একখানি 
তরবারি, তারপর রুজচিহ্যুজ ছিন্ন পোশাক, কিছু টাকাকড়ি, নাগপুর 
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রাজার শীলমোহরযুক্ত একখানি দানপত্র এবং মানুষের দেহের কয়েকটি 
ক্ষুদ্র অংশ দেখিতে পায়। দানপত্রে চিতুর নামোল্লেখ ছিল । হোলকারের 
সৈম্তরা প্রাপ্ত দ্ুব্যাদি হইতে অনুমান করিয়া! লয়, তাহাকে বাঘে খাইয়া 
ফেলিয়াছে । তবু নিজেদের কৌতুহল নিবৃত্তির জন্ত তাহারা নরকের চি 
অনুসরণ করিয়া পাহাড়ের একটি গুহার নিকট উপস্থিত হয়। গুহার 
মুখে তাহারা একট নরমুণড দেখিতে পায় । নরখাদকট সেই সময় গুহায় 
ছিল না । তাহার মন্তকটি সহ স্যার ম্যালকমের শিবিরে গমন করে। 
চিতুর পুত্র বন্দী হিসাবে তখনও শিবিরেই অবস্থান করিতেছিল। সনান্তের 
জন্য মন্তকটি তাহার নিকট উপস্থিত করা হইলে সে উহা জড়াইয়া 
ধরিয়া উচ্চস্বরে ক্রন্দন করিতে থাকে । শিবিরের পাশ্বেই চিতুর মস্তকটি 
সমাহিত করা হয়। 


চিতুর শোচনীয় মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হইলে আত্মগোপনকারী পিগারী 
নেতৃবর্গ ইংরেজকে বাধাদানের নীতি পরিহারপূবক নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন 
করেন। ইংরেঞ্জ কতৃপক্ষ তাহাদিগকে মুচলেকায় আবদ্ধ করিয়া সাধারণ 
নাগরিক হিসাবে জীবিকার্জনের সুযোগ দান করিয়াছিলেন; সমকালীন 
বিদেশীয় লেখকগণের লেখনীর ভিতর দিয়! এই মহান সত্যটি কোথাও 
প্রকাশ পায় নাই যে, টিপু সুলতানের অসমাপ্ত কাজ ইহারাই স্বেচ্ছার 
নিজেদের স্বক্ধে তুলিয়া লইয়াছিলেন। দেশীয় রাজ্যগুলি একের পর এক 
করিয়' যখন ইংরেজদের বশ্যতা স্বীকার করিয়া লইয়। এদেশে তাহাদের শাসন- 
ব্যবস্থা সদ্য ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠার সখ।য়ক হইয়াছিল, তখন ইতিহাসে 
দন্ুঃ-তক্কর নামে অভিহিত পিগারী দেশপ্রেমিকগণই নিজেদের অস্তিত্বের 
বিনিময়ে তাহাদিগকে রুখিয়া দাড়াইয়াছিলেন। গোড়ার দিকে ব্যক্তিগত 
স্বার্থ. কিন্ত পরবতীকালে মধ্য ভাব্ুতবধে একটু স্বাধীন মুসলিম রাজ্য প্রতিষ্ঠার 
তাগিদই তাহাদিগকে লুঠতরাজের সাহায্যে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহে 
উৎসাহ যোগাইয়াছিল। সংগৃহীত অর্থ তাহারা ভোগ-বিলাসে বায় 
করেন নাই । 

শিগ্ারীদের পতনের পর উত্তর ও মধ্য ভাঙতে মুসলমানদের প্রতিরোধ- 
'শক্তি একেবারে চূর্ণবিচুর্ণ হইয়া ধায়। সমাজের চিস্তাশীল ব্যজিগণ 
তখন দেশের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া বিশেষ শঙ্কিত হইয্না পড়েন ॥ অবস্থার 
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নিকট নতি স্বীকানপূর্বক হিন্দুদের ন্যায় তাহারাও ইংরেজদের সহিত 
সর্ব ব্যাপারে সহযোগিত করিবেন কিনা এই প্রশ্ন যখন তাহাদের মনকে 
আলোড়িত করিতেছিল, সে সময় সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী নৃতন আদর্শ 
জইয়। তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হন।॥। এই আদর্শও ছিল ত্যাগের এবং 
'আত্মবিসর্জনের- ভোগের নয় । 


সৈয়দ আহমদের বাল্যজীবন সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য বিশেষ কিছু জানা 
যায়না । যেই পরিবারে তাহার জন্ম, তাহার সহিত পিগাবী-সরদার 
আমীর খানের আত্মীয়তার বন্ধন ছিল বলিয়া অনেকের ধারণ1। আনুমানিক 
১৭৮৭ সালে বেরেলীতে তাহার জন্ম হয়। রোহিলাখণ্ডে ইংরেজ ও 
অযোধ্যার নওয়াবের অত্যাচারের কথা তখনও লোকে বিস্মাত হইতে 
পারে নাই। এ কারণে বাল্যকালেই ঠসয়দ আহমদের মন ইংরেজদের 
বিরুদ্ধে বিক্ষুন্ধ হইরা পড়ে। খুব সম্ভব তিনি প্রথম জীবনে আমীর 
খানের দলভুক্ত ছিলেন । ইহার সবাপেক্ষা বড় প্রমাণ হিসাবে কেহ 
কেহ বলিয়৷ থাকেন, তিনি অসিবিগ্ঠা ও অশ্ব পরিচালনায় বিশেষ পারদশী 
ছিলেন। তাহাদের মতে আমীর খান ইংরেজদের বশ্যতা স্বীকার করিয়া 
লইলে পর আহমদ বেরেলী প্রত্যাবর্তন করেন। 

বেরেলীতে কিছু দিন অবস্থানের পর ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে উচ্চ শিক্ষালাভের 
জন্ত তিনি দিলী যাত্রা করেন । এত অধিক বয়সে বিদ্যাশিক্ষার জন্ত দিলী 
গমনের কথাও বিশেষ অর্থপূর্ণ । দিল্লী পৌছিয়া তিনি ভারতবর্ষের তৎকালীন 
সবশ্রেন্ত আলেম ্ণলানা শাহ আবদুল আজিজের শিিশ্তত্ব গ্রহণ করেন। 
মাত্র তিন খংসরের মধ্যে কোরআন, হাদিস, ফেকাহ্‌ প্রভৃতি বিষয়ে অগাধ 
পাগ্ডিত্য অর্জন করিয়া! তিনি মণ্লানা আজিজের প্রিয়তম শিশ্তরপে 
গণ্য হন। 

মুসলমানদের ধর্মীয় ও সমাজ জীবনে যেই সকল দোষক্রট প্রবেশ লাভ 
'করিক্লাছিল, পাঠ্যাবন্বায়ই তাহা সৈয়দ আহমদের নজরে পড়ে । শিক্ষা 
সমাপনান্তে তাই তিনি ধর্মপ্রচার ও সমাজ সংস্কারে মনোনিবেশ করেন। 
তিনি একাধারে পশ্তিত, বাগ্মী, অমায়িক, সুদর্শন ও সুক ছিলেন। তাহার 
বক্ত,তা শ্রবণের জন্জ সভা-সমিতিতে ভীষণ ভীড় হইত এবং বজদ তার পর 
বছ লোক ডীাহার শিল্তত্ব গ্রহণ করিত ।॥ রোহিলাখণ্ডের জায়গীরদার স্বনাম- 
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খ্যাত ফয়েজ উল্লাহ খানের জায়গীরেই তাহার প্রচার বিশেষ কার্ধকর হয় ॥ 
সৈয়দ আহমদের বক্ততার ফলে রোহিলারা হৃত স্বাধীনত। পুনরুদ্ধাবের 
জন্য ভেদ-বিসম্বাদ ভুলিয়া সঙ্ঘবদ্ধ হইতে আরম্ভ করে। ইংরেজরা রোহি- 
লাদের দেশপ্রেমের কথা জানিতেন। ১৮১৬ সালে বেরেলীর প্রজা বিদ্রোহের 
কথও তাহারা তখনও বিস্মৃত হইতে পারেন নাই । রোহিলাদের সভ্য- 
বদ্ধতার ভিতরে বিপদের বীজ উপ্ত হইতে দেখিয়া তাহারা ফয়েজাবাদ ও 
বেরেলীতে সৈন্ত সংখ্যা দ্বিগুণ বৃদ্ধি করিয়া রাখিলেন। ইহার পর সৈয়দ 
আহমদ রোহিলাখণ্ড হইতে অযোধট হইয়া টষ্কে গমন করেন । তথায় 
কিছু দিন অবস্থানের পর তিনি দিলী উপনীত হন। এই ঘটনার প্রায় 
৩৫ বৎসর পর সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইংরেজদের বেপরোয়া গোলা গুলীর 
আঘাতে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত আকৃবরবাদী মসজ্দিকে কেন্দ্র করিয়া ঠিনি 
দিল্লীতে প্রচারকাধ চালাইতে থাকেন । এই সময় মওলানা আবদুল 
আজিজের নিকট-আত্মীয় মওলানা! ইসমাইল ও মণ্লানা আবদুল হাই 
তাহার শিব্যত্ব গ্রহণ করেন । 


দুই বংসর পর পবিত্র হজ উদযাপনের উদ্দেশ্যে তিনি বহু অনুচরসহ 
দিলী হইতে প্রথমে বেরেলী এবং সেস্থান হইতে পাটনা আগমন করেন । 
পাটনার অধিবাসীরা এমন বিপ্লভাবে তাহাকে সম্বধিত করে যে, তৎপূর্বে 
কোন নওয়াব-বাদশাহের ভাগ্যেও অনুরূপ কিছু জুটে নাই ॥ পাটনায় 
অবস্থানের সম্য় তাহার দর্শন লাভের জন্ত তথায় এত জনসমাগম হইতে 
থাকে যে, ইহাদের বাসম্বানের জন্ত সপকার স্বয়ং বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন 
করিতে বাধ্য হন । সৈয়দ আহমদ পাটনায় একটি স্থায়ী প্রচান্ন কেন্দ্র স্থাপন 
পূর্বক সানুচর গঙ্গার তীর ধরিয়া কলিকাতা যাত্রা করেন। কলিকাতায় 
তাহার দর্শনপ্রার্থাদের অসম্ভব রকমের ভীড় হইত । কলিকাত? হইতে তিনি 
বছ অনুচরসহ মক্কা রওয়ানা হন। এই উপলক্ষে শুধু তাহার অনুচরদের 
জন্যই এগারখানি জাহাজ ভাড়া করিতে হইয়াছিল । মক হইতে তিনি 
মদীনা, দামেস্ক, জেরুজালেম ও তুরস্কের রাজধানী কনস্টার্টিনোপল গমন 
করিয়াছিলেন । কথিত আছে, কনস্টান্টিনোপলে নজর-নিয়াজ বাবদ তিনি 
নয় লক্ষাধিক টাকা পাইয়াছিলেন। 
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আরবে অবস্থানকালে তিনি মধ্য প্রাচ্যের সবশ্রেষ্ট সমাজ-সং্কারক 
আল্লামা আবদুল ওহাবের কতিপয় খ্যাতনামা অনুবর্তীর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে 
আসেন । মধাপ্রাচ্যে তিন বংসর অতিবাহিত করিয়া যেইদিন সৈয়দ আহমদ 
বোগ্বাই অবতরণ করেন, সেই দিন উহা একটি জনসমুন্রে পরিণত হইয়াছিল ) 
অগনিত নরনারীর ভক্তি ও শ্রদ্ধ' কুড়াইতে কুড়াইতে সৈয়দ আহমদ বোম্বাই 
হইতে বেরেলী পৌঁছেন। বেরেলীতেই তিনি সবপ্রথম “মুক্ত ভারতে মুক্ত 
ইসলাম" এই মহাবাণী প্রচার করেন ॥ রাজনৈতিক ও ধমীয় ব্যাপারে 
£সয়দ আহমদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য এই একটি মাত্র ছত্রই যথে্। স্বায়ী- 
ভাবে বসবাসের জন্য অতঃপর তিনি বেরেলী হইতে দিল্লী গমন করেন । 


এ সময় পাঞ্জাব হইতে মুসলমানদের উপর শিখদের অমানুষিক অত্যা- 
চারের সংবাদ তথায় পৌঁছিতে থাকে । সমগ্র পাঞ্জাব এবং সীমান্ত 
প্রদেশের একটি বৃহৎ অংশ তখন শিখদেএ করতলগত ছিল ॥ সৈয়দ আহমদ 
নির্যাতিত মৃসঙলগমানদের করুণ আর্তনাদে প্থির থাকিতে পারিলেন না । 
একমাত্র আল্লাহ্তালার সাহাধ্যের উপব নির্ভব পূর্বক তিনি শিখদের 
বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণ' করিয়া দিয়] শনুমান পাঁচ শত মাত্র অনুচর সহ 
টঙ্ক গমন করেন । পিগারী সরদার আমীর খানের পুত্র ছিলেন তখন 
টক্ষের নওয়াব । তাহার সহিত পরামর্শের পর তিনি সিদ্ধুর খয়েরপুরে 
উপনীত হন ॥ খয়েরপুরের মীর রুস্তম আলি খান তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ 
কহেন। টঙ্কের নওয়াবের অনুকরণে রুস্তম আলি খানও তাহাকে মোটা 
রকমের অর্থ সাহায) করিয়াছিলেন । সিম্কু হইতে সীমাস্ত প্রদেশ এবং 
তথা হইতে কাবুলে উপস্থিত হইয়া তিনি আফগান-আমীরের সাহাযা প্রার্থী 
হন । কিন্ত আমীর তাহাকে কোনরূপ সাহায্দানের প্রতি শ্রতি দেন নাই ॥ 
বিস্ময়ের বিষয়, ভারতবর্ষের মুসলমানরা তাহাদের ঘোর বিপদের দিনে 
পর্যন্ত আফগানদের নিকট হইতে কোন প্রকার সাহায্য পায় নাই । 


সীমান্ত প্রদেশে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি পেশোয়ারের গভণ-র ইয়ার 
মোহাম্মদ খানকে তাহার দলে যোগদান করিতে আহ্বান জানান । ইয়ার 
মোহাম্মদ খান স্ভীহার চাকরীদাতা রণঞ্জিৎ সিংহের বিরোধিতা করিতে 


কিছুতেই রাজী হইতেছিলেন না৷। কিন্ত হঠাৎ এক দিন শিখ সেনাপতি 
বুদ সিংহের পরিচালনাধীন বাহিনীর সহিত সেযদ আহণদের অনুচরদের , 
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৫০ আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম 


একটি সংঘর্ষে শিখেরা ভীবণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় । ইহাতে ইয়ার মোহাম্মদ 
ভীত হইয়া তাহার সহিত একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হন। ১৮২৯ সালে 
ইয়ার মোহাম্মদ খান বিশ্বাসঘাতকতা করিয়! বিষ প্রয়োগে সৈয়দ 
আহমদকে হত্যার চেষ্টা করেন। সৈয়দ আহমদের বিক্ষু্ধ অনুচরেরা ইহার 
প্রতিশোধ গ্রহণকল্পে পেশোয়ার আক্রমণ করে । এই যুদ্ধে ইয়ার মোহাম্মদ 
খান নিহত হন। অতঃপর তাহার ভ্রাতা স্থলতান মোহান্দ পেশোশ- 
গ্লারের শাসনকর্তা শিষুক্ত হন। সৈয়দ আহমদের বাহিনী তাহার 
সহিত মুদ্ধ প্রায় শেষ করিয়া আনিয়াছিল, এমন সময় রাজকুমার শের 
সিংহ এবং এককালে নেপোলিপননের সেনাপতি জেনারেল ভেম্তরশ এক 
বিরাট শিখ বাহিনী সহ সুলতান মোহাম্মদের সাহাষ্যার্থে পেশোয়ারে 
উপস্থিত হন। 

পেশোয়ার অধিকার করিতে অসমর্থ হইয়া সৈয়দ আহমদের অনুচরের। 
গেরিলা যুদ্ধনীতি অবলম্বন করে । ইহাদের দমনের জন্ত শিখ সেনাপতি 
হরি সিংহ, জেনারেল এলাড জেনারেল এভিতাবি-লা প্রমুখ দেশী বিদে- 
শীয় অভিজ্ঞ সেনাপতিগণ সীমান্তে প্রেরিত হন । আপাততঃ জয়ের কোন 
সম্ভাবন৷ নাই দেখিয়া সৈয়দ আহমদ তাহার অনুচরবর্গসহ সিন্ধু নদীর 
পশ্চিম তীরে পশ্চাদপসরণ করেন। তথা হইতে তিনি পুনরায় পেশোয়ার 
আক্রমণ করেন । তুমুল যুদ্ধের পর স্থলতান মোহাম্মদ পরাজিত হইয়া 
পেশোয়ার হইতে পলায়ন করিলে উহা সৈয়দ আহমদের অধিকারে চলিয়। 
যায় । পেশোয়ারের এই যুদ্ধে বু সংখ্যক বাঙ্গালী মুজাহিদ অংশ গ্রহণ 
করিয়া ছিলেন ! 

জুন মাসে পেশোয়ারের পতন হয় ॥ নভেম্বর মাসে সৈয়দ আহমদ উহা! 
শ্বলতান মোহাম্মদ খানকে নিদিষ্ট পরিমাণ কর প্রদানের অঙ্গীকারে ফেরৎ 
দেন। পেশোয়ার হইতে অতঃপর তিনি ক্রমশঃ পর্বদিকে অগ্রসর হইতে 
থাকেন। পরবতাঁ পাঁচ মাস শিখদের সঙ্গে তাহার অনুচরদের যেই কয়বার 
সংঘর্ষ হয় তাহার একটিতেও শিখেরা জয়ী হইতে পাবে নাই । এ সময় সৈয়দ 
'আহমদের সশস্ত্র অনুচরের সংখ্য। অর্ধ লক্ষের কোঠা ছাড়াইয়া গিয়াছিল ! 


বাহুবলে সৈয়দ আহমদকে কাবু করা অসম্ভব মনে করিয়া রণজিং সিংহ 
ভউপজ্বাতীয়দের মধ গোপনে প্রচুর টাকাকড়ি বিলি-বণ্টন কপ্সিতে লাগিলেন। 


আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম ৫১ 


তাহার বেতনভুক মুসলমান দালালেরা লোকর্জনকে বুঝাইতে থাকে, 
সৈয়দ আহমদ তাহাদের স্বাতপ্র্য নষ্ট করিয়া তদস্থলে তাহার নিজের জন্ত 
একট রাষধ্ গঠনের উদ্দেশ্যে ক্রমাগত বুটিশ ভারত হইতে যুদ্ধক্ষম লোকজন 
আনাইতেছেন এবং তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধির জণ্তই তিনি উপক্গাতীয় পিতা 
মাতাদিগকে ইহাদের সহিতভ নিজেদের কন্তার বিবাহ দিতে পীড়াপাড়ি 
করিতেছেন। তাহা ছাড় ইহও বলা হইতে থাঁকে, সৈয়দ আহগদ যদি 
বটিশের দালাল ন! হইবেন, তাহা হইলে তিনি ব্টিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না 
কগিয়া এই দূর দেশে কেন আসিয়াছেন? শিখদের ন্যায় ইংরেজেরাও তো 
বিধশী ইত্যাদি । 


বল বাহুল্য, রণাজৎ সিংহের বেতনভূক দালালদের এই অপপ্রগার বার্থ 
যায় নাই । অথলোভী উপজাতীয় পিতামাত] চড়া দামে কন্পা বিক্রয়লন্ধ 
অর্থ হইতে বঞ্চিত হইয়া পড়িবার আশঙ্কায় পেয়দ আহমদেশ বিরোধিতা 
শুরু কপ্সিয়া দেয়। ইহাদের দেখাদেখি অন্তান্ত লোকজনেরাও তাহার দল 
ত্যাগ করিতে থাকে । সতর্কতার খাতিরে তাই তিনি শুধু বহিগাগত 
অনুচরদিগকে লইয়াই শিখদের সঙ্গে যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে থাকেন। পর 
পর অনেক কয়টি যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া তিনি পাজাবের এক বিস্তীর্ণ 
এলাকা শিখদের হাত হইতে ছিনাইয়া লইতে সমর্থ হন আধকৃত 
এলাকায় তিনি অমুনলমানদের পূর্ণ নিরাপত্তা সহ ইসলামনন্মত শাসন 
বাবস্থা প্রবর্তন করেন ॥ কিন্ত উহা অকাধকর্গ প্রমাণিত হয়। কারণ, 
তীব্র বিরোধিতার মাধ্যমে ধর্মান্ধ উপজাতার লোকজনরা পর্বস্ত উহা গ্রহণে 
তাহাদের অসন্মতি ব্যত্ত। করিয়াছিল । পক্ষান্তরে য্ক্ডিযুক্ত কারণে ধর্মান্ধ 
অমুসলমানরাও এই ব্যবস্থা মানিয়া লইতে অনীহা প্রকাশ করে । 


বালাকোটের বিপধয় 


১৮৩১ সালের মে মানে সৈয়দ আহমদ স্বপ্ন সংখ্যক অনুচর সহ কাশ্মীরের 
পথে বালাকোট মামক স্থানে পৌছিয়। জানিতে পারেন, তাহার কোন 
এক মিত্রসরদারকে আক্রমণের অভিপ্রায়ে শিখ সেনাপতি রাজকুমার শের 
সিংহ তাহার সৈন্তসামন্ত সহ নিকটেই এক স্থানে অবস্থান করিতেছেন । সৈয়দ 


৫২ আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম 


আহমদ তশাহার মুল বাহিনীর জন্ত সংবাদ পাঠাইয়া তাহাদের প্রতীক্ষায় 
সে স্থানেই শিবির সঙ্লিবেশ করিলেন । রাজকুমার শের সিংহ ইহার কিছুই 
জানিতেন না ॥ কিন্ত রণজিৎ সিংহের বিঘোষিত পুরস্কারের লোভে জনৈক 
পাঞ্জাবী মুসলমান তশহার উপস্থিতির কথা গোপনে শিখ সেনাপতির 
কানে পৌছাইয়। দেয়। শের পিংহ' মুহুর্তকাল বিলম্ব না করিয়া সম্পূর্ণ 
অতক্কিতভাবে দুইর্দিক হইতে সৈয়দ আহমদের শিবির আক্রমণ করেন । 
সৈয়দ আহমদও তাহার অনুচরগণকে লইয়া বীর বিক্রমে শিখদের উপর 
আপতিত হইলেন। নিছক সংখ্যাধিক্যের জন্যই শেষ পর্ষস্ত যুদ্ধে শিখদের 
জয় হয় । ট্স্য়দ আহমদ স্বয়ং তশহার প্রধান শিষ্য মওলানা ইসমাইল ও 
বেশীর ভাগ অনুচরসহ এই ঘৃদ্ধে শহীদ হন। হযৃদ্ধ অবসানের কয়েক ঘণ্ট। 
পর মূল মুজাহিদ বাহিনী ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়' দেখে, শিখের] তাহা- 
দেও ঘশাছিতে ফিরিয়া গিয়াছে । 

মৈয়দ অ'হমদের মৃত্যু সংবাদ দাবধানলের ন্যায় উপজাতীয় অঞ্চলে 
ছড়াইয়? পড়? মাত্রই অর্থলোভী সরদার এবং কৃসংস্কারাচ্ছন্ন মোল্লা-মওলবী- 
গণের প্ররোচনায় ধর্মান্ধ লোকেরা মুজাহিদ বাহিনীর হতাবশিষ্ট লোকজনকে 
যত্রতত্র আক্র্নণ করিতে থাকে । ফলে ইহাদের হাতে বছ মুজাহিদ প্রাণ 
হারান । এমতাবস্থায় মুজাহিদগণ বিশেষ কবিয়। পূব ভারতীয় অনুচরবর্গ 
নিজেদের নিরাপ্ভার জন্য সোয়াত এবং অন্যান্ত এলাকায় ছড়াইয়া পড়ে । 
টঙ্কের নওয়াবের অনুরোধে সৈয়দ আহমদের প্তী এবং আ'খ্বীয়-স্বজনদের 
কেহ কেহ তথায় গমন করেন । তাহাদের বংশধরগণকে অদ্যাবধি সেস্বানে 
দেখা যায় । বালাকোটেই সৈয়দ আহমদ সমাধিস্থ হন । 

বালাকোটে শিখদের এবং উপজাতীয় এলাকায় স্বধ্ধাবলম্বীদের হাতে 
বিপর্যয়ের পর মুজাহিদ বাহিনীর সংগ্রামশন্তি কিছু দিনের জন্ত আংশিকভাবে 
লোপ পায়। স্বভাবতঃই এসময় দলের মধ্যে ভাঙল আরও ন্ুষ্প্ট 
হইয়া উঠে । উপজাতীয়দের বিরুদ্ধাচরণের দরুন পুব এবং উত্তর ভারতের 
মুজাহিদগণের অনেকের মনে জেহাদের পরিণতি সম্পর্কেও সংশয় জাগিয়! 


উচ্ে। ইহাদের মধ্যে বেশ কিছু সংখাক লোক স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবতন 
করে। জেহাদে একবার বহি%তি হইলে মনস্কাম পূর্ণ হওয়ার পূর্বে গুহে 
প্রত্যাবতন অধর্মাচরণেরই সামিল, ইহাই ছিল বাঙ্গালী মুজাহিদগণের 


আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম ৫৩ 


বিশ্বাস। তাই তাহাদের অধিকাংশকে শ্বদেশ প্রতাবর্তন করিতে দেখা 
যায় নাই। 


ইহারা এবং যৃক্তপ্রদেশ ও রোহিলাখগ্ডের কিছু সংখ্যক মুজাহিদ আটকের 
পুরাতন কেল্লা হইত প্রায় ৪০ মাইল উত্তরে, সিম্ধুনদের পশ্চিম তীরে, 
বৈদিক ধৃগের হিন্দু মৃণি-খধিগণের তপস্যার ক্ষেত্র, মহাবন পরবতের পাদ" 
দেশে অবস্থিত সিতান' নামক স্থানটি নিজেদের বাসস্থানের জন্য মনোনীত 
করে। ঠসয়দ আহমদও একবার এস্বানে তাহার শিবির সঙ্গিবেশ করিয়া- 
ছিলেন বলিয়া জানা যায় ॥ কিন্তু তশহার স্তায় ইহারাও জানিত না যে, 
একদিন এই গগুগ্রামটিকেই কেন্দ্র করিয়া সমগ্র ভারতবর্ষের মুক্তি-সংগ্রাম 
দান) বীধিয়। উঠিবে । এই গ্রামটির অস্তিত্ব মানচিত্র হইতে মুছিয়া ফেলার 
জন্ম প্রবল পরাক্রান্ত ই রেজ গভর্ণমেণ্টকে কয়েক দফায় বহু সহক্র লোক 
ক্ষয় এবং এদেশবাসীর কষ্টাজিত কোটি কোটি টাকা নষ্ট করিতে হইয়াছে ॥ 
বস্ততঃ বৃটিশ ভারতের কেন, পৃথিবীর কান দেশে সিতানার স্তায় একটি 
গ্রাম পঞ্চাশ বৎসরের উর্ধকাল বৃটিশের ন্যায় কোন বৃহৎ শক্তির বিরুদ্ধে 
তো নয়ই, কোন দুর্বল শক্তির বিরুদ্ধেও এমন পরাক্রমের সহিত সংগ্রাম 
পরিচালিত করিয়াছে বলিয়া জানা যায় না। ভারতবধের মুক্তি-সংগ্রামে 
সিতানার স্বান তাই এত উচ্চে। 


তখ২তবন্দের শাহ্‌ জামিন শাহ্‌ সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীর অন্ততম বিশ্বস্ত 
শিষ্য ছিলেন। গুকর মৃত্যুর পর তিনি সিতানায় আনিয়। তাহার আস্তানা 
প্রতিটিত করেন। অতি অল্প দিনের মধ্যে জামিন শাহের খ্যাতি সমগ্র 
এলাকায় ছড়াইয়। পড়ে । স্থানীয় অধিবাসীরা তাহার আন্তানার জন্য 
বিস্তর ভূ-সম্পত্তি দান করে ॥ সম্ভবতঃ তাহারই জীবদশাক্ বিভিন্ন 
উপজাতি একটি জীর্গায় (সম্মেলনে ) সমবেত হইয়া সিতানাকে একটি 
নিরপেক্ষ অঞ্চল বলিয়। ঘোষণ! করে । সীমান্ত প্রদেশে নিরপেক্ষ অঞ্চলের 
দাম ও মর্যাদা খুব বেশী । কারণ, এরূপ এলাকার মর্যাদা কেহ কোন দিন 
নষ্ট করে না। ফলে দুই জন পরম শক্র পর্ষস্ত নিরপেক্ষ এলাকায় একই 
গৃহে সহোদরের মত বাস করিতে পারে। 


জামিন শাহের মৃত্যুর পর সিতানার আস্তানাটি তাহার পোত্র সৈয়দ 
€মর শাহের ভাগে পড়ে । তশহার আহ্বানে বন মুজাহিদ ম্বায়ীভাবে 


৫৪ আমাদের মুক্তি সংগ্রাম 


বসবাস কক্সিবার জন্ত আবার তথায় উপস্থিত হয় । জামিন শাহ এবং 
ওমর শাহের চেষ্টায় মুজাহিদগণের প্রতি উপজাতিদের বিরুদ্ধ মনোভাবের 
বিলক্ষণ পণ্রিবর্তন ঘটে এবং তাহারাও ক্রমে ক্রমে মুজাহিদ বাহিনীতে 
যোগদান করিতে থাকে । শক্তি ব্দ্ধির সঙ্গে তাহারাও আবার শিখদের 
বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয় ॥। কিন্ত বহু খণ্ড বুদ্ধের পরও চূড়ান্ত জন- 
পরাজয় অশীমাংসিত থাকিয়া যায় 1 


সিতানার গুরুত্ব ইতিমধো অসম্ভব রকম বৃদ্ধি পাওয়ায় সোয়াতের 
অধিধাসীঞ্' জামিন শাহের অপর এক পৌত্র সৈয়দ আকবর শাহকে 
তথায় আমন্ত্রণ করিরা লইয়) গিয়া তশহার উপর উহার শাসনভার ন্যস্ত 
করে । সৈয়দ আকবর শাহ অতঃস্ত দক্ষতার সহিত সোয়াতের শাসনকার্ষ 
পরিচালনা করিরা সিপাহী বদ্ত্রোহের কিছুদিন পূর্বে ইহলোক ত্যাগ 
করে, । তাহার আমলেই সোয়াতের লক্ষাধিক অধিবাসী জেহাদের 
নীতি পুরাগুরিভাবে গ্রহ করে? তাহার জীবদ্দশায় ব্বটিশেরা শিখ-শক্তি 
ংদ করিয়া পাঞ্জাব দখল করায়, এই সব প্রথম মুজাহিদ বাহিনা 
বর্টিশের নুঝখোমুখী হইয়া পড়ে । সৈয়দ আহ্ম্দ প্রধানতঃ তাহার 
অনুচরদিগকে বৃ্টশের বিরুদ্ধেই সংগ্রামের জগ্ত প্রস্তুত করিতেছিলেন। 
কিন্ত পাঞ্জাবী মুসলমানদের আহ্বানে তিনি নিদিষ্ট সময়ের পূর্বেই 
শিখদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রন্বত্ত হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন । সেয়দ আহমদ 
বলিতেন, ইবাদতের শ্তায় জেহাদেরও কোন নিদি& সময় নাই । জেহাদের 
প্রয়োজন উপলব্ধি হওয়া মাত্রই সক্ষম ন'দী পুরুষের জন্ত তাহা একটি 
অবশ্ব-পালনীয় কতব্য হইয়া দাড়ায় 
উপরে বলা হইয়াছে, সৈয়দ আহমদের মৃত্যুর পর সীমান্তে জেহাদের 
আন্দোলন মন্দীভূত হইয়া পড়িয়াছিল ॥ জামিন শাহের আমপ্রণে পাটন। 
হইতে দুইজন প্রসিদ্ধ আলেম ও প্রচারক সিতানায় গমন করেন । সিতানার 
ইহাদের উপস্থিতি এবং সামস্লিক অবস্থান মুজাহিদগণের প্রাণে নব 
আশার সঞ্চার করে! মাত্র কয়েক বংপর পূর্বে যে এলাকার অধিবাসীদের 
নিকট হইতে সৈয়দ আহমদ সর্ধ প্রথম বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, আশ্চর্যের 
বিষয়, অতঃপর সে এলাকার লোকজনেরাই বেশী সংখ্যায় মুজাহিদ 
বাহিনীতে যোগদানের জন্ত আগাইয়া আসিতে থাকে । 


আমাদের মুক্তি সংগ্রাম ৫৫ 


ইহার কারণও ছিল ! রণজিৎ সিংহের সহিত ইংরেজেরা মিত্রতামূলক 
সন্ধিসত্রে আবদ্ধ ছিলেন। মৃত্যুর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত শিখরাঁজ উহা বিশ্বস্তভার 
সহিত পালন করিয়াছেন। ইংরেজেরা বাহ্যত্ঃ উহা পালন করিয়া 
থাকিলেও পাঞ্জাব অধিকারের প্রশ্ন সর্বদা তাহাদের মনে জাগ্রত ছিল । 
তাহাদেরই অধিকৃত এলাকা হইতে দলে দলে যখন অর্থ ও অস্ত্রশস্ত্র 
সহ লোক সামান্তের উপজাতীয় এলাকায় যাইতে থাকে, তখন তাহার। 
এই মনে করিয়া ইহাদ্দিগকে বাধা দেন নাই যে, ইহাদের হাতে রণজিৎ 
প্িংহের শক্তি ক্ষয় হইলে তাহারাই লাভবান হইবেন সবাধিক। ন্বণজিৎ 
সিংহের মৃত্যুর পর ইংরেজেরা পাঞ্জাব দখল পূরক তাহাদের অধিকার ভুক্ত 
এলাকার সীমা উপজাতীর অঞ্চল পর্যন্ত সম্প্রসারিত করেন । তাহারা 
যেমন ই সব প্রথম সীমান্তের পরিস্থিতির ভয়াবহতা উপলব্ধি করিলেন, 
তেমনি মুজাহিদ বাহিনী এবং সেই সঙ্গে উপজাতিগুলিও বুঝিতে পারে, 
রণজিৎ সিণহ অপেক্ষা বহুগুণ শক্তি” লী ব্টিশের সহিত অদূর ভবিষ/তে 
তাহাদিগকে শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইতে হইবে । লোক-চরিত্র বিচারের 
ক্ষমত। উপজাতীয়দের সতাই বিষ্ময়কর । প্রকৃতপক্ষে এই সময় হইতে 
তাহাদের মধ্যে ইংরেজ-বিহ্বেধ বৃদ্ধি পাইতে থাকে ॥। কিন্তু এতদসন্তেও 
উপজাতির না পারিল সভজ্ঘবদ্ধ হইতে, না পারিল তাহারা ভারতবষ 
হইতে আগত মুজাহিধদিগকে আপন জন হিসাবে মনে করিতে । এজন্ই 
কোন কোন উপজাতিকে এক সময় বুর্টিশের পক্ষ হইয়।৷ মুজাহিদদের 
বিরুদ্ধে এবং অন্ত সঙ্গয় মুজাহিদদের পক্ষ হইয়া বৃটিশ ও অন্তান্ত উপজাতির 
বিরুদ্ধে যদ্ধ করিতে দেখা গিয়াছে ॥ 


তিতুমীর 

সৈয়দ আহমদ যখন তাহার বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালী অনুচরবর্গ সহ সীমান্ত 
অঞ্চলে শিখদের ফ্রিদ্ধে ভীষণ সংগ্রামে রত, বাংলাও তখন একেবারে নিশ্চে্ট 
ছিল না । রাজধানী কলিকাতার অনতিদুরে তিতুমীর নামক জনৈক দেশ- 
প্রেমিক জনসাধান্ধণের সমবায়ে একটি ছোটখাটে দল গড়িয়া তুলিতেছিলেন। 
তিতুমীরের প্রকৃত নাম ছিল নিসার আলি ॥ চব্বিশ পরগণা জেলার ঠাদপুর 


€৬ আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম 


গ্রামে একটি মধ্যবিত্ত মুসলমান গৃহে তাহার জগ্ম এবং স্থানীয় একটি জমিদার 
পরিবারে তাহার বিবাহ হয় ॥ মুসলমানদের প্রতি ইংরেজ শাসক-শ্রেণীর 
অন্তায় আচরণ দর্শনে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হন এবং ইহার প্রতিকারের উপায় 
চিন্ত' করিতে থাকেন । শরীরে তাহার যথেষ্ট শক্তি এবং বুকে অদম্য সাহস 
ছিল । অন্নবস্ত্রের চিন্তাও তাহার ছিল না। একটি বিপ্লবী দল গঠনের কাজে 
হাত দিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন, বাঙ্গালী মুসলমানেরা নিঃস্ব এবং নিরবলম্ব 
হইয়া পড়িলেও একেবারে নিস্তেজ হইয়। পড়ে নাই । দেশের ডাকে 
এবং ধর্মের নামে তাহারা জীবনের সবোচ্চ ত্যাগ স্বীকারে কষ্নও কুণিত 
হইবে না॥। বল! বাছলা, তাহার সামান্য চেষ্টায় একটি দল গঠিত হইয়া 
যায়। কিন্ত গ্রাম্য দলাদলির দরুন এসময় তিনি একটি ফৌজদাধী মামলান্ 
জড়িত হইয়া] পড়েন। বিচারে ভাহার প্রতি কারাদণ্ডের আদেশ হয় । 
জেল হইতে মুক্তিলাভের পর তিনি কতিপয় অনুচর সহ মকায় গমন 
করেন। সেস্বানে সৈয়দ আহমদ রেলভীএ সঙ্গে তাহার গভীর সম্পক 
স্বা]পত হয় । 

মন্তা হইতে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি দলের পুন্গঠন উপলক্ষে পাশ্ববিতী 
জেলাসমুহে ব্যাপক সফর করেন। তাহার আবেদন কোথাও ব্যর্থ হয় 
নাই । সীমান্তে মুজাহিদ বাহিনী কতক পেশোয়ার দখলের সংবাদ 
বাংলায় পৌছিলে, তিতুমীরের অনুচরদেব সাহস অসম্ভব রকম বৃদ্ধি 
পায়। গোপনে অগ্্রশস্ত্র সংগ্রহের কাজও জোরেসোরে চলিতে থাকে । 
পাঞ্জাবী মুসলগানদের উপর অকথ/ অত্যাচার যেভাবে বৃটিশকে বাদ দিয়া 
সৈয়দ আহমদকে শিৎদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণে বাধ্য করিয়াছিল, বাংসায় 
হিন্দু জমিদারদের ওদ্ধত্যও অনুরূপভাবে তিতৃমীরকে বুটিশের পরিবর্তে 
তাহাদে:ই ব্রিদ্ধে প্রথমে দণ্ডায়মান হইতে বাধা করে। তিতুমীর চবিবশ 
পরগণার জনৈক অত্যাচারী হিন্দু জমিদারের সমুচিত শাস্তির ব্ধান করিয়া 
অগ্তান্ত জমিদারের ভীতির কারণ হইয়া পড়িয়াছিলেন ॥ সন্ত্রস্ত জমিদারগণ 
বৃটিশ গভর্ণমেন্টের শরণাপন্ন হন ॥ ইহাদের আবেদনক্রমে জেলা কতৃপক্ষ 
তিতুমীরকে দমনের জন্য কিছু সংখাক সশস্ত্র পুলিশ পাঠাইয়া দেন। তিতু- 
মীরের অনুচরেরা ইহাদের কয়েক জনকে হত্যা এবং অবশিষ্ট পৃলিশকে 
তাড়াইয়া দেয়। এই ঘটনার পর পাশ্ববতাী অপর দুইটি জেলায়ও হিন্দু 


আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম ৫৭ 


জমিদারদের প্ররোচনায় কতৃপক্ষ তাহার অনুচরবর্গের সহিত অকারণে 
বিবাদ-ধিসম্বাদে প্রবৃত্ত হন। 


১৮৩১ সালের নভেম্বর মাসে চকিবিশ পরগণার জেলা-কতৃপপক্ষ ইহাদের 
উচ্ছেদের জন্ত “ক্যালকাটা মিলিসিয়া” নামক সশস্ব বাহিনীর একটি দল প্রেরণ 
করেন। ইহাদের সাহাঘ্যার্থ পরে কিছু সংখ্যক গোরা সৈম্তও প্রেরিত 
হয়। তিতুমীরের অনুচরেরা ইহাদের অনেককে যমালয়ে প্রেরণ করেন। 
এ সংবাদ কলিকাতা পৌীছিলে কতৃপক্ষ এবার বেশ কিছু সৈম্ত ঘটনাস্থল 
অভিমুখে পাঠাইয়। দেন। অতঃপর উভয় পক্ষের মধ্যে এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম 
বাধে ॥ তিতুমীরের অনুচরেরা অসাধারণ ধিক্রমের সহিত যুদ্ধ করিল । কিন্ত 
স্রশিক্ষিত ও নান মারণাস্ত্রে স্থসজ্জিত ইংরেজ পৈশ্ভদের আক্রমণের মুখে একটি 
দিনও টিকিয়া থাকিতে পারিল না। স্বয়ং তিতৃমীর বহু সংখ্যক অনুচরসহ 
তাহার বাশের কেল্লার মধ্যে নিহত হইলেন । তাহার হতাবশিষ্ট অনুচরদের 
বেশীর ভাগ রাজদ্রোহের অভিযে' গ দীধ কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয় এবং 
তাহার প্রধান শিষ্য ও সহকমীর ফাসি হইয়া যায় ভারতবর্ষের স্বাধীনতার 
সত্যিকার সংগ্রামে তিতুমীরের দান অনুল্লেখযোগ্য বিবেচিত হওয়া খ্বই 
স্বাভাবিক । কিন্তুতিনি স্বীয় রক্তে বুটিশ-বিরোধী স্রামের যে পথ চিক্লিত 
করিয়া দিয়াছিলেন, উত্তরকালে সেই পথই বাহিয়া ভারতবা শীদিগকে 
তাহাদের লক্ষ্স্থবলে পৌছিতে হইয়াছে । আমাদের মুক্তি-সংগ্রামের 
ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তিতুমীর তাই একটি গোৌরবোজ্জল নাম । 


এ সময় নিয় বাংলায় বিশেষ করিয়া ফর্দিপুর, ঢাকা ও বাখরগঞ্জে 
ফরাইন্সী আন্দোলন বিশেষ জনপ্রিয় হইয়। উঠিয়াছিল। ইহার প্রতিষ্ঠাতার 
নাম হাজি শরিয়ত উল্ল হ। তিনি অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ লোক ছিলেন। 
এই আন্দেলন প্রবর্তনের পশ্চাতে তাহা কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল না 
বলিয় মনে করিবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে । কিন্তু বিধর্মী বুটিশের অধিকত 
ভারতবর্ষে জুম্মার ন'ম'জের সার্থকতা এবং টৈধতার প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া 
ফরাইজীরা রাজনৈতিক কারণে শাসকগোষ্টির কোপানলে পতিত হয়। 
ফরাইজীরা বৃটিশ ভারতবষকে 'দারূল হারাব' ঘোষণ! করিয়া জুন্লার 
নামাজ হইতে . মুসলমানদিগকে বিরত করিবার চেষ্টা করিতে থাকিলে 
সরকার এই মতবাদের বিরুদ্ধে ক্ছি সংখ্যক আলেমের নিকট হইতে 


৫৮ আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম 


ফৎওয়। সংগ্রহ করেন এবং ফরাইজীদিগকে নানাভাবে উত্যক্ত করিয়া 
তোলেন । 


কিন্ত ইহা সত্তেও ফরাইজী আন্দোলন দ্রত বিস্তৃতি লাভ করিতে থাকে 
এবং কয়েক বৎসরের মধ্যে তাহাদের সংখ্যা কয়েক লক্ষে গিয়া দাড়ায় । 
গোড়ার দিকে তাহাদের সঙ্গে সৈয়দ আহমদের মতানুসারীদের তেমন 
কোন ঘনিষ্ঠ সম্বস্ধই ছিল না। এমন কি ইহাদ্িগকে দলে টানিবার জন্ত 
পাটনা কেন্দ্রের পরিচালকবর্গ বিশেষভাবে চেষ্টাও কল্সিয়াছিলেন ॥ কিন্ত 
ফরাইজীর। তাহাদের স্বাতদ্র্য রক্ষা করিয়া চলিতে থাকে ॥। পরে ফরাইজী- 
দের গতিবিধির উপর সরকারের পক্ষ হইতে নান বিধি-নিষেধ আরোপিত 
হইতে থাকিলে পানা কেন্দ্রের পরিচালক পীর এহিয়। আলি তাহাদিগকে 
তপ্রোর বিপদের কথা বুঝাইয়: দেন। ইণহারই আহ্বানে তাহারা পানা 
কেন্রের নেতৃত্ব স্বীকার পূরৰক তাহাদের সঙ্গে যুক্ত হইয়া পড়ে। অতঃপর 
নিম্ন বাংলায়ও সৈয়দ আহমদের মতানুসারীদের প্রাধান্ত প্রতিষ্িত হয় । 
পক্ষান্তরে ফরাইজীদের যোগদানের ফলে পাটনা কেন্রের শক্তি ও আথিক 
হ্রচ্ছলতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। এ সময় হইতে কি যুদ্ধক্ষেত্রে, কি 
আদালতে আসামীর কাঠগড়ায়, ইহারা একে অপরকে ত্যাগ করে 
নাই। হাজি শরিয়ত উল্লাহর স্থলাভিষিক্ত পীর দুদু মিয়ার সময় 
ফরাইজী আন্দোলন বাংলার অনেক জেলায় বিস্ত,তি লাভ করে। তাহার 
পুত্র পীর বাদশা মিয়া অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলনে সক্রিয় 
অংশ গ্রহণ এবং তদহেতু কারাবরণ করিয়৷ পূর্ব পুরুষগণের এঁতিহ্য 
রক্ষা করেন। 


সৈয়দ আহমদ কিশ্বা তাহার প্রধান শিষ্যগণেব মধ্যে কেহই নিজেদের 
ওহাবী বলিয়া কখনও পরিচয় দিয় যান নাই । বস্ততঃ তাহারা আবদুল 
ওহাবের মতামত সব ক্ষেত্রে গ্রহণও করেন নাই, তাহারা মুজাহিদ নামেই 
অভিহিত হইতে গোৌরবানুভব করিতেন। তথাপি ব্ুটিশ গভন মেণ্ট 
তাহাদিগকে ওহাবী আখ্যা দিয়া তাহাদের প্রতি মুসলমান জনসাধারণের 
অহেতুক বিছেষ জাগাইয়৷ তোলার চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং এক্ষেত্রে কিছুটা 
সফলকামও হইয়াছিলেন। এ জন্ত ওহাবী মতবাদের প্রবর্তক আবদুল 
ওহাবের সংক্ষিপ্ত পরিচয় জানিয়া রাখা আবশ্যক । 


আমাদের মুক্তি সংগ্রাম ৫৯ 


অ(বহুল ওহাব 
অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রায় গোড়ার দিকে আরহেরে নজ.দ নামক ক্ষুদু 
প্রদেশবাসী জনৈক সম্রান্ত সরদারের পুত্র আবদুল ওহাব মুসলমানদের 
পবিত্র তীর্থস্বা“সমূহে অনৈসলামিক আচার-অনুষ্ঠান দেখিয়! অতাস্ত 
মন্নাহত হইয়া পড়েন। অবসর সময়ে দামেস্ক শহরের নিন্টে কোন এক 
নির্জন স্থানে বসিয়া তিনি ইহার প্রতিকারের উপায় চিন্তা করিতেন। 
প্রথমে তিনি স্বীয় বন্ধু-বাদ্ধব এবং আত্মীয়-স্বজনের নিকট এবং পরে প্রকাশ 
এ সকল অনাচারের নিন্দা কদিতে থাকেন। আরবের এক বৃহৎ অংশ 
তখন তুরস্ক সুলতানের শাসনাধীন ছিল। ইউরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শে 
আসিয়। তৃকারা বিশেষ কবিয়া তুকাঁ শ।সক শ্রেণী তাহাদের ৰহু আচার- 
অনুষ্ঠান গ্রহণ করিয়াছিল । কথায় কথায় ইহারা ইসলামের দোহাই, 
দিত এবং নিজেদের কায়েশী স্বার্থে ইহাকে ব্যবহার কগিত। তাহারা 
জনসাধারণের মধ্যে ধশ্নান্ধতা জাগাইয় রাখিবার চেষ্ট। কঞ্িত অথচ ভিতরে 
বাহিরে নিজেরাই ইসলাম হইভে বহু দরে সরিয়। পড়িয়াছিল । আবদূল 
পহশব ইহাদিগকে তীব্র ভাষায় আজুমণ করিতে গিয়। শীঘ্রই রাজরোষে 
পতিত হন । তুকাঁ শাসন-কতর্পক্ষ তাহাকে অবাঞ্ছিত লোক আখা দিয় 
দামেস্ক শহর হইতে তাড়'ইয়া দেন। তিনি এন্বান, সেশ্বান পরিভ্রমণে 
বহু দিন অতিবাহিত করিয়া অবশেষে দোইয়ার সরদার মোহাম্মদ ইবনে 
সোদের আশ্রয় গ্রহণ করেন । ইহারই সাহায্ তিনি বেদুঈনদের সমবায়ে 
একটি ক্ষুদ্র সশস্ত্র বাহিনী গণঠন পৃবক প্রথম সুযোগে তুরস্ক সরকারের বিরুদ্ধে 

বিদ্রোহ ঘোষণা কত্রিয়া দেন। 
অথনৈতিক দিক দিয়! ক্ষতিকর বিবেচিত হইত বিয়া তুকার! আরবের 
মরু অঞ্চলে তাহাদের সাক্ষাৎ-কতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য সত্যিকারের চেষ্টা কোন 
সময় করেন নাই । তাহা ছাড়া বেদুঈনদিগকে সাধারণ নাগরিকের ন্যায় 
ংসার ধর্ম পালনে বাধ্য করাও সহ্জ্জ ব্যাপার ছিল না। ধর্সপরায়ণ বলিয়। 
বেদুঈনদের কোন স্বথ্যাতি না থাকিলেও, তীর্থস্থানে তুকী পাশা ও বের 
অনাচারের বিরুদ্ধে তাহারা প্রাণপণ জেহাদের শপথ গ্রহণ পূর্বক আবদুল 
ওহাবের দলের পৃষ্টিসাধন করিতে থাকে । এব্নপে অতি অল্পকালের মধ্যে 
মরু অঞ্চলে বিশেষ করিয্লা নজদ্‌ প্রদেশে আবদুল ওহাবের কত প্রতিষ্ঠিত 


৬০ আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম 


হইয়] যায়। মোহাম্মদ ইবনে সৌদের সহিত তাহার এক কন্তার বিবাহ 
দিয়া আবদুল ওহাব সমগ্র নজ.দের শাসন ক্ষমত। তাহার হান্তে অর্পণ করিয়া 
শুধু ধর্মীয় ব্যাপারে স্বয়ং সবময় কর্তা হইয়া রহিলেন । 

পবিত্র কোরআনে নির্দেশিত নিয়ম কানুন অনুসারে এই নৃতন রাষ্ট্রের 
শাসন ব্যবস্থা রচিত ও প্রবতিত হয়। চতুর্থ খলিফার আমলের পর এই 
সব্প্রথম কোরআনকে ভিত্তি করিয়া একটি দেশে ধমীয়, রাজনৈতিক, 
সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়িয়া তোলার চেষ্টা চলে । ১০৪৮ 
শ্রীস্টাবে বাগদাদের তৃকা শাসনকর্তা আবদুল ওহাবের অনুচরদের দমনের 
জন্য এক অভিধান প্রেরণের অদেশ দেন । কিন্ত অভিযাত্রী বাহিনী ইহাদের 
নিকট পরাজিত হইয়া বাগদাদে প্রত্যাবর্তন করে । এই স:ঘষের পর 
আবদুল ওহাব একটি নিয়মিত সৈন্য বাহিনী গঠন করিয়া তাহাদেস বায় 
নির্বাহের জন্ত যুদ্ধের সময় শক্রদের নিকট হইতে প্রাপ্ত ধন-সম্পত্তির 
চাব্রি-পঞ্চমাংশ নিদিই করিয়া দেন । দেশের উৎপন্ন শস্য, আমদানী এবং 
রফ.তাশীর উপরও কর ধার্য হইতে থাকে । দুঃখের বিষয়, নৃতন শিয়ম- 
কানুন প্রবতিত হওয়ার স্বল্লকাল পরেই হঠাৎ আবদুল ওহাব মৃতুানুখে 
পতিত হন। 

তাহার এই আকস্মিক মৃত্যুতে অনুচরেরা তাহাদেক্ প্রিয়তম নেতাকে 
হারাইল বটে, কিন্তু আদর্শ ও সঙ্কল্ল তাহারা অচল অটলই রহিল । 
উপরন্ত নূতন মতবাদ অনুসাঞ্গীর স্বাভাবিক গৌঁড়ামী লইয়া ইহারা রাষ্্রের 
আয়তন বৃদ্ধির জন্তও অতি মাত্রায় ব্যগ্রু হইযা উন্ে। ১৭৯১ সালে 
মক্কা শাসন কর্তা শেরিফের বিরুদ্ধে এক অভিযানে বহির্গত হইয়। 
ইহারা তাহার প্রভূত ক্ষতি সাধন করেন। ইহার মাত্র ছয় বসর পর বাগ, 
দাদের গভর্ণরকে একটি ভীষণ যৃদ্ধে পরাস্ত করিয়। তাহারা ইরাকের একটি 
এলাকা নজবদর অধিকারে লহইয্পা যায় । ১৮০১ সালে লক্ষাধিক মুজাহিদ 
মক্কানগরী আক্রমণ পুবক কয়েক মাসের মধ্যে উহা সম্পূর্ণরূপে দখল 
করিয়া তথা হইতে তুকীঁ শাসনের বিলোপ সাধন করে। দুই বৎসর পর 
তাহারা মদিনা দখল করিয়া হেজাজ প্রদেশের অবশিই্ই অংশের উপরও 
নিজেদের শাসন ব্যবস্থা কায়েম করে । কবরপুজা এবং অনুরূপ কাধাদি 
বন্ধের উদ্দেশ্যে তাহারা মক্কা ও মদীনার দরবেশ এবং পীর-ফকিনের 
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কবহের উপর নিমিত কতিপয় সোধ ভাঙ্গিয়া দেয় । এমন কি হজরুত 
মোহান্দের রওজারও একট) অংশ তাহাদের হাত হইতে সেসময় 
বক্ষ" পায় না। 


আবদুল ওহাবের অনুচরদের এ সকল কার্ষে দুই শ্রেণীর মুসলমানরা 
অত্যন্ত নর্মীহত হয় ॥ যথা, কবরের পাশ্বে দাড়াইয়া যাহারা ইহঙ্গোকিক 
উন্নতি ও পারলোকিক মঙ্গল কামন। কক্সিত এবং যাহারা কবরের হেফাজতের 
নামে দর্শনপ্রাঞ্থদের নিকট হইতে টাকা-পয়সা আদায় করিয়া উহা দ্বারা 
জীবিক] নিব।হ করত ॥ তুকীদেরও ক্রোধের অন্ত হিল না--ধম্ীয় কারণে 
নয়, বরং পবিত্র মক্কা ও মদীনার উপর হইতে তাহাদের ক্ষমতার বিলুপ্তিতে। 
তুকীর সুলতান ছিলেন তখন মুসলমানদের স্বমনো নীত খলিফা । ইসলামের 
সবশ্রেচ পৃণ্যস্থান দুইটি হস্তচ্যুত হইয়া পড়ায় তাহার খিলাফতের দাবী 
অর্থণুন্ত হইয়া পড়িয়াছিল । বাহুবলে ' স্ক' ও মদীনা পুনরধিকার সহজ হইবে 
না মনে কণিয়া, তুকাঁরা আবদুল ওহাবের অনুচরদের বিরুদ্ধে এমন সব 
মিথ্য; অভিযোগ উত্থাপন কক্ষিয়া সার' বিশ্বের মুসলমানদিগকে ক্ষেপাইয়া 
তুলিবার চেষ্টয় ব্রতী হন, যে সকল অভিযোগ স্তায়তঃ তাহাদেরই বিরুদ্ছে। 
উপস্থাপিত করা যাইত । তুকাঁরা দীরকাল তিনটি মহাদেশে পরিব্যাপ্ত 
একটি বিশাল সাম্রাজ্যের উপর আধিপত্য কায়েম রাখিয়া প্রচারকার্ষে 
বিশেষ দক্ষতা অর্জন করিয়াছিলেন ॥। সুতরাং তাহারা আবদুল ওহাবের 
মতানুসারীদিগকে যেভাবে চিত্রিত করিয়া মুসলিম জগতের কাছে উপস্থিত 
কঙিলেন* বিনা বাক্যব্যয়ে তাহারা তাহাই শিরোধার্ষ করিয়া লইল ॥ এই 
অপপ্রচারের দক্ষন ১৮০৩ হইতে ১৮০৬ সাল পর্ষশ্ত আরবের বাহির হইতে 
খুব বেশী সংখ)ক লোক হজনব্রত পালন করিবার জন্ত মক্কায় গমন করে নাই। 

আবদুল ওহাবের অনুচরেরাও এসময় স্ববোধ বালকের ন্ায় নিশ্চে্ট 
ছিল না! তাহারা তুকাঁদের হাত হইতে গোটা সিরিয়া প্রদেশট 
ছিনাইয়? লইয়? তুরস্কের তৎকালীন রাজধানী কন্স্টান্টিনোপল (ইস্তাগ্বল) 
আক্রমণের উদ্োগ গ্রহণ করে । ইহ দেখিয়! মিসরের খেদিভ মোহান্মদ 
আলি পাশা তুনুগ্ধ স্থবলতানের সাহায্যার্থে অগ্রসর হন।॥ তাহাদের সম্মিলিত 
বাহিনীর হাতে পরাস্ত হইয়া ইহারা সিরিয়ার ফিরিয়া আসে । ১৮১২ 
শ্বীস্টাব্দে খেদিভের অন্ততম সেনাপতি স্কটলযাওবাসী টমাস কীথ এক বিশাল 
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বাহিনী লইয় মদীনা আক্রমণ ও উহা! অধিকার করেন । পর বৎসর মন্টু 
নগরীও তাহাদের অধিকারে চলিয়া যায় । পরবতাঁ পাঁচ বৎসরের মধ্যে 
আবদুল ওহাবের অনুচরদের সামরিক শক্তি একেবারে চূর্ণবিচুর্ণ হইগা যায় 
এবং নজ-দ ব্যতীত আরবের অন্যান্ত এলাকা একটির পর একটি কর্ন 
ভাহাদের হাতছাড়া হইয়া পড়ে । 

সামগ্রিক শন্তি হইতে বঞ্চিত হইয়া তাহারা অতঃপর শৃধ ধন প্রচারে 
মনোনিবেশ করে । আবদুল ওহাবেস স্তায় যে ব্যক্তি ইসলান্র নানে 
অনাঢার এবং ধর্মকর্মে শৈথিল্যের জন্গ তুকীদের বিরুদ্ধে অভ্রধারণ করিরা- 
ছিলেন, মুসলমানদের উপর অমুসলগানদের শাসন তিনি ষে বরদাশত 
করিতে পারেন ন] ইহা শ্রীস্টানদের অনুমান করিয়া লইতে মোটেই কই হয় 
নাই। একবান্স যদি মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে বিধমা বিছবেষ জাগরিত 
হয়, তাহা হইলে এশিয়। ও আফ্রিকায় তাহাদের সামাজ্য তাসের ঘরের 
ম্যায় ভাঙ্গিয়া পড়িবে আশঙ্কা করিয়া সাম্রাজ্যবাদী বুটিশ ইসলামের জন্ত 
মায়াকান্না শুরু করিয়া দেন। তাই দেখা যায়, উনবিংশ শতাব্গীতে ভারত - 
বর্ষে যখনই কোন মুসলমান দেশপ্রেমিক পরাধীনতার বিরুদ্ধে দড়াইবার 
চেষ্টা করিয়াছেন, তখনই ইংরেজেরা তাহাকে ওহাবী আখ্যা? দিয়া অজ্ঞ 
জনসাধারণকে তাহার বিরুদ্ধে জেলাইয়' দিয়াছেন, লক্ষ লক্ষ টাকা ঘ্ষ 
প্রদান ও বিকল্পে নিধাতনের ভয় প্রদর্শন করিয়। তাহাদের বশংব্দ আলেম" 
দের নিকট হইতে তাহার বিরুদ্ধে ফৎওয়া সণ্গ্রহ কক্সিয়! লইয়াছেন, তুকণ- 
দের বেতনভুক শেরিফের আজ্ঞাবহ কর্চাপীর নিকট হইতে নিজেদের জন্য 
সার্টিফিকেট আনাইয়াছেন ; এমন কি, খাপ আরব দেশ হইতেও প্রচারক 
আনিয়া তাহার বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্ত নিজেদের রচিত অলীক কাহিনী 
তাহার মুখে প্রচার করিয়াছেন। ইহা ছাড়া, জেলা-ম্যাজিক্টেট ও উচ্চ 
পদস্থ কর্মচারিগণকে দিয়? তাহারা প্রতিক্রিয়াশীল মুসলমানদের সাহায্যে 
প্রতি জেলায় আঞ্জ,মানে ইসলামিয়া, হেজবুলাহ সমিতি ও আঙঞ্জ,মানে 
এশায়াতে ইসলাম প্রভৃতি কায়েম করাইয়! দেশপ্রেমিক মুসলমানদের বিরুদ্ধে 
উহাকে ব্যবহার করিয়াছেন । 

এক কথায়, আজকাল যেমন কমিউনিস্টদের হাত হইতে পবিত্র ইস- 
লামকে রক্ষার নাম করিয়া! নিজেদের আধিপত্য অক্ষুণ্ন রাখার জন্ত ইউ/রাপ 
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ও আমেরিকার নামসবন্ব শ্রীস্টান শক্তিগুলি কোটি কোটি পাউও এবং 
ডলার অকাতরে খরচ করিতেছে, গত শতাব্দীতেও ঠিক তেমনি ওহাবীদের 
হাত হইতে ইসলামকে রক্ষার দায়িত্ব ইংলগ্ডের গ্রীস্টানরা স্বেচ্ছায় নিজেদের 
স্কদ্ধে তুলিয়া লইয়াছিল। ইহার বিনিময়ে আল্লাহৃতালা তাহাদিগকে 
জানাতে ফেরদৌস বখ.শিস করেন কিনা বলা যায় না। তবে একথা সত্য 
যে, এই ইসলাম-রক্ষা অভিযানে তাহারা শত শত মুসলগানকে ফাঁসি কার্টে 
ঝুলাইয়া অথবা স্থদূর আন্দামানে নিবাসনে পাঠাইয়া অস্ততঃপক্ষে 
তাহ|দের পারলোকিক মুঞ্জির পথ প্রশস্ত কিয়া দিতে পারিয়াছে । ইহা- 
দেরই হাতে নির্যাতনের ভয়ে মুজাহিদগণ অতঃপর কখন সাধু-ফকিরের 
বেশে এবং কখনও ব্যবসায়ীর বেশে প্রচারকার্ষ চালাইতে থাকেন । তবু 
এদেশে বৃটিশ শাসন তাহারা সহজভাবে গ্রহণ করেন নাই । 


ঝড়ের পুর্বাভাস 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধাংশের ভারতবর্ষের ইাতিহাস বহু জটিলতায় 
পূর্ণ । এ সময়ে একদিকে যেমন সমগ্র ভারতবষের উপর ইংরেজদের কতৃত্ব 
সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, তেমনি অন্তদিকে আবার তাহাদের বিতাড়নের প্রচেষ্টাও 
দানা বাধিয়া উঠে ॥ সাধারণতঃ বিক্ষিপ্ত খণ্যুদ্ধ, ষড়যন্ত্র নিক্রিয় প্রতিরোধ 
এবং বিদ্বেষ প্রচারের ভিতর দিয়াই ইংরেজদের প্রতি এদেশবাসীর 
মনোভাবের প্রতিফলন হইতে থাকে । বিচ্ছিন্ন শঞ্তিগুলি সজ্ঘবদ্ধ হইতে 
গপারিলে ইংরেজদের পক্ষে এদেশে তখন টিকিয়া থাকা সম্ভবপর হইত না । 
কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বিভিন্ন স্বার্থের সমন্বয় সাধন করিয়। বিভিন্নমুখী প্রচেষ্টাকে 
কেন্দ্রীভূত ও একটি সুনিদিষ্ট উদ্দেশ্যে সুপরিকল্পিত উপায়ে তাহা নিয়োগের 
জন্ত সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী ব্যতীত অপর কাহারও সেই ক্ষমতা ছিল না' 
কিস্ততিনি আর তখন জীবিত ছিলেন না। অবশ্য ১৮৫৭-৫৮ সালে 
ইংরেজ বিতাড়নের জন্ত সম্মিলিতভাবে চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু উপযুক্ত 
পরিচাজকের অভাবে তাহাও শেষপর্যন্ত ব্যর্থতাক্ন পর্যবসিত হয় । আমাদের 
পূর্ব -পূরুষগণের এই মহান ব্যর্থতার ইতিহাস অন্তত্র আলোচিত হইয়াছে । 
এই অধ্যায়ে উহার পরবতী অধশতাবাীর প্রধান ঘটনাগুলিরই মাত্র 
উল্লেখ করা যাইতেছে । 
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মহীশুরের সর্বশেষ যৃদ্ধে টিপু সুলতানের পরাজয়ের পর গভর্ণর-জেনারেল 
লড” ওয়েলেসলী তাহার প্রবতিত “অধীনতামূলক মিত্রতা" নীতি পুরোপুরি- 
ভাবে কার্ধকর করিতে অগ্রসর হন। এই নীঠি অনুসারে এদেশীয় রাজন্ত- 
বর্গকে তাহাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য ইংরেজদের উপর ভরসা করিয়া থাকিতে 
আহ্বান জানান হইত । ইহার বিনিময়ে ইংরেজেরা তাহাদের রাজ্যের 
সীমা অক্ষুপ্ন এবং বৈদেশিক কিংব' দেশীয় শ্বন্তান্ত সামন্ত রাজার কল্পিত 
আক্রমণ হইতে তাহাদিগকে রক্ষার আশ্বাস দিতেন। যিনি এই নীতি 
স্বীকার করিয়া লইতেন, তাহাকে স্বীয় রাজ্যে নিজের খরচে একদল ইংরেজ 
সৈন্ত পৃষিতে হইত এবং ইংরেজদের অনুমতি ব্যতিরেকে কোন বৈদেশিক 
শক্তির সহিত যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হওয়' কিংবা সন্্ধ স্বাপনের ব্যাপারে তাহার 
সমস্ত অধিকার লোপ পাই 5। তৎকালীন বৃহৎ শক্তিগুলির মধ্যে হায়দরা- 
বাদের নিজামই সব্প্রথম এই অধীনতামূলক মিত্রতা গ্রহণপূবক নিজের 
এব তৎসঙ্গে সমগ্র দেশের জন্য সবনাশ ডাকিয়া আনেন । 

লড” ওয়েলেস্লীর আমলে এদেশে ইংরেজদের রাজ্যের সীমা বেশ 
সম্প্রসারিত হয় ' টিপু স্বলতানের পতনের পর ইংরেজের! তাঞ্জোর, সুরাট, 
কর্ণাট প্রভৃতি অধিকার করেন । মহারাট্রা নায়কগণের অস্তদ্বন্দের সুযোগ 
লইয়ী ল ওয়েলেসলী তাহাদের প্রতে।ককে অধীনতামূলক মিিব্রতায় 
আবদ্ধ হইতে আহ।নজানান। তাহাপা] ইহাতে অসন্মতি প্রকাশ করায় 
তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষিত হয় । ফলে ১৮০২ শ্রীস্টাঝে পেশওয়া এবং 
পর বৎসর সিদ্ধিয়! ভেশসলা পরাজিত হইয়া উক্ত নীতি গলাধঃকরণে বাধ্য 
হন এবং তাহাদের রাজোর সীমা সঙ্ক,চিত হইয়া পড়ে । 

লর্ড হেস্টিসের আমলে ইংরেজেরা নেপালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা 
করিয়। কৃমাসুন, গাড়োয়াল এবং তরাই অঞ্চলের একটা বৃহৎ অংশ তাহাদের 
দখলে আনয়ন করেন । এসময় সিকিম রাজাটিও তাহাদের প্রভাবাধীন 
হইয়! পড়ে । তীাহারই আমলে পিগারীদের লামৰিক শক্তি চিরদিনের জন্য 
লোপ পায় । গভর্ণরজেনারেল হিসাবে ই"হারই কার্কাল ছিল দীর্ঘতম । 

নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিস পেশ ওয়া দ্বিতীয় বাজীরাও ইংরেজদে 
অধীনতামুূলক মিত্রতা হইতে মুক্ত হইবার জন্ত বিদ্রোহ ঘেষণা করিলে 
লর্ড হেস্টিংস তাহাকে অস্তীর ঘৃদ্ধে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করেন। বাজীরাও 
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অনন্টোপায় হইয়া ইংরেজদের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। এইবরপে 
মহারাট্রা শক্তি চিরকালের জন্ত খর্ব হইয়া পড়ে। অতঃপর পাঞ্জাব, 
সিন্ধু, নেপাল ও আসাম ব্যতীত ভারতে আর কোন উল্লেখযোগ্য স্বাধীন 
রাজাই রহিল না। অযোধা] ইতিপূবেই ইংরেজদের প্রভাবাধীন হইয়া 
পড়িয়াছিল। হেস্টিসের আমলে ১৮১৬ সালে বেরেলীর জনসাধারণ 
অতিরিক্ত করভাবে অতিষ্ঠ হইয়া! ইংরেজদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে। 
বহু সংখাক পিগারীও ইহাদের সঙ্গে যোগ দেয় ॥ ইহাদিগকে দমন করিতে 
হেস্টিংসকে বিশেষ বেগ পাইতে হয় । এই সময় ইংরেজ সৈনম্তরা রোহিলা 
খণ্ডে আন এক দফা অপরাধী শিরপরাধী নিবিশেষে সকলের উপর নির্মম 
অত্যাচার চালায়, এদিকে ধিতীয় বার পরাজয়ের পরব পেশওয়া তাহার 
রাজ্য ত্যাগ করিয়া কানপুরের নিকটে বিঠুর নামক স্থানে বাস কগিতে 
থাকেন । ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট তাহার জন্ত বাধিক আট লক্ষ টাকা বৃত্তি 
নিদিষ্ট করিয়৷ দেন। সিপাহী বিদ্বোহের অন্যতম নায়ক স্বনামধন্য নান। 
সাহেব ই'হারই দত্তক পুত্র । 


ইংরেজদের বিরুদ্ধে হোল.কারকে সাহায্য দানের জন্য ভরতপুরের 
রাজার উপর তশহারা অতিশয় ক্রুদ্ধ হন। তাই ১৮২৬ সালে তাহারা 
হঠাৎ ভরত৬পুর আক্রমণপুবক কাজাকে সিংহাসনহ।ত করিয়া তাহাদেরই 
বশহ্দদ অপর এক ব্যন্তিকে রাজ বলিয়। ঘোষণা করেন। নানা কারণে 
১৮২৪ সালে ইংরেজদের সহিত রদরাজ্যেরও যুদ্ধ বাধে ॥। ইংরেজ 
সৈম্তদের আক্রমণে বর্মার সৈশম্তরা আসাম ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য হর । 
অতঃপর বাম্পীয় পোতে করিয়। একদল ইংরেজ সৈন্ত রেছুনের নিকট উপস্থিত 
হয় । বর্দার সৈগ্ভ এবং জনসাধারণ তৎপূবে কখনও বাদ্পীয় পোতি না 
দেখায় অত্যন্ত ভীভিগ্রস্ত হইয়! পড়ে । ফলে একপ্রকার বিনা যৃদ্ধেই 
রেছুন অধিকৃত হয় ! ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে ব্রমারাজের সহিত ইংরেজদের এক্ত 
সন্ধি হয়! এই সাঞ্ধর শতানুসারে আসাম* আরাকান, টেনেসেরিয়মের 
উপুকুল ও মার্তধানের কিয়দংশ ইংরেজ শাসনাধীনে চলিয়া যায় । তখন 
হইতে ব্রষদেশের অন্যান্ত অংশেও ইংরেজদের অনুপ্রবেশ ব্বদ্ধি পাইতে 
থাকে । বার্নার অধিকৃত এলাকাগুলি ভারতবষের গভর্ণর জেনারেলের 
শাসনাধীন রাখা হয়। | 

নি 
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ফারসী ভাবার নির্বাসন 

গভর্ণর- জেনারেল লর্ড বেন্টিক্কের আমলে জয়ন্তিকা, কাছাড়, কুর্গ, এবং 
সঙ্কৃচিত মহীশুর রাজ্য ইংরেজ শাসনাধীন হইহ্রা পড়ে । তিনি দেশের 
সকল নিম্ন আদালতে ফার.সী ভাষার পরিবতে দেশীয় ভাষার প্রচলন এবং 
উচ্চ আদালতের জন্ত ইংরেঙ্সী ভাষা নিদি্ট করেন। এই ব্যবস্থার দরুন 
বহু সংখ্যক শিক্ষিত মুসলমান হঠাৎ বেকার হইয়। পড়েন। মুসলমানদের 
সামরিক শক্তি খর্ব, রাজনৈতিক চেতনাশন্তি লোপ এবং তাহাদের আথিক 
অবস্থার বিপর্যয় ঘটাইয়৷ ইংরেজ শাসকগোষ্ঠির উপর তাহাদিগকে সম্পূর্ণ 
নির্ভরশীল করিয়া তোলার জন্য হেোস্টংস হইতে আরন্ত করিয়া পর পর 
কয়েক জন গভর্ণর জেনারেল মুসলমান জমিদারগণের জমিদারী, জাপ্নগীর, 
লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ও মুসলমান যুবকদের জন্য সামরিক বিভাগের 
সবপ্রকার চাকুরীর দ্বার বন্ধ এবং অন্যান্য যে-সকল বিধি-বাবস্থা অবলম্বন 
করিয়াছিলেন, ইতিমধ্যে তাহার বিষময় ফল ফলিতে আন্ত করিয়াছিল । 
ইহার উপর আবার অফিস-আদালত হইতে ফারসী ভাষার নির্বাসন 
ঘোধিত হওয়ায়, নিজস্ব বলিতে মুসলমানদের আর কিছুই অবশিষ্ট রহিল 
না। ফলে তাহাদের মধ্যে তীব্র অসম্তোষ জাগিয়া উঠে । রাজনৈতিক 
দিক ছাড়া ইহার আরও একট] দিক ছিল । দেশের শাসনক্ষমতা হইতে 
বিচ্যুত এবং জমিদানী, তালুকদার্ী ও বড় বড় পদ হইতে বঞ্চিত হওয়ার 
পরও বহু বৎসর মুসলমানরা এদেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং চিন্তাধারার উপর 
তাহাদের প্রভাব অক্ষুণ্ন রাখিয়া চলিতেছিল ॥। ফারসী ভাষার নিবা সনের 
সঙ্গে সঙ্গে এক্ষেত্রেও মুসলমানদের প্রভাব ত্রত হাস পাইতে থাকে । 

লর্ড” বেনিস্কের সময় সৈয়দ আহমদের মুজাহিদ বাহিনীর সহিত 
শিখদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। বাংলায় তিতুমীরেরও পতন ঘটে প্রায় 
একই সময়ে। কিন্ত তাহাদের অনুচরবর্গের প্রচারের ফলে এবং ফারসী 
ভাষার নিবাসনের দরুন মুসলমানদের মধ্যে বিজাণীয় বিদ্বেষ পূরবাপেক্ষা 
অধিক এবং ব্যাপকতর আকারে প্রকট হইয়া উঠে । তৎকালীন সমাজের 
নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনকে মুসলমানদের অস্তিত্বের 
পক্ষে ইংরেজদের নিষ্ঠরতম আঘাত হিসাবে গ্রহণ করিয়া! ইহা হইতে 
দূরে থাকার এবং সাধামত উহার বিরোধিতার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ইংরেজী 
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শিক্ষাকে মুসলমানদের জন্ত হারাম এবং ভারতবর্ষকে “দারুল-হারাব' অর্থাৎ 
বিধম্ী শাসনাধীন দেশ বলিয়া ঘোষণা করিয়া এ-সময় ফৎওয়? (ধর্মীয় 
নির্দেশ) জারা হয়। 


মুসলমানদের রাজনৈতিক ব। ধমীয় কোন প্রতিষ্ঠান সে সময় না থাকা 
ইংরেজদের বিরুদ্ধে তাহাদ্দগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিবার দারিত্ব একান্ত স্বাভাবিক 
ভাবে ঠসয়দ আহমদের অনুচরবর্গেরই উপর বায় । এই দারিত্ব পালনের 
জন) ইহাদিগকে প্রায় পঞ্চাশ বংসরকাল যে কঠোর সাধনা এব ত্যাগ 
স্বীকার করিতে হইয়াছে, ইতিহাসে তাহার নজীর বিরল । কেহ কেহ 
বলেন, নূতন কঠিয় মুসলমানরা যখন বুটিশ-বিরোধী আন্দোলন গড়িয়া 
তুলিতে অগ্রসর হয়, তখন ৫সয়দ আহমদের ন্তায় কোন অসাধারণ বাক্তিত্ব- 
সম্পন্ন লোক যদি উহার নেতৃত্ব গ্রহণ করিকেন, তাহা হইলে ১৮৬৭ সালের 
পর্বেই ইংরেজদিগকে সিপাহী বিদ্রোহ অপেক্ষা অধিক এক ভয়াবহ 
পরিস্থিতির মোকাবিলা করিতে হই: । দেশের ও জাতির সু গপেক্ষা 
প্রয়োজনের দিনে সৈয়দ আহনদ ব্রেলপভীর অভাব তীব্রভাবে অনুভূত 
হইয়াছিল সত, কিস্ত মুসলমানর! ভঙ্জন্ত নিরুৎসাহ হইয়া পড়ে নাই । 
বরং সেই অভাব পূরণের জন্তই যেন প্রতে)কটি কমী জাঁবনপণ করিয়া 
ভাহার আদর্শ প্রচারে ব্রতী হইয়াছিলেন। 

অপরপক্ষে ইংরেজরাও এ সময় এমন দুইটি ভুল করিয়' বসেন যেজন্ত 
মুজ। হিদগণের কাজ সহজতর হইয়া পড়িয়াছিল। এই ভুল দুইটি ইরেজ 
বিদ্বেষ-বহ্ছি বিস্তারে ঘৃতাভ'তির স্তার় কাজ করিয়াছে! 

আফগানিক্তানের আমীর রাশিয়ার বিরদ্ধে ইৎরেজদের সহিত 
মিত্রতাজ্সত্রে জাবদ্ধ হইতে অসন্মতি জ্ঞাপন করিলে পর গভর্ণব-জেনারেল 
লর্ড অক্ল্যাণ্ড ১৮৩৯ সালে আফ.গানিস্ত নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা। 
করিয়া! কান্দাহার ও গঙ্গনী অধিকার করেন । আমীর দোস্ত মোহাম্মদ 
খান ভয়ে পলায়ন করেন॥। ইংরেজেরা তৎস্থলে আফগানদের অশ্রদ্ধ 
ভাজন শাহ শুজাকে সিংহাসনে বসান । কিন্তু দোস্ত মোহাম্মদের পুত্র 
আকবন খান বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়! কয়েকজন ইংরেজ কর্মচারীকে 
হত্যা করেন। ব্যাপক বিদ্রোহের আশঙ্কা করিয়া ইংরেজ বাহিনী 
ভারত অভিমুখে রওয়ানা হয়। পথে আফগানেরা অতকিত আক্রমণের 
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সাহায্যে পনর হাজার ইংরেজ সৈন্যকে হত্যা করে। ইংরেজ সৈন্যদের 
মধ্যে একমাত্র ডাক্তার ব্রাইডন অতিকষ্টে এ-নিদারণ সংবাদ ভারতে 
বহন করিয়া আনিতে সমর্থ হন। এই দুঃখ ও ক্ষোভের নিরসন এবং 
পরাজয়ের গ্লানি মুছিয়া ফেলার জন্য ইংরেজেরা এ সময় আর একটি ভুল 
করিয়। বসিলেন। 

মোগল আমলের প্রতাপশালী জমিদারগণেরই সমতুল্য সিন্কুর স্বাধীন 
আমীরগণ ইংরেজদের সহিজ মিত্রতাস্তত্ে আবদ্ধ ছিলেন । ইংরেজ 
সেনাপতি গার চার্লস নেপিয়ার কোনরূপ যুদ্ধ ঘোষণা না করিয়াই 
১৮৪৩ সালে ইমামপ্র দুর্গ অধিকার এবং সঙ্গে সঙ্গে আমীরগণের রাজ্য 
আক্রমণ করেন। আমীরগণ ইহার জনা আদো প্রস্তুত ছিলেন না। 
ইংরেছ্ছেরা এতটা? বিশ্বানঘাতকত1 করিতে পারেন ইহ। কখনও তাহারা 
কল্পনা করিয়] উঠিতে পারেন নাই উপরন্ত তাহারা এই বিশ্বাসই মনে 
পোযণ করিয়া আসিতেছিলেন যে, বিপদ-আপদে তাহারা ইংরেজদের 
নিকট হইতে সাহাযা পাইবেন ॥। এ কারণে সামঠিক শক্তি বৃদ্ধির প্রয়োজন 
ডাহার জনুভভব করেন নাই । 

প্রয়োজনীয় প্রস্রতিব অনুপস্থিতিতে যৃদ্ধে তাহাদের শোচনীয় পরাজয় 
ঘটে। ইংরেজের' নিঃসঙ্ষোচে সমগ্র সিন্ধুপ্রদেশ নিজেদের অধিকারে লইয়া 
যান। স্যার চালস্‌ নেপিয়ার এই উপলক্ষ নিবিচারে সিদ্ধুর জনসাধারণের 
উপর অমানুহিক অত্াচার কারয়াছিলন ( অত্যন্ত লজ্ভ্ার বিষ, ভারত 
উপমহাদেশ হইতে ইংরেজদের প্রন্থানের পরও কক্কা»)র একটি প্রধান সড়ক 
নেপিয়ারের নামটি সগোৌরবে বহন করিয়া চলিয়াছে । 

ধিন' কারণে এব? অতকিতে সিন্ধু প্রদেশ আক্রমণ ও অধিকারের সংবাদ 
প্রচারিত হইলে, পশ্চিম ভারতেও ইংরেজ বিছেঘ দান" বাধিতে থাকে । 
সিতানা এবং পানা কে এই আ্ুযোগের জন্ধযবহার করিতে কোন 
রকম দ্রটি করে নাই । বস্ততঃ পিন্ধুবিজন্ন এবং অযোধ্যা অধিকারের 
মধ্যবত সময়েই মুজাহিদ নেতৃবর্গ মগঠন বাপারে সবাধিক তৎপরতার 
পরি5য় প্রদান করিয়াছেন । ১৮৩৩ সালের শেষভাগে পাটনা কেজ্ের শাখা 
হিসাবে মালদহে একটি প্রচার-অফিস প্রাতিিত হয়। ঢাকায় অনুন্ধপ 
অফিস স্থাপনের চেষ্টা হইয়াছিল! কিন্ত নানা কারণে সেই চেষ্টা পরে 
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শরিত)ক্ত হয়। সৈয়দ আহমদের জন্মভূমি বেরেলীর উপরও মুজা হিদগণের 
নজর পড়িয়াছিল। কিন্ত সমগ্র রোহিলাখগ্ডের উপর ইংরেজের প্রথমাবধি 
কড়া দৃ্টি রাখিয়াছিল। তদুপরি ১৮১৭ শ্রীষ্টাকের প্রজা-বিদ্রোহ 
ইংরেজদিগকে রোহিলাদের সম্পর্কে অত্যস্ত সতক করিয়া রাখিয়াছিল। 
এ সকল কারণে মুজাহিদ নেতৃবর্গ তথায় আনুষ্ঠানিকভাবে কোন অফিস 
খোলা সমীচীন মনে করেন নাই । তবে সেস্বানেও গোপন প্রচারকার্ষ 
সমানভাবেই চলিতে থাকে । 


সিচ্ধু অধিকারের পর ইংরেজ শাসক শ্রেণীর চরিত্র সম্পর্কে ওয়াকেফহাল 
ব্যক্তিগণ আশঙ্কা করিতে থাকে, কোন না কোন অজুহাতে অতঃপর 
তাহারা অযোধা। রাঙজ্জাটিও গ্রাসের চেষ্টা করিবেন। ওয়াজেদ আলি 
শাহ ছিলেন তখন অযোধ]ার নওয়ব। বছ বৎসর পূর্ব হইতে অযোধ্যার 
উপর ইস্ট ইগ্ডিয়' কোম্পানীর লোলুপ দুই ছিল ॥ পুববর্তা তিনজন 
নওয়াবের নিকট হইতে নানা অজুনাতে তাহারা বিভিন্ন সময় রাজ্যের 
কয়েকটি এঙ্সাকা কাড়িয়া লইয়াছিলেন। ইহা ছাড়া কোম্পানী তাহাদের 
বিপদ আপদে যখনই অযোধার যে কোন নওয়াবের সাহায্য চাহিয়াছেন, 
তাহাই পাইয়াছেন। হেস্টিংস কতৃক অযোধ্যার বেগমদের নিকট হইতে 
জোরক্রমে আদায়কৃত বিপুল পরিমাণ অর্থের কথা বাদ দিলেও, কোম্পানী 
নেপাল ও ব্রশ্মদেশের সঙ্গে যুদ্ধির সময় তিন কোটি টাকা» আফগান যুদ্ধের 
সময় পঞ্চাশ লক্ষ টাকা এবং উপরে বণনিত প্রতেকটি ক্ষেত্রে হাতী, 
ঘোড়া ও যৃদ্ধের অন্তান্ত সাজসরঞজাম পাইয়াছেন। তবু তাহারা অযোধ্যা 
গ্রাসের চেষ্টা হইতে বিরত থাকেন নাই । মুজাহিদ নারকগণ নানাভাবে 
নওরাবকে ইহা বুঝাইবার চেষ্ট! করিয়াছিলেন । কিন্ত বটিশ শ্যায়পরায়ণতার 
উপর তাহার এতটা শ্রদ্ধা এবং আস্থ। ছিল যে, তিনি তাহাদের সতক্ষবাণীর 
প্রতি কর্ণপাত অথবা পারিপাশ্থিক অবস্থা হইতে কোন শিক্ষ' গ্রহণ করিতে 
সন্দত হন নাই । ইংরেজেরা তাহার “ভালে মানুষী' ও দুর্বলতার স্থযোগ 
লইয়া তাহার দরবারে নিজেদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করিয়া লইতে 
থাকেন । দূরদশী মুজাহদ নায়কগণ তখনই ধরিয়া লইয়া ছিলেন, চক্ষু- 
লজ্জার খাতিরে যদি সরাসরিভাবে দখল নাও করা হয় তবু ইংরেজদের 
হত হইতে অযোধার নিষ্ভতি নাই। এজন্ত নওয়াবের অমস্তষ্টির ঝুকি 
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লইয়া অযোধ্যায়ও তশাহারা ইংরেজ-বিরোধী প্রচারকার্য চালাইতে থাকেন 
কিস্ত ওয়াজেদ আলির পদচ্যুতির পূর্বে ইহা তথায় বিশেষ কার্ষকর হইতে 
পারে নাই ১ কারণ প্রজারঞ্জক হৃপতি হিসাবে তশহার যথেষ্ট খাতি ছিল। 


শিখ যুদ্ধ 

১৮৩৯ সালে ইংরেজবনু, শিখরাজ ণজিং পিংহের মৃত্যুর প্রায় ছয় বৎসর 
পর, তাহার পা৮ বৎমর বয়স্ক পূত্র দিলীপ সিংহ সিংহাসনে আরোহণ 
করে” । খণজিৎ সিংহের শভিশালী সৈম্যদিগকে বালক দিশীপ শাসনে 
রাখিতে পারিলেন না। তাহারা ভয়ঙ্কর বিশৃঙ্খল হইয়। উঠে। ১৮৪ 
সালে লা হাডিজ তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। কতিপয় 
সেনাপতির বিশ্বাসঘাতকতায় যুদ্ধে শিখদের পরাজয় ঘটে । ১৮৪৬ 
গ্রীস্ট:বে লাহোরে উভয় পক্ষের মধ্যে যেই সন্ধি হয়, উহার শত অনুসারে 
ইংরেজেরা কাশ্মীর, হাজরা জেল।, জলন্ধপ, দে/রাব প্রভৃতি স্থান লাভ 
করেন । বিজয়ী ইংরেজের। পাগ্জাবের অবশিষ্টাংশের উপর দিলীপ সিংহের 
কত অক্ষুপ্ন রাখিয়া শিখ সৈশ্ঠসংখ্যা অনেক হান করিয়া দেন এবং 
স্যার হেনগ্ী লব্দে্সে লাহোরে শিখ দরবারে রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হন। 
অতঃপর ইংরেজেরা প্রায় চারি কোটি টাকার বিনিময়ে জম্মুর শাস কা 
গোলার সিংহেহ্ নিকট সমগ্র কাশ্মীর বিক্রয় করিয়া দিয়া তাহাদের অর্থ 
সঙ্কট দূর করেন। এইবপে জন্ম, ও কাশ্মীন একই ব্যক্তির শাসনাধীন 
হইয়া পড়ে । বতমানের ন্যায় তখনও জম্মু এবং কাশ্মীর যথাক্রমে অমুনলিম 
ও গুসলিন-প্রধান রাজ্য ছিল । কাশ্মীরের তদানীস্তন শাসনকত। নওয়াব 
ইমাম উদ্দীন কিছুতেই গোলাধ সিংহ ডোগরার হাতে কাশ্মীর ছাড়িয়া 
দিতে সন্ত হইতেছিসেন না। ইহা! দেখিয়া স্যার হেন্সী লরেন্স মালিক 
ফতেহ খান তিওয়ানাকে জনৈক উচ্চপদস্থ ইংরেজদের সঙ্গে কাশ্মীরে প্রেরণ 
করেন। মালিক ফতেহ, খান ছিলেন নওয়াব ইম!ম উদ্দীনের অস্তন্ছ বন্ধু । 
তাহারই চেষ্টায় নওয়াব ইমাম উদ্দীন কাশ্মীর ছাড়িয়া দেন এবং তথায় 
গোলাব সিংহের টস্বরাচারী একাধিপত্য প্রতিষিত হয় ॥ 

ল” হাডিঞ্জের পর লর্ড ডালহোসী ভারতবর্ষের £ ভর্ণর-জেনারেল 
হইয়া আসেন। ব্বটিশ সাম্রাজ্যের শাসনভার ন্যস্ত ছল সেসময় গৌড়া 
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সামাজ্যবাদী একটি রাজনৈতিক দলের উপর ॥ ইহাদের সমর্থনের 
ভরসায় তিনি ভাঃতবর্ষের অবশিই অর্ধস্বাধীন রাজ্যগুলি অধিকারের 
ফন্দি অশাটেন॥ ইংরেজদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অজুহাতে ১৮৪৮ সালে 
তিনি শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়। প্র বৎসর চালিনওয়াল। নামক 
স্বানে তাহাদিগকে পরাস্ত করেন । এবার আর সন্ধির কথ! উঠিল না। 
ডালহোসী সমগ্র পাঞ্জাবকে বৃটিশ শাসনাধীন করিয়। দিলীপ সিংহের 
জন্ত বাঘিক শ্রকট। বৃত্তি নিদিষ্ট করিয়া তাহাকে বিলাতে প্রেরণ করেন। 
দিলীপ সিংহ খ্রাস্টান ধর্মে দীক্ষ। গ্রহণপূবক ইংলণ্ডেই স্থায়ীভাবে বাস 
করিতে থাকেন ॥ দিলীপ সিংহের মাত" রাণী ঝিন্দন কাশীতে নিবাসিতা 
হইলেন। শিখ সেনাপতি খান সিংহ এবং দিলীপ সিংহের অস্ঠতম মন্ত্রী 
গঙ্গারাম গুমুখ লাহোর দরবারের আরও কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তিকে ফাসি 
কাঠে প্রাণ দিতে হইল ॥ 


লড” হাডিঞ্জের আমলেই বুটিশের রাজ্যের সীমা উপজাতীয় এলাকা 
পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। ইহার পরিসর ছিল পূরবে নেহাত কম। 
এক্ষণে উহা কয়েক শত মাইলে গিয় দাড়ায় । দুই জন ইংরেজ কর্মচারীর 
উপর অভ্যচারের মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত করিয়া লর্ড ডালহোসী 
১৮৫০ সালে সিকিমের একট বিরাট অংশ গ্রাস করেন। ইহাব্ পর ৮৫২ 
সালে তিনি ব্র্মরাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়। রেঙগ,ন, বেসিন এবং 
পেঞ্ড অধিকার করেন। 

যে সকল দেশীয় স্বপতির রাজ্য দখল করিবার পে তাহাদের সামরিক 
শক্তি চুর্ণ-বিচুর্ণ করিয়া দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা তিনি উপলদ্ধি কৰিয়াহিলেন, 
লডডালহোমী তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া একই সঙ্গে উভ্তয় 
অভিলাষ পর্ণ করেন । পক্ষান্তরে যে সকল সামন্ত শহর সামরিক শক্তি 
তাহার নিকট বিপজ্জনক বিবেচিত হয় নাই, তাহাদের বিকদ্ধে যুদ্ধ বোষণ। 
করিলে হাস্য।ষ্পদ হইতে হয় এবং অযথা অর্থবায়ও হখঘ, এম্ন্ত তিনি 
কুখ্যাত খহলোপ নীতির উদ্ভাবন ও প্রবর্তন করেন। 

অপৃত্রক অবস্থায় কোন সামন্ত রাজার মৃত্যু হইলে তাহার রাজ্য 
ইংরেজদের অধিকারে চলিয়া যাইবে, ইহাই ছিল উক্ত নীতির প্রধান বিধান॥ 
হিন্দুদের ক্ষেত্রে দত্তক পুত্র ও মুসলমানদের ক্ষেত্রে নিকট-উত্তরাধিকারীকে ও 


৭২ আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম 


স্বীকার না করাই ছিল ডালহোসীর উদ্দেশ্য । এই নীতির বলে তিনি 
মাত্র পাঁচ বৎসরের মধ্যে সাতারা, কারোলী, সম্বলপুর, উদয়পুর, নাগপুর, 
বাঘাট, ঝাসী প্রভৃতি রাঞ্যগুলি বৃটিশ অধিকারে লইয়া যান। তবে 
বাঘাট এবং উদয়পুর সম্পকিত তাহার দিদ্ধান্ত পরবঙাঁ গভর্ণর-জেনারেল 
লর্ড ক্যানিং উপ্টাইয়৷ দিয়াছিদেন। কারোলী সম্পকিত সিদ্ধান্তটি ইস্ট 
ইও্ডিয়। কোম্প'নীর বোর্ড অব ডিরেস্টর্ন পরিবর্তন করিয়াছিলেন । আকটের 
নওয়াব ভাঞ্জোরের গ্গাজা এবং পেশওয়া দ্বিতীয় বাজীরাও অপুত্রক 
অবস্থায় পরলোক গমন করিলে, ল ডালহোসী প্রথমোত্ত দুইজনের 
আইনসন্মত উত্তরাধিকারিগণের এবং শেষোক্ত ব্যক্তির দত্তক পুত্র নানা 
সাহেবের বৃত্তি বন্ধ করিয়া দেন। তাহারই আমলে ১৮৬৩ সালে এদেশে 
সবপ্রথম রেলওয়ে লাইন সংস্বাপিত, বিখ্যাত গঙ্গা থাল খননের কাজ 
সমাপ্ত এবং টেলিগ্রামযোগে সংবাদ প্রেরণের ব্যবস্থা প্রবতিত হয় । এসকল 
জনহিতকর কার্য করিতে যাইয়াও তিনি দরিদ্র জনসাধারণের নিন্দা অর্জন 
করেন ॥। কারণ, ক্ষতিপূরণ দার ক্ষেত্রে তিনি সংশ্লিষ্ট ব্যভিদের প্রতি 
মোটেই স্ববিচার করেন নাই । 

কিন্ত লর্ড ডালহোৌসী তাহার সবশেষ এবং নিষ্ঠরতম আঘাত 
হানেন অযোধ্যারই উপর । ইলগু প্রত্যাবর্তনের দিন যতই ঘনাইয়। 
অ[সিতেছিল, অযোধ্যা] অধিকারের ইচ্ছা তাহার মনে ততই প্রবল 
হইয়া উঠিতেষিল । কিন্ত এই সম্দ্ধিশালী মিত্ররাজ্যটি দখলের কোন 
অজুহাতই তিশি খুজিয়া পাইতেছিলেন না। নওয়াব ওয়াছ্েদ আলি 
তখন জাবিত এবং তিনি অপুত্রকণ্ড ছিলেন না। কাজেই স্বত্বলোপ 
নীতি প্রয়োগের কোন অবকাশ তথায় ছিলনা ॥ অযোধ্যার টৈম্তবলও 
এত ভবধিক ছিলনা যে, ইংরেজদের পক্ষে বিপদ্ছজনক বিবেচিত হইতে 
গারে। তাই তিনি এক্ষেত্রে পূব-অনুস্থত নীতির কোনটিই অবলঘ্ন না 
করিয়৷ ওয়াজেদ আলি শাহকে অযোগ্য শাক ঘোষণাপূবক তাহাতে 
সিংহাসনচুযত ও কলিকাতায় নিবাসিত করেন। 


বিস্ময়ের বিষয়, অযোধ্যায় ইংরেজদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্ যে ইংরেজ 
রেসিডেন্ট ছিলেন তিনি, কিম্বা ওয়াজেদ আলি শাহের যে সকল ইংরেজ 
কর্মচারী ছিলেন তাহারা, অথবা অযোধ্যার ইংরেজ ব্যবসায়ীদের কেহই 
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তাহার বিরুদ্ধে কোন দিন কোন অভিযে।গ কঙ্গিতে পারেন নাই ॥। তদুপরি 
অযোধ্যাবাসীব্নাও তাহাকে একজন প্রজারঞ্জক হ্বপতি হিসাবে শ্রদ্ধ। 
করিতেন ॥। ইহা হইতে বুঝা যায়, ওয়াজেদ আলি শাহের সিংহাসনচ্যতির 
ব্যাপারে লর্ড ভালহোসী কত বড় মিথার আশ্রপ্স গ্রহণ কক্রিয়াছিলেন । 
কাজেই দীর্ঘ আট বৎসর পরে লর্ড ডালহোসী যেইদিন ভারতের উপকুল 
ত্যাগ করেন, সেদিন বিক্ষুন্ধ ভারতবাসীরা দুই হাত তুলির তাহার 
উদ্দেশ্যে অভিসম্পাত বর্ষণ করিয়া থাকিলে তাহাতে আশ্চর্য হইবার 
কিছু নাই। লর্ভ ক্যানিং পন্বতী গভর্ণর-জেনারেল নিষুক্ত হইক্পা 
ভাগতবর্ষে আসেন! 


লর্ড ডালহোসীর ভাবত ত্যাগের কয়েক মাস পরেই সমগ্র দেশব্যাপী 
বিদ্রোহাপ্ি জলিয়া উঠে ॥। কেন এবং কিরূপে ইহা সম্ভবপর হইয়াছিল 
তাহ? হৃদয়ঙগম করিতে হইলে কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণ 
থাক; আবশ্যক । এ বিষয় কম্টবু। মধ্যে ঠসয়দ আহমদ ব্রেলভীবর 
অনুচব্গণের 'মুজাহিদ) প্রচারকার্ষ সম্পর্কে উপরে আমরা আলোচনা 
করিয়াছি । তাহাদের সম্পর্কে পুনরার আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার পূবে 
আমরা শ্বেতাঙ্গ নীলকরদের অমানুষিক অত্যাচারের কিঞ্চিং আভাস 
দিয় রাখিতেছি ! ইতিহাসে সিপাহী বিদ্রোহ নামে অভিহিত আমাদের 
স্বাধীনতার মহাসংগ্রামের বছ বৎসর পর পর্ষস্ত এদেশবাসীদের উপর 
শ্বেতা নীলকরুদের অত্যাচার চলিয়াছিল ॥। নীলকরদের অত্যাচান্ন কোন 
কোন দিক দিয়া মগ ফিরিঙ্গি এবং বগগীদের অত্যাচারকেও ছাড়াইয়। 
উচ্চিয়াছিল। ইহাদের সেই নিশ্নম অত্যাচার কাহিশী এক্ষণে ইতিহাসের 
বিষয় বস্তুতে পরিণত হইয়াছে । তথাপি বাংলা ও বিহারের নিভৃত 
পল্লীতে এখনও ভগ্গোন্দুখ দুই চারিটি নীলকুঠি বিদেশীয়দের সেই নিষ্ঠ,র 
অত্যাচার এবং অনাচারের কথা স্বথাই আমাদিগকে স্মরণ করাইয়! দিতেছে। 
অত্যাচারী নীলকরঃদের ন্যায় নিপীড়িতদেরও কেহ আজ আর জীবিত 
নাই, তাই নীলকরদের বংশধরগণকে দেখিলে আজ আর কাহারও 
প্রতিশোধ গ্রহণের প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠে না। 


৭৪ আমাদের মুক্তি-সংগ্র,ম 


নীকরদের অত্যাচার 

আমাদের স্বাধীনতার মহা সংগ্রামে নীল চাবীদের দান নেহাত কম নয়। 
আজকাল যেমন পাটের চাষ হয়, তখনকার দিনে এতটা ব্যাপকভাবে 
না হইলেও তেমনি নীলের চাষ হইত । ইস্ট ইও্ডিয়া কোম্পানী কৃষকদের 
নিকট হইতে স্বপ্প মূল্যে নীল থরিদ করিয়া চড়া দ:মে বিক্রয়ের জন্য উহা 
বিদেশে চালান দিতেন। ইহাতে তশহাদের লাভ হইত প্রচুর! নীলের 
ব্যবসায়ের উপর বহকাল তাহাদের প্রা্প একচেটিয়া অধিকার ছিল । 
বিশাল ভারতবর্ষ তাহাদের অধিকারে যাওয়ার পর ইস্ট ইণ্ডিয়৷ কোম্পানী 
এই ব্যবসায় ছাড়িয় দেন। অতঃপর ইহা অন্যান্য ইংরেজ ব্যবসায়ীদের 
হাতে গিয়া পড়ে! বাবসায় পরিচালনার জন্য ইহারা বাংলার বনুস্বানে 
নিজেদের কুঠি স্বাপন করিয়াছিলেন । এই কুঠির মালিকরাই আমাদের 
দেশে নীলকর নামে অভিহিত হইতেন ।॥ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ছিলেন 
ব্যবসায়ীদেরই একটি সঙ্ঘ ॥ নীলকরেরাও ছিলেন ব্যবসায়ী এবং তাহাদেরই 
স্বজাতি। সুতরাং ইস্ট ইত্ডিম্নী কোম্পানীর স্তায় তাহাদেরও প্রভাব- 
প্রতিপত্তি যে সাম। ছাড়াইয়। গিয়াছিল, তাহা বলাই নিশ্রয়োজন। 


শীলকরের। লাভের অঙ্ক বাড়াইয়া তোলার জন্ত নিরীহ চাষী ও মজুর 
দিগকে শীলচাষ করিতে এবং নীলক্ষেতে স্বপ্ল মজুরীতে কাজ করিতে 
বাধ্য করিতেন। কেহ অস্বীকৃত হইলে তাহার উপর ইহারা অকথ্য 
অত্যাচার করিতেন । অশ্লীল গালাগালি হইতে আরম্ত করিয়৷ কিল: দৃষি- 
প্রহার, হাত-প' বাধির। প্রখর রৌদ্রে সুর্যের দিকে মুখ করিয়া ফেলিয়া 
রাখা, দিনের পর দিন নীলকুঠির কোন অন্ধকার প্রকোন্ঠে অন'হারে বা 
অর্ধাহারে আবদ্ধ করিয়া পাখা; এমনকি তাহাদের পরিজ্নবর্গের উপর 
পাশবিক অত্যাচার পর্ষজ্ত বাদ থাকিত না । তাছাড়া নীল চাষে বাধ্য 
করার জন্ত ইহারা অনিচ্ছ,ক চাষীদিগকে আগাম অর্থাৎ দাদন গ্রহণে বাধ্য 
করিতেন । দলিলে দ্বিগুণ, তিন গুণ টাঞার অঙ্ক লিখিয়া অবাধ্য চাষীদের 
নিকট হইতে যথাসময়ে স্ুুধসহ উহা! আদায় করিয়া লইতেন । 

ইংরেজ শাসন কতৃপক্ষের নিকট নালিশ করিলে ওদ্ধতোর জন্ত উল্টা 
অভিযোগকারীরই শান্তি হইত।॥ তদুপরি কলিকাতার সুপ্রীম কোট” 
ব্যতীত শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীদের বিরুদ্ধে অন্ত কোন আদালতে নালিশ করা 


আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম ৭৫ 


তখন আইনতঃ নিষিদ্ধ ছিল । দুই বেলা যাহাদের অন্নের সংস্থান ছিল না, 
তাহাদের পক্ষে তখনকার দিনে কলিকাতায় যাইয়া শেতাঙ্গ কর্মচারীদের 
বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সম্ভবপর হইত না। 
সর্বোপরি ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর আমলের আইন- আদালতে ইংরেজদের 
বিরুদ্ধে স্থবিচার লাভের আশাও এই দেশবাসীর। করিতে পারিত না। 
এমতাবস্থায় নীলকরদের অত্যাচার ও শোষণের অবসানের জন্য মন্দিরে 
মসজিদে আরাধনা করা ছাড়া অসহায় কৃষকদের সামনে দৃশ্যতঃ অপর কোন 
পথ হিল না। কিন্তু ইহা যে বৃথা সাস্বনার স্ায় সাফল্য লাভেরও 
পথ, ইতিহাসে উহার নজীর নাই । অত্যন্ত বিলম্বে চাষীদের এই জ্ঞান 
জন্মিয়াহিল । 

ন'লকরদের অত্যাচার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে জননাধারণের 
একাংশ এবং শিক্ষিত সমাজের কিছু সংখ/ক লোক অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হইয়? 
উঠেন। ঠিক এইসময় মিঃ পিটব বাংলার ছোটল।ট হইয়। আসেন । 
শাসন'ভার গ্রহণ করিয়। তিনি বাংলার বিভিন্ন জেলায় সফরে বহির্গত হন। 
সবর সহআ্ সহম্ম লোক মিছিল করিয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া 
নীলকরদের অমানুষিক অত্যাচারের কথা তাহাকে জানান । কলিষ্চাভায় 
প্রত্যাবততনের পর তিনি নীলঙফংদের অত্যাচার বন্ধের উপায় উন্তাবনে 
প্রবন্ত হন ॥ নীলকরেরা ইহা জানিতে পারিয়া তাহার উপর এমনই এক 
চাপের স্যট্টি করেন যে, শেষ পর্ষস্ত তাহাকে নীলকরদেরই অনুকূলে আইন 
রচন' করিতে হয় ॥ হিতের পরিবতে দুঃখ-দুর্দশ! বাড়িয়া যাইতেছে এবং 
আবেদন-নিব্দেনে ফল লাভের সকল সম্ভাবনা তিরোহিত হইরা গেল 
বলিঘ্না বাংলার চাষীকৃল অবশেষে স্বহস্তে ইহার প্রতিকারমূলক বাবস্থা 
গ্রহণ করিতে উদ্ভত হইল । সজ্ঘবদ্ধ হওয়ার আবেদনে আশাতাত সাড়া 
পাওয়া যাইতে থাকে সকল মহল এবং বিভিন স্থান হইতে ॥। ঠিক এসময় 
বাধিল আমাদের স্বাধীনতার মহাসংগ্রাম। বহু কৃষক উহাতে ঝাপাইয়। 
পড়িল । একরপে বৃহত্তর আন্দোলনের মধো নীল আন্দোলন ডুবিয়া গেল 
আপ।তদষ্টিতে । 

জাতীয় মহাসংগ্রামে ইংরেজদের হাতে ভারতবাসীর পরাজয়ের সঙ্গে 
সঙ্গে নীলকরদের ওদ্ধত্য আরও বৃদ্ধি পায়। সংগ্রমকালীন ক্ষতির পূরণের 


৭৬ আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম 


'জন্য তাারা আবার জোরেসোরে অত্যাচার আরম করেন । এই নূতন 
পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য কৃষক সমাজ পূর্বাপেক্ষা এক শক্তিশালী 
আন্দোলনের সৃষ্টি করে। বাংলা, বিহার ও যুক্ত প্রদেশের ব্রিশ লক্ষের 
অধিক লোক এই আন্দোলনে যোগদান করে । গ্রামে গ্রামে প্রকাশ্যে ও 
গোপনে সভাসমিতি এবং সল-পরামর্শ চলিতে থাকে । কৃষকদিগকে 
সঙ্ঘবদ্ধ হইতে দেখিয়া কোন কোন নীলকর কুঠি ছাড়িয়া শহরে প্রস্থানপূবক 
ইহাদের দমনের জন্ত শাসন-কতৃ পক্ষকে প্ররোচিত করিতে থাকেন। 


সিপাহী বিদ্রোহের পূবে যাহারা চাষীদের নেতৃত্বভার গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন তাহাদের বেশীর ভাগ ছিলেন মুসলমান। এবারও নেতৃস্বানীয় 
ব্যক্তিগণের মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা কম ছিলনা । তবে আন্দোলন 
পরিচালন।র ভার স্স্ত হইয়াছিল বিষ্ণচরণ বিশ্বাস ও দিগন্বর বিশ্বাসের উপর। 
এতদ্বাতীত অক্ষয় কুমার দত্ত, হ্রিশ্চন্র মুখোপাধ্যায়, নীলদর্পরণ-সম্পাদক 
দীনবন্ধু মিত্র প্রমুখ হিন্দু শিক্ষিত সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্ক্তিগণও 
আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ে নানাভাবে এই আন্দোলনকে সাহায্য 
করিয়াছিলেন ॥। নীলবিদ্বোহী নেতা রণশ্রাস্ত তোরাব আলির উপর 
ছিল পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব ॥ রেভারেণ্ড জেম্স লঙ. নামক জনৈক গ্রীস্টান 
ধর্মযাজক ছিলেন নীলচাষীদের একজন দরদী এবং উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক ॥ 
চাবীদের প্রতি তাহার সহানুভূতির জন্ত তিনি শ্বেতাঙ্গ সমাজের ক্রোধানলে 
পতিত হইয়া আদালতের বিচারে অর্থ ও কালাদণ্ডে দণ্ডিত হইরাছিলেন । 


নিরক্ষর এবং প্রায় সব ক্ষেত্রে নিরন্ন কৃষকদ্দিগকে গিয়। আন্দোলন 
পরিচালনা করা কত দৃরূহ ব্যাপার তাহা অনেকের পক্ষে অনুমান করা পর্যন্ত 
শভ॥ নীল আন্দোলনের পরিচালকগণ এ ব্যাপারে কতটা কৃতিত্বের 
পরিচয় দিয়াছেন তাহা! শুধু এই একটি মাত্র দৃষ্টান্ত হইতে উপলদ্ধি হইতে 
পাপে যে, কৃষকের! কোন সময় হিংসার পথে অগ্রসর হয় নাই। 
আবেদন নিবেদনের পর্যায় হইতে সত্যাগ্রহ এবং অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ 
পর্যস্ত তাহারা অহিংস ছিল । আন্দোলনের ভ্রত বিস্তার দর্শনে 
বৃটিশ সরকার অবশেষে একটি আইন রচন। করিয়া কৃষকদের কিছুটা 
প্ুবিধা দান করিয়াছিলেন। কিন্ত ইহাতে অত্যাচারের পরিমাণ 
কথক্চিং হাস পাইলেও শোষণের ব্যবস্থা অপরিবতিতই থাকিয়া! যায়। 
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চাষীদের বরাতজ্োরে ইহার পর জাম্ণানীতে হঠাৎ কৃত্রিম উপায়ে নীল 
তৈয়ারীর ব্যবস্থা আবিষ্কৃত হওয়ায় বিদেশে ভারতীয় নীলের চাহিদা 
হাস পায়। হলে কয়েক বৎসরেব মধ্যে বাংলাদেশে নীলের চাষ 
একেবারে বন্ধ হইয়া যায় । 

ভারতবর্ষের শ্বাধীনতার মহাসংগ্রামের পটভূমিতে আর৪ যেই সকল 
কারণ এসমর সুস্পষ্ট ছিল, নিশ্বে সংক্ষেপে তাহাও আলোচিত হইল £ ইস্ট 
ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীন এদেশীর সিপাহীরা চরম বিপদের দিনে নিজের! 
ভাতের ফেন খাইয়া ইংরেজ সৈন্যদিগকে খাইতে দিয়াছে ভাত। ইংরেজ 
সৈন্য অপেক্ষা অধিক কাজ করিয়াও তাহারা মাহিনা লইয়াছে কম। 
গ্রকই অপরাধের জন্ত তাহাদের মধ্যে শাস্তিরও বেশ তারতম্য ছিল ॥ 
ছুটি, পেন এবং অস্তান্ভ সুযোগ-সুবিধার ব্যাপারে দেশীয় সিপাহীদের 
প্রতি যথেষ্ট অবিচান্র করা হইত । যৃদ্ধক্ষেত্রে তাহাদিগকেই ঠেলিয়! দেওয়া 
হইত পুরোভাগে । অথচ যৃদ্ধজ-়র্ পর ইংরেজ সৈল্তরা তাহাদিগকে 
নিজেদের কুলি-নজর বলিয়াই মনে করিত । এসব কারণে দেশীয় টসগ্তদের 
মধ্যে ইংরেজদের বিরুদ্ধে অসস্তোষ পুজজীভূত হইতে থাকে । 

স্বার্থোদ্বারের জন্ত ইংরেজ কতৃপক্ষ সগয়-অসময় যে সকল প্রতিশ্রুতি 
দিতেন কার্য হাসিলের পর নানা খেশড়া অজুহাতে তাহা পালন করিতে 
চাহিতেন না। অযোধ্যা দখভোর পর এই বলিয়া নওয়াবের সৈন্তবাহিনী 
তাহারা ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন যে, তাহাদের পুনর্সনের ব্যবস্থা কর। 
হইবে। এই আশ্বাসের মর্যাদা তাহারা রক্ষা করেন নাই । শাসনকার্ষের 
উচ্চস্তরে নিজেদের মনোনীত লোককে বসাইবার জন্ত তাহারা নওয়াকের 
বনু অভিজ্ঞ কমচারীকে বিনা কারণে চাকুরী হইতে ছাড়াইয়া দিয়াছিলেন। 
সেসময় তাহাঝী ছ্ার্থহীন ভাষায় ছশটাই কর্মচারিগণকে প্রতিশ্রুতি 
দিয়াছিলেন, তাহাদের জন্য পেন্সন ও ক্ষতিপূরণের ব্যবস্বা করিবেন । কিন্ত 
যখন দেখা গেল, এই প্রতিশ্রতি পালনের জন্য তাহারা আদৌ আগ্রহশীল 
নহেন, তখন ইহারা ভয়ানক বিক্ষুব্ধ হইয়? পড়েন। বিদ্রোহের ধ্বজ 
উথ্থিত হইলে ইহারা তাই দলে দলে উহাতে যোগদান করিয়াছিলেন । 

ডালহোসীর অনুস্থত স্বত্বলোপ নীতি দেশীয় রাজন্যবর্গের মধো মহা এক 
আতঙ্কের স্ট্টি করিয়া দিয়াছিল। তাহাদের কেহই রাজ্য ও উত্তরাধিকার 
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সম্পর্কে কিছুতেই নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছিলেন না। ভারতের শিক্ষিত 
সমাজও এজন্য বিক্ষুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল যে, যোগ্যতা থাকা সত্তেও 
তাহাদিগকে উচ্চ পদে নিযুক্ত করা হয় না। বলা অনাবশ্যক, উচ্চপদ গুলি 
ভারতবাসীর তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম যোগ্যতাসম্পন্ন ইংরেজদের জন্য 
সে সময়ে সংরক্ষিত রাখা হইত । 


ইংরেজদের রাঙ্গের গীমা বধিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইংলগও্ হইতে দলে 
দলে গ্রীস্টান ধমযাজকগণ এদেশে আসিতে থাকেন। শাসক-গোষ্ঠির 
আশ্রয়পুষ্ট এই ধর্মযাজকগণ কোথাও মিথ্যা প্রলোভনে, কোথাও বল- 
প্রয়োগে লোকজনকে শ্রীস্টধমে দীক্ষিত করিতেন ॥। গোটা ভারহবর্ষকে 
শ্রীস্টধমে দীক্ষিত করাই ছিল ইহাদের উদ্দেশ্য । ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর 
বোড” অব ডিকেক্টসের এক সভাপতি ভারতের হিন্দু-মুসলমানদিগকে 
গ্রীস্টধমে দীক্ষিত করিবার সম্ভাবনার কথ! ইংলগ্ডের পালামেন্টে পর্যন্ত 
ব্যক্ত করিয়াছিলেন। ধমণভীরু ভারতবাসী মাত্রই তাই আপন আপন 
ধমেরি ভবিষ্যৎ চিস্ত! করিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া উঠ্রিয়াছিলেন এবং এই অবস্থার 
প্রতিকারের উপায় চিত্তা করিতে থাকেন । ইহা ছাড়া ইংরেজদের বিরুদ্ধে 
মুসলমানদের আরও কতিপয় বিশেষ অভিযোগ ছিল । যথা, অধিকাশ 
ক্ষেত্রে বিন। কারণে এবং অতি কম সংখ্যক ক্ষেত্রে সামান্ত সামান্তা কারণে 
ইংরেজেরা তাহাদের জমিদারী, জায়গীর, লাখেরাজ এমন কি ওয়াকৃফ 
সম্পত্তি পর্যন্ত বাজেয়াফ ত», ১৮১৮ সালের কুখ্যাত রেগুলেশনের বলে বিন! 
বিচারে কারাগারে দীধঘকাল আটক এবং ফারসী ভাষার স্থলে আদালতে 
ইংরেজী ভাষার প্রবর্তন ইত্যাদি। 

উপরোক্ত কারণগুলি ছাড়া আরও কয়েকটি প্রধান অপ্রধান কারণে 
ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সকল শ্রেণীর বেশ কিছু সংখ্যক লোকের মধ্যে 
ঘ্বণা, বিদ্বেষ এবং অসম্তভোষ ধূমায়িত হইয়া উঠিতেছিল । পৈয়দ আহমদের 
অনুচরগণ ইহার পূর্ণ স্থযোগ গ্রহণের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত হইতেছিলেন, এমন 
সময় এক অপ্রত্যাশিত মুহূর্তে বিদ্রোহের আগুন জলিয়া উঠে ।) আমাদের 
ইতিহাসের সেই অধ্যায় পরম গোৌবরবমণ্ডিত। স্বাধীনতা লাভের দুর্বার 
প্রেরণা সেদিন ভারতবর্ষের অগণিত জনসাধারণকে ষে-ভাবে উদ্বদ্ধ করিয়া” 
ছিল, তাহা! আজও এঁতিহা সিকগণের বিস্ময়ের উদ্রেক করিয়া থাকে । 
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কিন্ত সেই সংগ্রামী দেশ-প্রেমিকদের হাজার কর! একজনও আজ আর 
ইতিহাসের পৃষ্ঠায় বাচিয়া নাই এবং তাহাদের আদর্শ জাতির সামনে 
তুলিয়৷ ধরিবার জন্ত কোন চেষ্টাও চলিতেছে না। আরও বিস্ময়ের ব্যাপার 
এই যে, বিদেশীয় লেখকগণের পক্ষপাতিত্বমূলক এবং অলীক রচনা পাঠ এবং 
অবলম্বণে আমাদের দেশেরও কোন কোন লেখক ইহাদের দেশপ্রেমের 
উপর কট'ক্ষপাত করিতে কুষ্ঠিত নহেন। ইহাদের জানা উচিত, দেশ- 
প্রেমে উদ্বদ্ধ ছিলেন বলিয়াই যৃদ্ধবিগ্ঠায় অপারদশাঁ এবং বছক্ষেত্রে শুধু 
লাঠি, তরবারী, তীর-ধনুক লইয়া; এমন কি, শুন্তহাতে ভারতবর্ষের দশ 
লক্ষাধিক বীর সম্ভান তৎকালীন পৃথিবীর সবশ্রেষ্ঠ শক্তির বিরুদ্ধে মরণপ্ণ 
সংগ্রামে অবতীর্ণ হইতে পারিয়াছিলেন। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
স্বাপ্ীনতাল্র মহাস'গ্রাস 


বিদেশীয়দের রচিত ইতিহাসে সিপাহী বিদ্রোহ নামে অভিহিত ভার্ত- 
বধের স্বাধীনতার প্রথম সশস্্ সংগ্রাম মূলতঃ ইংরেজদের স্বেরাচার, £শাসন' 
শোষণ, হত্যা, অন্যায় ও অবিচারে বিরুদ্ধে বিক্ষুদ্ধ জনমতের হহিঃপ্রকাশ 
ছাড়া আর কিছুই নয়॥ তাহার্দের বিরুদ্ধে সমগ্র দেশব্যাপী কেন এরপ 
তীব্র ধিক্ষোভের স্থষ্টি হইয়াছিল উহার কিছু কিছু আভাস উপরে দেওয়া 
হইয়াছে । এই সংগ্রাম কাধতঃ দুই বৎসর চলিয়াছিল। সেই সময় 
ইংরেজেরা সংগ্রামী ও নিপ্পিপ্র জনসাধারণের উপর .যই অমানুষিক অত্যা- 
চার করিয়াছেন, উহার নঙ্জীর পৃথিবীর ইতিহাসে সত্যই বিরল । স্বানা- 
ভাববশতঃ এই গ্রন্থে উহার অতি সামান্য অংশ মাত্র যথাস্থানে বশিত 
হইয়াছে । সংগ্রামে যে লক্ষ লফ্ফ নরনারী অংশ গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাদের 
দুরে থাক, এমন কি দেশের বিভিন্ন এলাকায় যাহারা নেতৃত্ব দান করিয়া- 
ছিলেন, এই একই কারণে তাহাদেরও শতকরা ৯৫ জনের কৃতিত্বপূর্ণ 
কার্যাবলী এই গ্রন্থে স্থান পায় নাই। 

ভাক্তবাসীদের এই মুক্তি গ্চে্টার সবচেয়ে উজ্জল দিকটি হইতেছে এই 
যে, যখহারা ছিলেন তৎক:লীন পুথিবী সবশ্রেষ্ঠ শক্তির বিরুদ্ধে এই 
মহ্াসংগ্রামের উদ্বোতা, তাহাদের সকলে দূরের কথা, কম়েকজনও সংগ্রামের 
পূর্বে ব সংগ্রাম চালু অবস্থায় কোথা একত্রিত হইরাছিলেন বলিয় জানা 
যায় না। তত বড় বিক্ষণ ও কৌশলী হইলে একে অন্তের নিকট হইতে 
বছ শত মাইল দুরে থাকিয়াও এত বড় একটা যড়যন্্ গড়িয়া তুলিতে 
পারেন, তাহা চিন্তা করিলে বিদ্রোহের নায়কগণের প্রতি শ্রদ্ধায় মস্তক স্বতঃই 
নত হইয়া আসে । 

শত্রকে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত সময় আথাত করিবার জন্ত ইহাদের সকলেগ 
উৎসাহের অবধি ছিল না॥ কিন্ত এ-আঘাত হানিতে হইবে কখন, তাহা? 
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ঠিক করা নিশ্চয়ই একটি মহা শক্ত ব্যাপার ছিল । কারণ যোগাযোগ 
ব্যবস্থা ছিল অপ্রচুর এবং ইংরেজদের শ্যেনষ্টি নিবদ্ধ থাকিত নেতৃতম্বানীয় 
প্রত্যেকটি লোকের উপর ॥ এই বিশাল ভূথত্ইেঞ্জ এক প্রান্ত হইতে অপর 
গ্রান্ত পর্বন্ত বিদ্রোহেত বাণীই বা কে কিদ্পে বহন কণ্সিবেন? কিন্তু 
উদ্দেশ্য ছিল যেখানে মহৎ, আদর্শ হিল “ষখানে শুধু সবোচ্চ ত্যাগের, 
সঙ্কপ্প ছিল যেখানে হিমালয়ের ন্যায় অচল অটল সেখানে কোন বাধা- 
বিপন্তিই টিকিয়া থাকিতে পারে নাই । যাহাদের উপর সশ্স্ত ছিল এই সংগ্রাম 
পরিচালনার ভার তাহাদের পশ্চ।তে হিল অগনিত নরনারীর অকৃঞ্ 
সমর্থন ও আশীবাদ , যুদ্ধাত্ত্র এবং অর্থকড়ি তাহাদের ছিল না বটে, কিন্ত 
যোগ্যতা এবং জনপ্রিয়তার কষ্টি-পাথরে যাচাই ও বিচার সাপেক্ষে 
তখনকার মত সবাধিনায়তকর পদ উন্মুক্ত রাখিয়? বুজ্বর্ণের পণ্নকে তাহারা 
ন্বাচিত করিলেন বিদ্রোহে প্রতীক এব: এক স্থান হইতে অন্য স্বান, এক 
ছাউনী হইতে অন্য াউশীতে এই প্রতাক্ “হন করিবান্ধ দায়িত্ব অপিত 
হইল সকল সম্প্রদায় হইতে বাছাই কর সাধুফকির মোলবী, পুরোহিত, 
হেকিম, কশিরাজঃ ভিত্তি ফলাবক্রেত? প্রভৃতির ছদ্বেশধারী সহশ্রাধিক 
লৌহ মানবের উপর । 

বলা বাহুল্য, ইহাদেত্র এক স্বহ অংশ হিল ভাগতখষেবর অন্যতম 
শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী সৈয়দ আহমদ প্রেলভীর খলিফাগণের হাতে গড়া। স্থিরকৃত 
হইল্‌, পলাশী ধৃদ্ধের শত-বাবিকী উপলক্ষে ১৮৫৭ সালের ২৩শে জুন 
প্রাতে একযোশে ভারতবষের সবত্র বিদ্রোহের ববজ! উিত হইবে 
এবং ভাওহবষেনি মৃত্তিক হইতে ই.রেজদের সবশষ ব্যক্তির বিতাড়নের 
পুবে” সংগ্রামের বিরতি ঘটিবে না! 

কিন্ত কলিক। হান নিকটবতাঁ ব্ারাকপুরের মিপাহীদের যেন দেরী 
আর সহই হইতেছিল ন!! না হওয়ারই কথা; নেতৃবর্গ যখন আসন্ন 
সংগ্রামের প্রস্ততি লইয়? সগ্ঠ-আবিষ্ধত ভাগ্ারের শশ্তলুষনরত পিপীলিকার 
ন্যায় ব্যস্ত, তখন হঠাৎ সিপাহীবের মধ্যে প্রচলন করা হয় এনফিল্ড 
পাইকেলেন। এই রাইফেলের টোটার কাতুর্জ তেপী হইত শ.কর ও 
গক্ষুর চবির সংমিশ্রণে । রাইফেলে ভতির পূর্বে উহ। দাত দিয়া কাটিয়া 
লইতে হইত ॥ দেশীয় সিপাহীর] শ.কর এবং গরুর চবির নামে ক্ষিপ্ত হইয়া 
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গেল। তাহারা এনফিল্ড রাইফেল প্রত্যাহারের দাবী জ্রানাইল। 
কিন্ত দান্তিক ইংরেজ সামরিক কতৃপক্ষ তাহাদের স্তাপর়সঙ্গত দাবীকে 
কোন আমলই না দিয়া অবাধ্যতার পাণ্টা অভিযোগে তাহাদের কঠোর 
দণ্ডের ব্যবস্থা করিলেন । সিপাহীদের ধৈর্যের বাধের উপর ইহা ছিল 
একটি প্রচণ্ড আঘাত ॥ 

উত্তর ভারতের ব্রাহ্মণতনয় সিপাহী মঙ্গল পাণ্ডে ৩৪ নং দেশীয় 
পদাতিক বাহিনীর অন্তভূ্ত ছিলেন। «ই পদাতিক বাহিনীটি তখন 
ব্যারাকপুরে অবস্থান করিতেছিল ॥। বিদ্বোহের নিদিষ্ট তারিখ তাহার 
জানা ছিল কিনা বলা যায় না। তবে অযথা কালক্ষেপ করিয়া ধর্মের সর্বনাশ 
দেখিতে তাহার আর মোটেই ইচ্ছা ছিল না । ১৮৫৭ সালের ২৯শে মা 
সন্ধ্যায় অর্থাৎ বিদ্রোহের জন্ত পূর্ব নিদিষ্ট তারিখের প্রায় তিন মাস পৃবে, 
মঙ্গল পাণ্ডে তাহার ইংয়েজ এড.জুট্যাপ্টকে গুলী করিয়া বিদ্রোহের সুচনা 
করিলেন। সামরিক বিভাগীয় বিচারে সঙ্গে সজেই মঙ্গল পাণ্ডের ফাসি 
হইল। ইৃহার পর ব্যারাকপুরের দেশীয় সিপাহীদিগকে নিবিচারে নিরস্ত্র 
করিয়৷ ইংরেজেরা তথায় বিদ্রোহের অবসান ঘটান । ব্যারাকপুরের সংবাদ 
বায়বেগে বহরমপুর পৌছিলে সেস্বানেও ছোটখাটো রকমের একটা 
বিদ্রোহ ঘটে । ব্যারাকপুরের স্তায় বহরমপুরেরও বিদ্শোহ দমন করিতে 
ইংরেজদিগকে বিশেষ কোন বেগ পাইতে হয় নাই । সেখানেও অনেকে 
শান্তিভোগের সঙ্গে চাকুরীও খোয়ায় । হ্যারাকপূুর ও বহরমপুরের 
ঘটনাবলী অন্তান্ত সেনানিবাস এবং ছাউনীতে মনস্তাপ খবং দুশ্চিন্তা ছাড়া 
অন্য কোন প্রতিক্রিয়! স্যষ্টির সহায়ক তথন হয় নাই । কাজেই ইংরেজ 
কতৃপক্ষ অনেকটা নিশ্চিন্ত কিস্ত সতর্ক হইয়া রহিলেন। 


গোটা এপ্রিল মাস বেশ শান্তিতেই কাটিয়া যায়। ব্যারাকপুর ও 
বছরমপুরের বিদ্রোহের কথা বিশাল ভারতবষে'র সবর্র প্রচারিত হওয়ার 
পূর্বেই ১০ই মে ভারতবর্ষের তৎকালীন সর্ববৃহত সেনানিবাস মীরাটে অবস্থিত 
তিন হাজার দেশীয় সৈন্য বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া তাহাদের ইংরেজ অফিসার- 
গণের কয়েকজনকে হত্যা করে ॥ বিদ্রোহের কয়েকদিন পূব” হইতে একজন 
ফকির কতিপয় অনুচরসহ প্রায় প্রত্যহ এই সেনানিবাসে যাতায়াত করিতেন। 
ইশহারই উদ্কানীতে দেশীয় সিপাহীরা বিদ্রোহে ঝাপাইয়া পড়ে বলিয়া 
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ইংরেজ এঁতিহাসিকগণ মনে করেন। ইহা হয়ত আংশিক সতা। কিন্ত 
দেশীয় সিপাহীদের জন্ত সরবরাহকৃত হাড়ের গুড়া মিশ্রিত ময়দা গ্রহণে 
অস্বীকৃত হইয়া তৎপূরেই তাহারা যে ইংরেঙ্গ কতৃ পক্ষের বিষ্তৃষ্টিতে পতিত 
হইয়াছিল, তাহাও একটি এইতিহামিক সত্য ' বিদ্রোহীদের পরবতী লক্ষা- 
স্থল ছিল দিল্লী। তাহার: দুই দলে বিভক্ত হইয়! এক দল গেল দিল্লী দখল 
করিতে, অপর দল গেল রোহিলাখগ্ডের প্রধান শহর বেরেলীতে বিদ্রোহ 
ঘটাইবার জন্ত । যে দলটি দিলী গেল, তাহাদের অধিকাংশ হিল পদাতিক 
এবং হিন্দু । পক্ষান্তরে দ্বিতীয় দলে মুসলমান অশ্বারোহী সিশাহীরই 
সংখ্যাধিক্য ছিল। প্রথমোক্ত দল ১২ই যে দিল্লী পোৌঁহিয়া উহা অহরোধ 
ও অধিকার করে। দিল্লী অধিকারের ফলে বিদ্রোহী সিপাহীদের মনোবল 
এবং সামরিক শক্তি অনেক বাড়িয়া যায়। দিল্লীর বহির্ভ'গে অবস্থিত 
ইংরেজদের অক্্াগালে তাহারা পায় নয় লক্ষ কার্তৃর্ষ প্রায় ভাট হাজার 
ছোট কামান, দশ হাজার বন্দুক এবং দশ সহস্রাধিক বারদশূর্ণ পিপা। 
ছোটখাটো বনু অস্ত্র এই হিসাবে ধরা হয় নাই । 


সঙ্সাট বাহাদুর শাহ 

ভারতবর্ষের নাম-সব্বম্ব এবং সবশেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহের না 
ছিল কোন রাজ্য, না ছিল রাজকীয় কোন ক্ষমতা । ইংরেজরা দয়া করিয়া 
দিল্লীর দুর্গপরিবেষ্টিত পাজপ্রাসাদের যে অংশটি তাহার বাসস্থানরূপে নিদিষ্ট 
কিয় দিয়া্িলেন, সেটিই ছিল তাহার পতাকারের রাজা এবং সে-স্থানে 
বসিয়। তিনি তাহার কবিতা রচনা করিতেন। ইংরেজদের প্রদত্ত পেন্সনের 
টাক' হইতে কিছু কিছু বাচাইয়া তাহা কবিতার উৎসাহী সমঝদাঝদিগকে 
বখশিশ দিতেন এব: পূব পুরুষগণের শান-শওকনের গল্প শুনাইয়া মোসা- 
হেবদের তাক্‌ লাগাইয়া দিতেন । রাজপ্রাসাদে তখনও দেশ-দেশান্তর হইতে 
বহু লোকের সমাগম হইত । কিন্ত মাত্র দেড় শত বংসরের ব্যবধানে অবস্থার 
এমনই পরিবর্তন ঘটিয়াছিল যে, এই অনুপম রাজপ্রাসাদের মালিক কে এবং 
তিনি কেমন এবং কি অবস্থায় আছেন, এ প্রশ্ন রাজপ্রাসাদ দর্শনাভিলাধী 
আগস্ককগণের মধ্যে কাহার মনে হয়ত জাগিত, কাহার মনে আদো 
জাগিত না। এই তাচ্ছিল্যের জন্ত বাহাদুর শাহ বেদনানুভব করিতেন, 
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সময় সময় খুব অসস্তোষও ব্যক্ত করিতেন। কিন্তু প্রতিকারের যে কোন 
উপায় নাই, তাহা নিজের তদানীস্তন অবস্থা! এবং তাহার পূর্ববর্তী সম্ভাট 
দ্বিতীয় আকবর কতৃক ইংজপ্ডে প্রেরিত তাহার বিশেষ প্রতিনিধি রাজা রাম" 
মোহন ব্রায়ের দৌত্যকার্ষে বার্থতা তশহাকে পুনঃ পুনঃ স্মরণ করাইপ্ দিত। 

হঠাৎ মীরাটে বিদ্রোহের ঝড় উঠে। সেই ঝড় তাহ:র বিক্ষু্ধ মনেও 
ভীষণভাবে দোল! দেয় । দুই দিন পর মীরাট ও দিল্লীর বিদ্রোহী সিপাহী 
এবং দি্গী ও তৎসঙ্গিহিত গলাকার নিশীড়িত ও হতাভিমানী জনসাধারণের 
অনুরোধে ভিন বৃদ্ধ বয়সে ভারতবর্ষের সত্যিকারের সম্রাট হইতে সন্মতি 
তঞাপন করেন! মহান মোগলদের বশধর হিসানে বিশাল ভারুতবর্ষের 
সম্রাট রূপ্পে থ'বীতি স্বীকৃতি আসিতে থাকে বিভিন্ন প্রদেশ এবং সানস্ত 
রাজাগুলি হইতে । দীর্ঘকাল পলে শাহজাহানের রাজপুৰী এইরূপে বাতি 
রাতি উহার হত গৌরব ফিরিয়া পায় । চট্টগ্রামের উপকূল হইতে সুদূর 
মূলতান পর্ন্থ এক বিশাল ভূখণ্ডের কৌটি কোটি অধিবাসী কে ধবনিয়া 
উঠিল, “ধাহাদ্র শ!হ £বাবারকবাদ । শাহনশাহে হিন্ুস্তন জিন্দাবা। 
হিন্দু মুসলিম এক হায়? । 

এদেশে ইংরেজ শাসন প্রব্নের পর হিন্ু-মুদলমানের এই অপৃ্ 
মিলনের নিদর্শন স্বরূস বাহাদুর শাহ দেশে গো-হত। বন্ধেৰ আদেশ জারী 
করিলেন। 'হন্দুমসলমান মিলনের পথের প্রধান অস্তশায় এইরুপে অপসা” 
রিত হওয়ায় সম্র"টর নামে ধলগ ধন্ত পাড়য়া যর । ইক্জেকে এদেশ 
হইতে বিত!দ়নই ছিল তি হার এজাপ্তিক পাসন'_ সিংহাসনে উপর লোভ 
তাহার মলে কল্ষিত করিতে পারে নাই হাই তিনি প্রকাশ দরবারে 
ঘোষ্ণ। করিলেন, ইংকেঞ্জ বিত?ড়নের কার্ধে যে পকল হৃপ:5 তাহাকে 
সাহায্য কঈবেনঃ তিনি তাহাদের সকলের সমবায়ে গঠিত হুপতি-সংসদের 
হস্তে শাসনভা ন্যস্ত করিরা সিংহাসন হইতে দুরে সঞ্রিয়া দঁড়াইবেন। 
যখহাদের আশঙ্কা ছিল ইংরেজদের পর ভারতবধে আব মধ্যযুগীয় 
স্বেচছাত[ পিক শ'সন-ব্যবস্থা প্রতিত হইবে» এই ঘোষণায় তাহারা আশ্বস্ত 

হইলেন 

বাহাদূর শাহ ইহার গর একদিন দ্লাজকোবে অর্থাভাবের কথা উল্লেখ 

করিলে, সিপাহীরা তাহাকে জানাইয়া দেয়, তাহাদের নিকট বেতন 
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অপেক্ষা দেশের সন্মান অনেক হড় জিনিস । সে পময় তাহার প্রতিজ্ঞা 
করে, বৃটিশের ট্রেজারী লুনলরধ অর্থের শেষ কপর্দকটি পর্যস্ত তাহারা 
বাদশাহের হাতে তুলিয়া! পিবে। বিদ্রোহীরা তাহাদের এই প্রতিশ্রতির 
মর্যাদা রক্ষা করিয়াছিল । অন্বান্ত স্বানের মুভিযোদ্ধারাও দিল্লীতে প্রচুর 
অর্থ প্রেরণ করিয়াছিল। 


গোড়াতেই একটি কথা বলিয়। রাখা আবশ্যক । বিদ্বোহ একই সময়ে 
বিভিন্ন স্থানে বা একই নেতার উদ্চোগে সত্ব্টীত হয় নাই । বিভিন্ন স্থানে, 
বিভিন্ন সময়ে এবং বিভিন্ন নেতার পরিচালনাধীনে সিপাহীরা ও দেশের 
জনস'ধারণ মুক্তি সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছিল । বিপর্যয়ও তাহাদের একই 
সময়ে ঘটে ন।ই । বিদ্রোহীদিগকে অসংখা খণ্ড যুদ্ধে গ্রাজিত করিয়া 
ইংরেজকে এদেশে তাহাদের শানন-ব্যবস্থার গৃনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে হইয়াছিল । 
দ্ধের সকল ঘটনাব বর্ণনা ও “নভুবর্গেধ নবিস্ভার পরিচয় প্রদান এই ক্ষুদ্র 
গ্রন্থে সম্ভবপর নয় । তাই শুধু প্রধান প্রধা। ঘটনা এবং বিশ্রোহী ন:য়কগণের 
মধ্যে মাত্র কয়েকজনের পরিচয় সন্নিবেশিত হইতেছে। 


নান। সাকহব 
নান] সাহেব ছিলেন ইংরেজদের হাতে পরাজিত এবং তাহাদের পেল্সন- 
ভোঁগী অপূত্রক পেশওয়া দ্বিতীয় বাজীরাওয়ের দর্ডক পুত্র । কাহ।র পিতৃ- 
প্রদত্ত নাম ছিল ধুঙ্ধু পঞ্থ। বাজীরাওয়ের সহিত তিনিও কা'নপুরের নিকটে 
বিঠুর ন মন্চ স্বটনে একট সুরম্য প্রাসাদে বহু বংসর অলস জাবন ষাশন 
করেন। বাজীরাওয়ের মৃতার পর স্বত্বলোপ নীতি অনুসারে ইতরেজেরা 
অত্যন্ত অন্ায়ভাবে তাহাকে পেন্সন এবং বাজীরা ওয়েব স্থাবর ৮৯৭প্তি হইতে 
বঞ্চিত করেন । নানা সাহেব বহু আবেদন-নিবেদন করিয়াও কে।ন ফল 
লাভ করিতে পারিলেন না। অবশেষে তিনি ইস্ট ইয়া কোম্পানীর ডিরে- 
স্রগণের নিকট প্রতিকার প্রার্থন' কিয় তশহ:র প্রধান পরামর্শদাত! এবং 
অন্তরঙ্গ বন্ধু আজিমউল্লাহ্‌ খানকে ইংলও প্রেরণ কৰেন। সুদর্শন, সবক ও 
নুবক্তা এবং প্রথন্ জীবনে সামান্য বেতনের একজন স্কল-শিক্ষক আজিম 
উল্লাহ খান স্বীয় প্রঠিভাবলে অতি সাধারণ অবস্থ। হইতে বিশেষ উন্গতি 
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লাভ করিয়াছিলেন! ইংরাজী ও ফারসী ভাষায় তাহার অসাধারণ 
ব্যুংপত্তি ছিল । ইংলগ্ডে অবস্থানকালে তিনি তথাকার অভিজাত মহলে, 
বিশেষ করিয় সুন্দরী রমণীদের, অতি প্রিয়পাত্ৰ হইয়া পড়েন ॥ তশহার' 
আজিমউল্লাহকে 'ডালিং আজিমউল্লাহ”? বলিয়া সম্বোধন করিতেন, 
অযাচিতভাবে প্রেম নিবেদন করিতেন, এমন কি প্রচুর টাকা পয়সা দিয়াও 
সাহায্য কিয়াছেন। 


দোত্যকার্ষে ব্যর্থ হইয়া ইংলগ্ডে বসিয়াই তিনি ভারতবর্ষের মুক্তি- 
গ্রামের পরিকপ্ননা রচন। করিয়া রঙ্গ বাপুজী নানক জনৈক ব্রা্গাণের 
মারফত উহা বিঠুরে নান সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দেন ॥। সেতার? 
রাজার পক্ষে তদবীরের জন্য রঙ্গ বাপুজী সে সময় ইংলগ্ডে অবস্থান 
করিতেছিলেন। ভারতবর্ষে প্রতাবর্তনের পর তিনি নানা সাহেবকে সঙ্গে 
করিয়া বহু স্বান সফর এবং দেশীর সৈগ্ঠদের মধ্যে ইংরেজ বিদ্বেষ প্রচারে 
প্রয়াস পান। ইংলগু হইতে শুশ্তহাতে ভারতে প্রতচাবর্তনের পথে তিনি 
ভারতবাসীদের আসন মুক্তি-সংগ্রামে তুরস্কের সুলতান ও আফগান 
আমীরের সাহাযা লভেন্ন চেষ্টা করিয়াহিলেন । কিন্তু এক্ষেত্রেও সফলকাম 
হননাই। 
লক্ষ লক্ষ টাকার বৃত্তি হইতে চিরপণিনের জন্য বঞ্চিত হইয়া নানা সাহেব 
হঠাৎ প্রাচ্যের মধা হইতে দারিদ্র সবনিয় সোপানে আসিয়া দাড়াইয়া- 
ছিলেন। উপায়ান্তর না থাকায় তশ্‌হাকে সামান্ত বেতনের চাকুরী গ্রহণ 
করিতে হয় । এহেন অবস্থায় ইংরেজদের প্রতি তশহার মনোভাব যেকি 
হইতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয় । ১৮$৭ সালের ৫ই জুন নানা 
সাহেবের নেতৃত্বে কানপুরের সিপাহী ও অধিবাসীরা বিদ্রোহ ঘোষণা পূর্বক 
উহা অবরুদ্ধ করে। ইহার মাত্র তিন সপ্তাহ পর ইংপেজ সেনাপতি 
জেনারেল হুইলার তশহাদের নিক) আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হন, 
ইংরেজদের নিষ্ঠরতার উত্তরে তাহার আদেশে কানপুরে দুইশত ইংরেজ 
বন্দীকে হত্যা করা হয় । জুলাই মাসে জেনারেল হেভলক কানপুর পুন- 
রধিকার করিলে, নানা সাহেব নেপালের জঙ্গল অভিমুখে পলায়ন করেন । 
তথায় তশহার কি হইয়াছে অদ্যাবধি তাহা অজ্ঞাত রহিয়াছে । কানপুর 
পুনরধিকারের পর ইংরেজ সৈম্থর৷ তথায় কয়েক সহম্র ভারতবাসীকে অকথ্য 
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যন্তরণ। দিয়! হত্যা করিয়া ইংরেজ হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়াছিল । 
“বিবিঘর' নামক অট্টালিকাটি কানপুরে ইংরেজদের সীমাহীন অত্যাচারের 
একটি নীরব সাক্ষী । 


নানা সাহেব ছিলেন একজন প্রকৌশলী এবং কুটনীতিবিদ। উত্তর 
ভারতের বিচ্ছিন্ন দলগুলির মধ্যে তিনিই আনিয়। দিয়াছিলেন এঁক্য ও 
সংহতি । সংগ্রাম হইতে তাহার আকম্মিক অন্তর্ধান কাসপুর এলাকার 
বিদ্রোহীদের মনোবল ভাঙ্গির। দেয় । তবু তাহার সেনাপতি ও আবাল্য বন্ধু 
মহারাট্রা-বীর তাতিয়া তোপীর নেতৃত্বাধীন বিদ্রোহীরা আর একবার 
ইংরেজদের হাত হইতে কানপুর ছিনাইয়া লইয়াছিল । কিন্তু শেষ পর্স্ত 
উহ] আবার হাত্ছাড়! হইয়া? পড়াম্স তিনিও বহু সংখ্যক অনুচরসহ মধ্য 
ভারত অভিথুথে প্রস্থান করেন । নানা সাহেবের সঙ্গে কানপুর হইতে 
প্রস্থানের পর শ্াঞ্জিমউল্লাহ অযোধ্যার কয়েকটি খওযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন। অতঃপর তাহারা বিচ্ছিন্ন হন । বিদ্রোহের শেষের দিকে আঙিম- 
উল্লাহ খান ফল বিক্রেতার ছন্মবেশে লক্ষৌ শহরে অবস্থানকালে ধৃত হন। 
ইংরেজেরা তাহাকে অশেষ যন্ত্রণা দিয়া নৃশংসভাবে হত্যা করেন। আজ্িম- 
উল্লাহর দেহের কোন কোন অংশের চামড়া খসাইয়৷ ক্ষতস্থানে লবণ 


ও মরিচের ড়া দেওয়া হয়, চোথ দুইটি উৎপাটিত করা হয় এবং কান 
কাটিয়া দেওয়া হয়। 


খান বাহাদুর খান 


মীরাটের বিদ্রোহী সিপাহীদের অন্ততম নেত। ব্রিগেডিয়ার মোহাম্মদ 
বখত খান বেরেলী পৌঁছার পূবেই বীর রোহিলারা অতীতের প্রতিশোধ 
গ্রহণের মানসে ইংরেজদের বির্ুছ্ে অস্ত্রধারণ করিয়াছিল । রোহিলাখণ্ডের 
প্রধান শহর বেরেলী হইতে ক্রমে ক্রমে বিদ্রোহাগ্নি সবত্র ছড়াইয়া পড়ে । 
বেরেলীর বিক্ষুব্ধ জনসাধারণ জজ, রবাটসন, জজ, রেইক ও ডেপুটি 
কালের মিঃ ওরাইট প্রমুখ উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারিগণকে হত্যা করির। 
এবং অন্তান্দদিগ্কে তাড়াইয়। দিয়া রোহিলাখণ্ডের স্বাধীনত' ঘোষণ। করিয়া 
দের । অতঃপক্বতাহারা কোতোয়ালীর সম্মুখে সমবেত হইয়া ১৮৬৭ 
সালের ৩১শে মে বেরেলীর শেষ স্বাধীন নওয়াব ইতিহাস-বিখ্যাত বীরশ্রেষ্ঠ 


৮৮ আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম 


হাফিজ রহমতউল্লাহ খানের বংশধর খান বাহাদুর খানকে তাহাদের নেতা 
নির্বাচিত করে । খান বাহার খান তখনই দিল্লীর সম্রাট বাহাদুর শাহের 
অধীনে রোহিলাখণ্ডের গভর্ণর হিসাবে শপথ গ্রহণ করন । দিহীব সম্রাটের 
ন্যায় তিনি ইংরেজদের একজন পেঙখনভোনী হিলেন। তাহার পেন্সন 
ছিল দুটি, একটি: অবসঃপ্রাপ্ত সাবজঙ্জ, অপরটি হাফিজ রহনতউল্লাহ্‌র 
ংশধর হিসাবে । গভর্ণরের শপগ গ্রহণ করিবার মাত্র দুই দিন পর 
মীরাটের বিদ্রোহী] সিপাহীদের চেভা ব্রিগেভিতার মোহাল্গৰ বখত খান 
সদলবলে তথায় উপস্থিত হন ॥। খান বাহাদুন্ন খান হাহা'কে একখানি পত্র 
সহ্‌ দিল্লী পাঠাইয়' দেন। নওয়াব আহমদ কুলি খান, :হকিন আহসান 
উল্লাহ, জেনারেল সামাদ খান, ইবদাঠিম আলি খান প্রমু+ দিল্লীর 
বিদ্রোহাদের নেতগ্ছাশীর ব্যক্তিগণ তাহাকে দিলীর সদর ফটকে অভ্যর্থনা 
ভ্বাপন করেন । বিদ্রোহীদের দলে ভাহর গায় লদন্ব কোন সামরিক 
কর্মচান্ধী না থাক।য়ঃ সগ্রাট বাহাদুস শাহ তাহাকে জাগ্রহে ভীহার টসন্ত- 
বাহিনীর সবাধিনায়ক এব" স্বীয় পুত্র শাহজাপ। মীর্জা মোগলকে হযাড)- 
জুটযাণ্ট-জেনারেল শিযুক্ত কঙ্গেন। এই পদের জগ্ত প্রয়োজনীয় শিক্ষা এবং 
যোগ্যত1 শী্জা ঘোগলের ছিল ন" | 

খান বাহাদুর খানের ভুযোগ্য নেতৃত্বে অতি অল্প সময়ের মধ্য সমগ্র 
রোহিলাখত্ডে ঝটিশ শাসনের স্থলে জনসাধারণ-সমঘিত নুতন এক শাসন 
ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়, হিন্দু ও মুসলম নের সৌহারদের স্থায়িতের জন্য 
তিনিও বাহাদর শাহের অনুকরণে সমগ্র দেশে গোহতা নিধিদ্ধ করি? 
দেন। এই কারণেও ইহার প্রয়াক্তন ছিল যে, বিজ্রেহীদের শি বরের 
একই রহ্ধনশালায় হিন্ মূসলনান সবলের জন্ত একই হাতে একই খাগ্ঠ 
রান: ও পরিবেশিত হইত । বস্ত্রতঃ তহার অগ্লকালম্থ।য়ী রা আমলে 
শাসন ব্যবস্থার সবস্তরে যছ্টে উন্নতি পরিন ক্ষত হইয়াচিল । শোহিলষগ্ড 
ব্যতীত ভারতবর্ষের অপর কান প্রদেশ হইতে বিদেহী! কটশ শাননের 
মূলোৎপাটন করিতে পারে নাই ॥ নিয়মিত, অনিরমিত ও গুজাহিদ সহ 
তাহার অধীনে নৈশ্ত ংখ্যা দাড়াইয়)ছি? ত্রশ হাজারের অধিক বাংলা 
এবং বিহাঞ্ের মুজাহিদর" ফোন এক অজ্ঞাত ক:রণে দলবদ্ধভাবে তশাহারই 
সৈম্তবাহিনীতে যোগ পিয়া গাজী বাহিনী নম গ্রহণ করিম্াহিল | 


আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম ৮১ 


খান বাহাদুর খানের বাহিনীর সহিত ইংরেজ সৈন্তের প্রথম সংঘর্ষ 
বাধে কাকড়োলী ন।মক স্থানে । গাজী বাহিনী এস্বানে একাই বৃ্টশের 
মুকাবিলা করিয়। তাহাদিগকে পরাজিত করে । এই শোচনীয় পর'জয়ের 
প্রতিশোধ গ্রহণের দৃঢ় সন্কপ্প লইয়া ইংরেজদের প্রধান সেনাপতি এক বিরান 
বাহিনী লইয়' বেরেল* আক্রমণ করেন । ইংরেজদের ভারী কামান-নিঃস্ত 
গেলার আঘাতে খান বাহাদূব খংনের প্রথম ব্যহ ভাঙ্গিয়। পড়িলে, পশ্চাতে 
অপেক্ষমান গাজী বাহিনীর লোকজনেরা আগাইয়া আসিয়। তাহাদের 
স্বান দখল করে। ইহাদের মস্তক পাগড়ীতে আবৃত, মুখে সুবিগ্কস্ত দাড়ি, 
কটদেশে কোমরবন্ধ, আঙগ,লে রোপ্য-নিগ্রিত আংটি এবং হাতে ছিল 
তলোয়ার । দেশপ্রেমের পশ্চ'তে ধর্মোন্মাদনা থাকিলে মানুষ নিঙ্জগের 
জীবন মৃত্যু সম্পর্কে কতটা উদাপীন ও বেপরওয়া হইতে পারে, গাজী 
বাহিনী তাহার উজ্জলতম নিদর্শন ॥। “দীন-দীন' রবে ইহারা প্রচণ্ড বেগে 
শক্রদের উপর আপতিত হইয়া প্রথম আঘাতেই একদল শিখ সৈম্থকে 
নিমু্ল করিয়া ফেলে । শিখদের দুরবস্থা দেখিয়া প্রধান সেনাপতি 
স্যার কলিন ইহাদিগকে পাণপ্টা আক্রমণের জন্ত হাইল)াগ্াস“দিগকে 
আদেশ দেন। গান্্রী বাহিন'র হাতে যেমনি বহ ইংরেজ সৈন্টের 
প্রাণ গেল, ইংরেভদের ভারী কামানের গোলার আঘাতেও তেমনি 
বহু মুজাহিদ ভূতজশায়ী হইল॥ কিন্তু মএণপণ করির। এযুদ্ধে অবতীর্ণ 
হওয়ায় দলের শেষ ব্যক্তি শহীদ না হওয। পর্বস্ত তাহারা পরাজয় ঠেকাইয়া 
রাখিযাছিল। 

গাজী বাহিশীর পলাভয়ের পর্ণ বাহাদুর খানেক আদেশে তাহার 
হতাবিষ্ট সৈশ্তসামন্ত পিল ভিটু নানক স্থানে পশ্চাদপপরণ করে। 
ইংর্জে মৈহদেরই ভয় হইস। কিন্তগাতী বাহিনীর বীরত্ব দর্শনে তাহারা 
এতই আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পডিয়াহিল যে, তখন-তখনই বেবেলী প্রবেশের 
সাহস পাইল না। ইতিগধো গপ্তভত্রো আসিয়া সংবাদ দেয়, বেরেলীর 
উপকণ্ঠে কেন একস্থানে দেশ কছু সখ্যক গাজী তখনও অবস্থান 
করিতেছে । সাবাদপাওয়। গাত্রই স্যার কলিন ইহাদিগকে আক্রমণের 
জন্ত তাহার বিশাল বাহিনীপ বাছাই করা কয়েকটি দল নিয়োগ করেন। 
দূর মফঃস্বল হইতে সগ্ভধ আগত ত্রিশ জন 'গাজী' শ্রান্ত-ক্রান্ত অবস্থায় 


৯০ আমাদের মুক্ি-সংগ্রাম 


শর্রপক্ষকে আক্রমণপূবক পাঞ্জাব ও বেলুচ দলের প্রায় দেড়শত সৈন্কে 
যমালয়ে প্রেরণ করিয়া একে একে তাহারাও শহীদ হয়। বহু চেষ্টা 
করিয়াও ইংরেজেরা একজন গাজীকেও জীবিত অবশ্থায় বন্দী করিতে 
পারেন নাই । সত্যিকারের বিপ্রবীদের ধর্মে আত্মসমর্পণের বিধান নাই । 
তাহারা ভাঙ্গিয়া পড়ে, কিন্ত নতহয়না। গাজীরা ইহার শ্রেষ্ঠ দৃষ্টাত্ত। 
বেরেলীর যৃদ্ধেই রোহিলাখণ্ডের ভাগ্য চুড়াস্তভাবে নিণীত হইয়া যায় । 


ইংরেজ সেনাপতি পিলভিটে বাহাদুর খানকে বেশী দিন অবস্থান 
করিতে দেন নাই । পূর্বাপেক্ষা শক্তিশালী একটি বাহিনী পিলভিট, আক্রমণ 
করিলে পর উভরপক্ষে আবার এক ভীষণ যুদ্ধ সংঘটিত হয় । এবারও 
ইংরেজদের নব-আবিষ্ষত মারণাস্ত্র গায়ে রোহিলাদের অদম্য সাহস 
কোন দাগ কাটিতে পারিল না। বৃথা লোকক্ষয় অযৌক্তিক বিবেচন। 
করিয়া বাহাদুর খান অতঃপর তশহার অনুঠরবর্গ সহ নেপাল সীমান্ত 
অভিমুখে প্রস্থান করেন। গোপন প্রস্তুতির উদ্দেশ্যে কিছু দিন পর তথা 
হইতে সদলখলে তিনি নেপালের জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। জঙ্গলে 
তাহারা কখনও ঘাসের রুটি খাইয়া আর কখনও বা অর্ধ।হারে দিন 
কাটাইতে থাকেন। অতঃপর নেপালে স্বায়ীভাবে বসবাসের অনুমতির 
বিনিময়ে তিনি নেপাল মহারাজার নিকট আত্মসমর্পণ করেন। ধূর্ত 
মহারাজা তৎক্ষণাৎ তশহাকে বৃটিশ প্রেসিডেন্টের হস্তে সমর্পণ করেন। 

যথাসময় তাহাকে বেরেলী আনা হয়। একটি অর্ধসামপ্লিক আদালত 
তাহার ফাসির আদেশ দেন। রায় শ্রবণ করিয়া তিনি দুই হাত তু লগা 
আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া বলেনঃ “তোমার হাজার 
শুকরিয়া যে, হাফিজ রহমতউল্লাহ্‌্র নিকট আমাকে জবাবদিহি করতে 
হবে না। আমি যথাসাধ্য আমার দায়িত্ব পালন করেছি |" 


ফাসির মঞ্জের দিকে অগ্রসর হওয়ার সময় তিনি বলেন, * অস্ত্রের 
সাহায্যে যে গভর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠা এবং অস্ত্রের উপর যার স্থায়িত্ব নির্ভরশীল, 
অস্ত্রের সাহায্েই উহার অবসান ঘটাতে হয় । তাই আমি অস্ত্রধারণ 
করেছিলাম । কিন্ত দেশকে আমি মুক্ত দেখে যেতে পারলাম না শুধু 
এ দুংখ নিয়েই চললাম ।”' 


আমাদের মুক্তি-সংশ্রা্ ৯১ 


অযোধ্যার বিদ্রোহ 

অযোধ্যায় একদিনে বিদ্রোহ ঘটে নাই এবং বিদ্রোহাগ্রিও একদিনে 
নিবাপিত হয় নাই। ইহার কারণ, মাত্র এক বৎসর প্বে ইংরেজেরা 
অযোধ্যার স্বাধীনতা ছিনাইয়া লইপ্লাছিলেন এবং এই অযোধ্যারই লক্কর 
শাহ নামক জনৈক দরবেশ স্বাধীনতা সংগ্রাম আরম্ভের পূর্বে ভবিষ্যদ্বাণী 
করেন যে. কোম্পানীর শাসন এক শত বৎসরের অধিক স্থায়ী হইবে না। 
কাশীর হিন্ধু জ্যোতিষিগণও তাহার এই ভবিষ্যদ্বাণী সমর্থন করিয়াছিলেন । 
অন্তান্ত প্রদেশ অপেক্ষা অযোধ্যা এই ভবিষ্যদ্বাণীর উপর অধিক আস্থা 
স্থাপন করিয়াছিল । 
রোহিলাখণ্ডের প্রায় একই সময়ে কাশী এবং এলাহাবাদে বিদ্রোহের লক্ষণ 
প্রকাশ পায়। ৪ঠা জুন অযোধ্যার রাজধানী লক্ষৌ শহরে বিদ্রোহ 
স্থচিত হইতেই পূর্বোন্ত উভয় স্থানে রীতিমত বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। কিন্ত 
উভয় স্বানেই বিদ্রোহীরা ইংরেজদের হাতে অতি অল্প সময়ের মধ্যে পরাজয় 
বরণ করে । ইংরেজর]। এলাহাবাদের বিদ্রোহের প্রতিশোধ লইরাছিল প্রায় 
ছয় হাজার ভারতীয়কে নৃশংস এবং বররোচিতভাবে হত্যা করিয়া । 
মুসলমানদ্িগকে কামানের মুখে: শুকরের চামড়ায় মুড়িয়া মুখ সেলাইয়ের, 
প্র নদীতে নিক্ষেপ করিয়া, অগ্রিকৃণ্ডে দাহ করিয়া, শুকরের চবি সবালে 
লেপন পূর্বকর্ফীসি দিয়া এবং ফাঁসির পূর্বে হিন্দু্দিগকে গো-মাংস 
ভক্ষণ করাইয়। ইত্যাদি বীভৎস উপায়ে হত্যা করা হইয়াছিল । কুখ্যাত 
বটিশ সেনাপতি জেনারেল নীল রাস্তার দুই পাঙ্থের গ্রামগুলি হইতে 
নিরীহ মুসলমান ও হিন্দু অধিবাসীদিগকে জোর করিয়। টানিয়া আনিয়। 
নিবিচারে ফাসি দিয়। মৃতদেহগুলি রাস্তার উভয় পাশ্খের বৃক্ষের উপর 
ঝুলাইয়! রাখিয়া কানপুর পোৌোৌহিয়াছিলেন। কাশীতেও অনুন্ূপ বীভৎস 
অভিনয়ের অনুষ্ঠান হইয়াছিল । মণ্লবী লিগাকত আলি নামক জনক 
বিখ্যাত আলেম এলাহাবাদে বিদ্রোহীদের অন্যতম নেতা ছিলেন। 
ইংরেজেরা তাহাকে নৃশংসভাবে হত্যা ও তাহার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন । 


অধযোধায় বিদ্রোহের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া গিয়াছিলেন লড” ডালহোসী 
স্বয়ং । অযোধ্যার হ্বনপ্রিয় নওয়াব ওয়াজেন আলি শাহের সিংহাসনচাতি ও. 
সপরিবারে কলিকাতায় নির্বাসন তত্রত্য অধিবাসীরা অবস্থার চাপে 


৯২ আমাদের মুক্তি-সগ্রাম 


শপড়িয়াই তখন বরদাশত করিয়াছিল । কিন্ত পরিবারের কেহ কেহ বিশেষ 
কিয়! নওয়াব ওয়াঙ্জেদ আলি শাহের অন্যতম মহিষী বেগম হজরত 
হাসরত। মহল এবং ফয়েজাবাদের মণ্লান শাহ আহমদউল্লাহ গে'পনে 
বটিশের বিরুদ্ধে জোর প্রমারকাষধ চালাইতে থাকেন । সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে 
ইহারাই তথায় বিল্রোহীদেহ পরিচ'লনার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
পরাধীনতার নুদৃঢ় বন্ধন হইতে ভার 5 উপনহাদেশের মুক্তি সাধন করিয়। 
যাহারা ইহাকে গৌরবের আসনে পুনঃপ্রতিষ্টান্র উদ্দেশ্যে পরবতাঁদের 
জন্য ত্য'গের মহান আদর্শ র খিষা গিয়াছেন, ১৮৭৭-৫” সালের জাতীয় 
অভ্যুথন খশাহাদের আবপ্মনণীর দানে পু, শাহ আহমদউল্লাহ নিঃসন্দেহে 
তাহাদের অনাতম । নওয়াব ওয়াজেদ মা।ল শাহের নিবাসনের পর ডিনি 
ভাত উপমহাদেশের বিভিন্ন স্বান পরিভ্রমণ করিয়। মুসলমান পদিগকে মুভিমন্ত্রে 
দীক্ষিত করিতে চেষ্টা! করেন' ১৮৬৭ সালের গোড়ার দিকে তাহাকে 
অযোধ্যার বিভিম শহরে বৃটিশ বিদ্বেষঘূলক বক্তা দি দান ও প্রচারপত্র 
বিলি করিতে দেখা ণিয়াছিল। হুটশ গভর্ণমেন্ট ইহা জানিতে পাপ্রিয়। 
তাহাদের সশস্ত্র সৈন দের সাহাযো গ্রেকতারপুবক বিচারের জন্ত আদালতে 
উপস্থিত করেন। বিচারক তাহার প্রতি আইনের কণোখতম দণ্ডাদেশ দেন। 
কিন্ত আল্লাহবৰ এমনি মহিমা যে, বিক্ষুক্ধ নাগরিকবৃন্দ তাহাকে কারাগারের 
নিন প্রকোষ্ঠ হইতে জ্ঞোরক্রমে উদ্ধার করিয়া অযোধ্যার শুগ্ত নি হাসনের 
পাশ্বে আনিয়। দাড় করান। ইহাই অযোধগাৰ বাপক বিদ্রোহের সবশেষ 
সক্কেত। নওয়!ব ওয়াজেদ আল শাহ ছিলেন কলিকাত,য় ইংরেজদের 
হাতে নজরবন্দী । এজনা বিদ্রোত্ীা তাহার অন্ধ তম। মহিষী বগম হজরত 
মহলের গঞজ্জাত শপ্রাপ্তবয়ন্ক পু শাহজাপ। বিরজিন কদগ্কে দিলীর 
বাদশ: বাহাদুর শাহের অধীনে অযোধ্যার নওয়াব বোণা করে। 
বেগম হজরত মহল তাহার অভিভাবিকী শিযুক্ত হন এবং শাহ আহমদ 
উল্লাহ হন তাহার প্রধান উদেষ্টা। 
লক্ষোর শাহাদাত গ্রঞ্জের একটি স্ুরম্য অট্রালিকায় শাহ আহমদউল্লাহ-র 
সদর কার্ধালয় স্বাপিত হয়। স্বীয় অনুচরগণের সাহায্যে তিনি গেঞিলাদের 
অনুকরণে বটিশের ছোটখাটে। ঘশটিগুলি গাক্রমণ করিয়। তাহাদের প্রভূত 
ক্ষতিস্ধন করিতে থাকেন । বুশ সেনাপতি স্যার কলিন জ্ঞাস্থেল 


আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম ৯৩ 


১৮৫৭ সালের নভেম্বর মাসে মেঞ্গর জেনারেল : আউটরামকে লক্ষৌ অব- 
রোধের জন্য প্রেরণ করেন। আলমবাগে সেনাপতি আউটগামকে একই 
সময় চাগিদিক হইতে আক্রমণের জণ্ত তিন স্বয়ং যেপপিকল্পনা রচন! 
কশ্য়া দিয়াছিলেন, যৃদ্ধে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি দ্বার! রচিত বলিয়৷ যদি সিপাহীর 
তাহা ফেলিয়া না পাখিত, তাহা হইলে সেনাপতি আট্টরামের পক্ষে 
আত্মসমর্পণ কিম্বা মৃত্যুবর* ছাড়া গতাস্তর হিল না। 

লক্ষৌর পতনের পূরে আরও যে-কয়টি সংঘ্ষ” হয়, ত্বাহার সা কয়টিতে 
হয় গোলাবারুদ অথবা হজরত মহল পরিচালনাধীন সৈন্থদের সক্রিয় 
সহযোগিতার অভাবে বিদ্রোহীদের পরাজয় ঘটে; লক্ষৌ পুনরধিকারের 
যুদ্ধে মণ্ডলানা স্বহস্তে কামান চালাইয়' যে অসাধারণ গণকোৌশলের পরিচয় 
দিয়াছিলেন তাহার তুলন। নাই । বিদ্রোহীরা শহর ত্যাগ কিয় চলিয়' 
যাইবার পরও মওলানা তাহার কতিপয় অনুচর সহ হার সদর কার্যালয় 
হইতে ইংরেজদিগকে প্রবল বাধা দিতে থ.কেন। বহু শক্রসৈম্ত হতাহত 
করিয়! অবশেষে তিনি এক আশ্চর্জনক উপায়ে শহর ত্যাশ করেন। 
তৎকালে প্রচলিত সর্বপ্রকারের মাস্ণ;স্ত্রে স্ুসঙ্জিত প্রায় পঁচিশ হাজার 
শত্রনৈন্ত এব" বুটিশের বেতনভুক ও পুরস্কারলোহী শত শত গুপ্রচরের সুর 
বেষ্টনী ভেদ করিয়' যে প্রকারে তিনি সদলবলে শহর ত্যাগ করিয়াছিলেন, 
তাহা সত্যই বিস্ময়কর । 

লক্ষৌ পরিত্যাগের পর প্রথমে বাড়ি তৎপর মোহাম্মন্দী এবং সর্বশেষে 
শাহজাহ পুর মওলানার অনুহরদের সঙ্গে বুটিশের ভীষণ সংঘর্ষ বাধে । 
তন্মধ্যে শ'জাহ।নপুরের একটি যুদ্ধে বিদ্রেহীরা কিছুট। সুবিধা করিয়। 
লইয়াছিল । চ$স্ত বুটিশ সৈম্তদের চাপে সেই জুবিধাটুঞ্ুও শীঘ্রহ তাহাদের 
হাতঘাড়' হইয়া যায়। ইংরজ কতৃকি লক্ষো পুনরধিকার এবং বিদ্রোহী,দর 
পুনঃ পুনঃ পরাজয়ে জনসাধারণ এমন কি বিদ্রোহীদেরও মনোবল ইতিমধ্যে 
ভাঙ্গিয় পড়িতে থাকে । বিদ্রোহী নেতৃবর্গ অর্থ ও নূতন লোক সংগ্রহের জন্ত 
নান। উপায় উদ্ভাবন করিয়াও উপযুক্ত পরিচালকের অভাবে তশহাদের পরি” 
কল্পন। কারকর করিয়' তুলিতে পারিলেন না ॥। অর্থ ও লোক সংগ্রহের জন্তু 
এ সময় মওলানা অধোধ্যার বহুস্থান পরিভ্রমণ করেন ॥ তিনি যেখানেই 
যাইতেন, সেখানেই বিপুল ভাবে সম্বধিত হইতেন। দলে দলে লোক বিদ্রোহে 
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যোগদানের জন্ত আগাইয়! আমসিত এবং সাধ্যমত অর্থ সাহায্য করিত । 
কিন্তু ইহ! সত্তেও অভাব থাকিয়া যাইতে থাকে যুদ্ধ বিগ্রহে অভিজ্ঞ 
পরিচালক ও অস্ত্রশস্ত্রের ; চাহিদার তুলনায় ইহার সরবরাহ হইত অনেক 
কম এবং প্রতিপক্ষের অস্ত্শস্ত্রের তুলনায় উহা ছিল নিকৃষ্ট । 


আহমদ উল্লাহর হত্য! 

১৮৫৮ সালের ৫ই জুন অর্থাৎ বিদ্রোহ ঘোষণার ঠিক এক বৎসর পন 
মওলানা এদেশে ইস্ট ইও্ডয়া কোম্পানীর শাসনকালের মেয়াদ সম্পকিত 
ভবিষ্য্বক্তা লপ্ঘর শাহের অবোধ্য ইঙ্গিতের তাৎপর্য অনুধাবন ব্যতিরেকে 
কতিপয় বিশ্বস্ত অথচ প্রায় নিরন্্র অনুচরসহ অযোধ্যা-রো হিলাখণ্ডের 
সীমান্তে অবস্থিত পবাইনে গমন করেন। পবাইনের বিশিষ্ট তালুকদার 
রাজা জগন্নাথ বিদ্রোহের গোড়ার দিকে বুটিশ বিরোধী মনোভাব পোষণ 
এবং গোপনে থান বাহাদুর খানকে কিছু কিছু অর্থ সাহায্যও করিয়াছিলেন। 
অর্থ ও লোক সংগ্রহের জন্ত তথায় আহুত জনমভা ভঙ্গের পর রাজা 
জগন্নাথ মওলানাকে তশহার প্রাসাদে ডাকিয়া লইয়। গিয়া গুলী করিয়া 
হত্যা করেন। অতঃপর তশহার মন্ডকট দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন ক্রিয়৷ পাপিষ্ঠ 
জগম্াথ স্বম্নং উহা সহ শাহজাহানপুরের ম্যাঞ্জিষ্রেটের নিকট উপস্থিত হন। 
উৎসাহী ম্যাজিস্টেট মন্তকটি প্রকাশ্য স্বানে দুই দিন ঝুলাইয়। রাখিয়া অনিচ্ছ,ক 
জনসাধারণকে উহ। দর্শন করিতে বাধ্য করিবার জন্য পুলিশ বাহিনী নিয়োগ 
করিয়াছিলেন ॥ সভ্যতাভিমানী বৃটিশ গভর্শমেন্ট রাজ! দগল্লাথকে সঙ্গে সঙ্গে 
পুরস্কারম্ববূপ ৬৫ হাজার টাকা এবং বিদ্রোহ প্রশমিত হওয়ার পর একটি 
জগিদারী দান করিয়াছিলেন । 

এইল্রপে ভারতবষের মুজি-সংগ্রামের অন্ততম বীর, বিদ্রোহী-নেতৃবর্গের 
মধ্যে সবপেক্ষা রণ-কৌশলী মওলানা শাহ আহমদউল্লাহ্‌র জীবন-প্রদীপ 
চিরকালের জন্ত নিবাপিত হইস্সা যায়। সংগ্রামে যিনি সর্ধগা অনুবতাঁদের 
পুরোভাগে থাকিতেন, আক্রান্ত না হইলে যিনি আক্রমণের জদ্ত কখনও 
আগ্াইয়া ধান নাই , বিপর্যয়ের পর যিনি সবশেষে রণস্থল ত্যাগ করিতেন, 
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অতঃস্ত আশ্চর্ষের বিষয়, তাহাকে প্রাণ দিতে হইয়াছে দুশ.মনের ওলীতে 
নর--একজন ভণ্ড মিত্র ও কাপূরুষের হাতে । 


এতিহামিক ম্যাপিসন বলেন £ “স্বদেশের মুক্তির জন্য সংগ্রাম করা 
প্রতোক স্বদেশ-প্রেমিকের কর্তব্য বলিয়া যদি বিবেচিত হয়, তাহা হইলে শাহ 
আহমদউল্লাহ্‌, বিদ্রোহী নহেন স্বদেশ-প্রেমিক ॥ বিশ্বাঘাতকতার সাহায্যে 
যশহান্া মওলানা প্রাণপ্রিয় মাতৃভূমির স্বাধীনতা অপহব্রণ করিয়াছিলেন, 
তশহাদের বিরদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়। বিদেশীয়দের আইনের চোখে দণ্ডাহ” 
বিবেচিত হইতে পারে, কিন্ত ইহা তাহার স্তায্য অধিকার । মওলানা সেই 
ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যই অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন । কিন্ত কোন 
নিরপরাধ লোকের রক্তপাত করিয়া স্বীয় হস্ত কখনও কলুধিত করেন নাই। 
একটি লোককেও তিনি হত্যার জন্ত প্ররোচিত করেন নাই ॥ আজীবন তিনি 
নিফলহ্ক জীবন যাপন করিয়া! গ্িয়াছেন। তাহার বীরত্ব, বণকোৌশল, 
মহানুভবতা এবং অসীম ধৈর্ধবল তশাহাকে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অমর করিয়া 
রাখিবে। এহেন স্বদদেশ-প্রেমিকের প্রতি প্রত্যেক জাতির বীর ও সাধু- 
সঙ্জছনগণের আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করা উচিত ।"” বলা নিশরয়োজন, 
বিদ্রোহের অপর কোন নেতার প্রতি ইংরেজজ লেখকগণ এতটা শ্রদ্ধা প্রদর্শন 
করেন নাই । 

কোন ফোন ইংরেজ লেখকের মতে বিদ্রোহীদের দলে উপযুক্ত নেতার 
অভাব গোলাবারুদ অপেক্ষা অধিক ছিল। হিন্ফু-মুসলমান, ধনী-নির্ধন 
সকলের সম্মান আশম্মাবান এই মহান নেতার আকশ্মিক বৃত্যুতে তাই চূড়ান্ত 
জয় সম্পর্কে বিদ্রোহীদের মনে সংশয় উপস্থিত হয়। ফেহ কেহ ইহাকে 
পরাজয়ের পূর্বাভাস বলিয়াও মনে করিতে আরম্ত করেন। সত্য বটে, বেগম 
হজরত মহল ইহার পরও একাধিক খণ্যুদ্ধে যথে্ট সাহসিকতা প্রদর্শন 
করিয়াছিলেন । কিন্ত তাহার কোন কোন কার্যকলাপে জনসাধারণ 
ইতিমধ্যে তাহার উপর আস্মা হারাইয়া ফেলিয়াছিল। মওলানার মৃতুযুর 
পর তশহার দলেও ব্যাপক ভাঙন শুরু হয় । 

স্যার টমাস সীটন মওলানাকে ব্যক্তিগতভাবে জানিতেন। তিনি বলেন, 
বিদ্রোহীদের দলে তশহার ভ্ঞায় বছগুণসম্পন্ন কোন লোক ছিলেন না। 
তিনি যেমন সাহসী ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তেমনি নিলোভ ও নিরহক্কার'ছিলেন।” 
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বিদ্রোহের ইতিহান লেখকগণের মতে মওলানার অকাল মৃতাই অযোধ্যায় 
ইহার নাটকীয় অবপানের প্রধান কামণ। ইহা সত্য যে, মওলানার 
জনপ্রিয়তায় বেগম হজরত মহল ঈর্ধাছিতা ছিলেন এবং তশহার সহিত 
অহেতুক বিবাদে প্রবৃত্তা হইতেন। কিন্তু ইহাও অনম্বীকার্ধ যে. তিনি 
মওলানাকে তাহার পুত্র বিরজিশ কদরের লিংহাসনের প্রধান স্তম্ত বলিয়া 
মনে করিতে । 


পাটনায় চাঞ্চল; 

সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীর প্রতিষিত নুজাহিদ দলের প্রধান কার্যালয় ছিল 
প1টনায়, ইহা উপরে একস্বানে বল। হইয়াছে । ইহার জনসংখ্যার বেশীর 
ভাগ হিল তখন মুনলমান॥ নুক্ষাহিদগণের দীর্ঘ কাসব্যা্পী প্রচারের ফলে 
পাটনার অবস্থা হইয়া উঠিয়াছিল উত্তপ্ত বারুদাগারের শ্য়। অথচ ১৮৬৭ 
সালের ১৯শে জুনের পূর্বে তথায় কোন চাঞ্চলাই প্রকাশ পার না। কেহ 
কেহ মুসলমানের এই নিস্তব্ধতান্ে ঝড়ের পূরাবস্বার সহিত তুলনা করিয়া 
গিয়াছেন। উল্ত তারিখে পাটনার কমিশনাধ মিঃ টেলর শহরের গণামান্ত 
বাক্তিগণন্চে একটি জক্রী পৈঠকে আহবান করেন । বৈঠকে কিন্তু তেমন বিশেষ 
কিছু আলোচিত হয় নাই । বৈঠক ভঙ্গের পর মুহুর্তে নিই টেলদ্রে আদেশে 
লুক্ধয়িত স্থান হইতে একদল সশঙ্থ সেগ্ত অ।পিয়া মুজাহিদগণের তিন জন 
বিশিষ্ট নেতা যথা, মগুলানা মোহাম্মদ হেসেন মদ্লানা আহমদ উল্লাহ্‌ ও 
মওলান। ওয়ায়েজুল হককে গ্রে এব পৃরক একদল শিখ সৈগ্ের পাহারা" 
ধীনে আটক রাখেন । অতঃপর বেআইনী অস্ত্রশস্ত্র তল্লাশীর নামে ৩রা 
জুঙ্াই পর্যস্ত পাটনার বুসলমানদেন উপর অবর্ণশীয় অত্যাচার চলে ॥ 
আবেদন নিব্দেনে কোন ফল হইতেছে না দেখিঃ পাটনার সম্থাস্ত পুস্তক 
ব্যবসায়ী ও মুজাহিদ পীর আলির নেতৃষ্ে প্রতিবাদ জ্বাপনের জন্ত একটি 
বিরাট মিছিল পাটনানত ম্যাজিক্রেটের অস্থায়ী আশ্রয়কেন্্র, ক্যাথলিক 
গীর্জাভিমুখে যাত্র। করে।  পখিমধ্যে একদল শিৎসৈন্ত তাহাদিগকে 
আক্রমণ কারলে, উভয় পক্ষে সংঘ উপস্থিত হয় । শিখ সৈনারা, 
বেপরোয়াভাবে গুলীগোল। চালা ইয়া! বহু লোককে হতাহত করে । 
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এই সংঘর্ষের পর পাটনার ৩২ জন নেতৃস্থানীয় মুসলমানকে অন্তায়- 
ভাবে গ্রেফ তার কৰিয়! তাহাদের চৌদ্দ জনকে প্রথম দফায় জনৈক শ্বেতা 
বিচারকের আদালতে হাণ্জর করা হয় । বিচারক যেন ইহাদের প্রতি 
কাসির আদেশ দানের জন্য পূৰ হইতেই প্রস্তুত ছিলেন । ফীাপির পর 
ইহাদেব্র মৃতদেহগ্লি প্রকাশ। স্থানে সপ্তাহকাল ঝুপাইয়া রাখা হইয়াছিল 
ছিতীয় দফায় পীর আলী সহ আরও ১৬ জনের ফাসি হয়। ফাসির 
পুবে পীর আলি কতৃপিক্ষের শত নির্যাতনের মধ্যেও যে মনোবলের 
পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা অনুকরণযোগ্য ॥ দিলীর সম্রাট বাহানুর শাহের 
নামেজিন্দাবাদ ধ্বন করিতে করিতে তিনি নিধিকারচিত্তে ফখসির রর 
নিজেই গলায় পরিয়া লইয়াহিলেন। অবশিঃ দুইজনের মধ্যে একজন 
খালাস পান। অপরজন (আহমদ বেলাল ) কারাগার হইতে পলায়ন 
করিয়া ইতিহাসে এক নৃতন অধ্যায়ের সংযোজন করেন। পাটনার 
ঘটনার প্রতিবাদে দানাপুরের সিপাহীরাও বিদ্রোহ করিয়াছিল । কিন্ত 
ইংরেজদের সতকতার জন্ত ইহা! বিশেষ কার্ধকর হইতে পারে নাই । তত্রাচ 
বিদ্রোহীদের অনেকে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত এবং অবশিষ্ট সিপাহীদিগকে 
নিরস্ত্র করা হয়। 


কুমার সিংহ 


পাটনার উপরোক্ত ঘটনার পর বিহারের সবত্র দেশীয় সিপাহী ও 
জনসাধারণের মধ্যে ভীষণ উত্তেজনার স্যটি হয় । জগদীশপুরের সম্্ান্ত 
এবং দানশীল জমিদার কুমার সিংহ এই উত্তেজনাকে বিদ্রোহের রূপ দান 
করেন। কুমার সিংহ ছিলেন বিদ্রোহীদের সবাপেক্ষা বয়োহজ্যে্ঠ নেতা । 
সাবধানতাই ছিল তাহার চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য । তিনি ইংরেজদের 
শক্তি ও সামর্থ সম্পর্কে কোন ভুল ধারণা পোষণ কমিতেন ন।। সেজন্ত 
গোড়া হইতেই তিনি গেরিলা যুদ্ধনীতি অনুসরণ করিতে থাকেন । তাহার 
সৈন্ত পরিচালনা কৌশলের দরুন কয়েকটি খওযুদ্ধে ইংরেজ সৈন্তপা ভীষণ 
ক্ষতিগ্রস্ত হয় । একটির পর একটি করিয়া! তিনি বিহারের প্রায় সমস্ত 
এলাকায় ইংরেজদের শাসনব্যবস্থা ও প্রভাব নষ্ট করিয়। দিয়াছিলেন। 

রিও 


৯৮ আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম 


পরাজিত ইংরেজ টসন্তদের পশ্চান্ধাবন করিতে গিয়া একবার তিনি 
অযোধ্য। সীমান্তে পৌছিয়াছিলেন। এন্বানেই তাহার বিপর্যর শুরু হয়। 
একটি সংঘধে তিনি স্বয়ং আহত হন। সেই অবস্থায়ও তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে 
সশরীরে উপস্থিত থাকিতেন। ইতিমধ্যে নূতন নৃতন সৈন্যদল আসিতে 
থাকায় কুমার সিংহের উপর ইংরেজদের চাপ সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পাইতে 
থাকে । রণশ্রাস্ত সেন।দিগকে বিশ্রাম দেওয়ার মানসে তিনি অতঃপর 
তাহাদিগকে লইয়। গভীর অরণো প্রবেশ করেন। সেম্বানেই তাহার মৃত্যু 
হয় ।॥ তাহার কনিষ্ঠ দ্রাতা কুমার অমর সিংহ তাহার শ্বান গ্রহণ কক্রিয়া- 
ছিলেন সত্য । কিন্তু অতঃপর বিদ্রোহীর! আর কোথাও সুবিধা করিয়। 
উঠিতে পারে নাই ॥ 


বয়সের দিক দিয়া বিবেচনা করিলে শত মুখে কুমার সিংহের কৃতিত্বের 
প্রশংসা করিতে হয় । ইংরেজ লেখকগণের মতে আঙ্জিমউল্লাহ, তশতিয়া 
তোপী, কুমার সিংহ, আহমদ উল্লাহ, শাহজাদা ফিরোজ প্রমুখ বিদ্রোহের 
নায়কগণ যদি একটি বারের জন্যও কোথাও একত্রিত হইতে পারিতেন, 
তাহা হইলে সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাস অন্যভাবে লিখিতে হইত ॥ 
বিজয়ী ইংরেক্জ সৈম্ত কামানের গোলায় কুমার সিংহের প্রানাদ ও দেবমন্দির 
ভূমিস্মাৎ করিয় দিয় ক্ষান্ত থাকে নাই, উপরস্ত তাহারা তাহার ভ্রাতা 
অমর সিংহ ও দয়াল সিংহের বাসভবন সহ আরও শত শত লোকের 
খঘরবাড়ী বিধ্বস্ত করিয়। দেয় । ইহা ছাড়া নিজেদের জিঘাংস! চরিতার্থের 
জন্য তাহারা নারী-পুরুষ নিবিচারে জগদীশপুর এবং পার্শবতাঁ করেকটি 
গ্রামের হাজার হাজার লোককে হত্যা করিস। তাহাদের মৃতদেহ গাছে 
ঝুলাইয়] রাখিয়াছিল । 

দিলী বিদ্রোহীদের অধিকারে যায় ১৮৫৭ সালের ১২ই মে। পীচ 
মাসেরও কম সময়ের মধ্যে উহা বিদ্রোহীদের হাতছাড়া হইয়া পড়ে। 
মোগল সামাজোর পতনের পর দিলীর গুরুত্ব বহুলাংশে হাস পাইয়াছিল। 
কিন্ত বাহাদুর শাহ সম্রাট ঘোষিত এবং ২০ সহম্রাধিক বিদ্রোহীর সমা- 
বেশের পর আবার ইহার গুরুত্ব অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। প্রকৃত প্রস্তাবে দিল্লীই 
ছিল বিদ্রোহের প্রাণকেন্র । তাই ইংরেজের ইহার পুনরধিকারের জন 
ভান্তবর্ষের বিভিন্ন স্ান, এমন কি বাহির হইতেও বছ সৈম্তসামত্ত এবং 


আমাদের মুক্তি সংগ্রাম ৯৯ 


গোলাবারুদ আনিতে শুরু করে । ১৮৫৭ সালের ২০শে সেপেম্বর ইংরেজ 
সৈন্য কতৃক দিল্লী অধিকৃত হইলে বিদ্রোহীদের সামরিক শক্ত যতটা হাস 
না পাইয়াছিল, তাহাদের মর্যাদার হানি ঘটিয়াছিল উহার বহুগুণ বেশী ॥ 


দিল্লী কিন্ত সহজে অধিকৃত হয় নাই ॥। ইংরেজকে শহর দখল কগ্িতে 
যথেষ্ট রভ্তক্ষয় করিতে হইয়াছিল । আম্বালা হইতে সৈন্য আমদানী 
করিয়া ইংরেজেরা দিল্লীর উত্তর দিকে অনুচ্চ পাহাড়গুলি প্রথমে দখল 
করেন । পরে পাঞ্জাব হইতে আরও সৈন্য আমদানী করা হয়। ১৪ই 
সেপেম্বর তাহার] শহর দখলের জন্য হামল। শুরু করেন। ক্রমাগত ছয় 
দিন প্রাণপণ চেষ্টা এবং প্রভূত ক্ষয়-ক্ষতি স্বীকারের পর দিলীর প্রপিদ্ধ 
কাশ্মীরী ফটক তোপে উড়াইয়। দিয়] তাহারা শহরে প্রবেশ করেন । শহরে 
প্রবেশের পর রাজপথে তাহাদিগকে জনসাধান্নণের সহিত প্রচণ্ড স গ্রামে 
লিপ্ত হইতে হয়। ফটকের মুখে অপ্রত্যাশিত পরাজয়ের পর বিদ্রোহীদের 
বেশীর ভাগ শহর ত্যাগ করে। ব।হাদুর শাহ পুববতাঁ রাত্রে বিদ্রোহীদের 
সবাধিনায়ক মোহাম্মদ বখত খান এবং অন্তান্ত নেতার সহিত ন্গর 
ত্যাগ করিতে অসন্মত হইয়া ইংরেজদের গুপ্তচর এবং তাহার মোসপাহেব ও 
আত্মীয় ইলাহী বখ২শ ও রজব আলির পরামর্শে সপরিবারে হুমাযুনের 
সমাধিভবনে আশ্রয় গ্রহণ করিয়ছিলেন । ইহারা তাহাকে বলিয়াছিলেন 
যে, একটি গোপন শুড়ক্ষ পথে তিনি আগ্র। পৌছিতে পারিবেন । ইহারাই 
পূরস্কারের লোভে ইংরেজ সেনাপতিকে তাহার তথায় অবস্থানের কথা 
গোপনে জানাইয়া দিয়াছিলেন। 


বাহাদুর শাহের আত্মসমপ গ 

শাহী পরিবারের কাহারও বেশাগ্র পরস্ত স্পর্শ করা হইবে না, ইলাহী 
বখশ এবং বূজব আলির মারফৎ ইংরেজ কতৃপক্ষের এই অভয়বাণী 
পাইয়া বাহাদুর শাহ ২১শে সেপ্টেম্বর তদীয় পত্বী জিন্নাতমহল ও সর্ব- 
কনিষ্ঠ শাহঙ্সাদা জিওয়ান বখ তত সহ তশহাদিগকে গ্রেফ তারের জন্ত প্রেরিত 
ক্যাপ্টেন হড্‌সনের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। সশস্ত্র প্রহরীবেষ্টিত 
হইয়৷ তশাহার। মামুলী পান্কিতে শহরে আনীত হন। পর দিবস অনুরূপ 
শর্তে এবং প্রায় অনু্পভাবে বাহাদুর শাহের অপর দুই পুত্র মির্জা খিজির 


১০০ আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম 


সুলতান ও মির্জা মোগল এবং পৌত্র আবু বকর একই স্থান হইতে ক্যাপ্টেন 
হড়সনেরই নিকট আত্মসমর্পণ করেন । সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকে লৌহ 
শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া গো-শকট আরোহণে বাধ্য করা হয়। নরপিশাচ 
হড সন দিল্লীর পথে শেষোক্ত তিন জনকে তশহাদের দর্শনপ্রারথা সহঅ 
সহত্র লোকের সন্দ খে গো-শকট হইতে নামাইয়া লইয়। বিনা কারণে গুলী 
করিয়া হত্যা করে। এই নশস হত্যাকাণ্ডের জন্য হডসনকে একটি 
কৈফিয়ৎ পর্যন্ত দিতে হয় নাই । হত্যার পরু ইহাদের ষৃতদেহ কোত- 
ওয়ালী'র সামনে লটকাইয়া রাখা হইয়াছিল এবং পরে মিজা মোগলের 
মন্তকটি বাহাদুর শাহের নিকট প্রেরিত হয় । 

এদিকে দিল্লীর রাজপথে সংগ্রামের অবসান ঘটিলে* ইংরেজ টসন্রা 
গুহের মধ্য হইতে নিরপরাধ পুরুব স্ত্রী, বালক-বালিকাকে টানিয়া আনিয়া 
হত্যা করিতে থাকে । তিন দিন ব্যাপী হত্যাকাণ্ডের ফলে সব সমেত 
প্রায় ২৬ হাজার নিরপরাধ ও নিরম্ত্র নাগরিক তাহাদের হাতে প্রাণ 
হারায় । ইংরেজদের ভয়ে শহর এমন খালি হইয়াছিল যে, নিহতদের 
শবদেহ কবরস্থ বা সৎকারের জন্য শ্লোক পাওয়া যায় নাই । দিল্লীর তখন- 
কার অবস্থা স্মরণ করিলে এখনও এক অব্যক্ত বেদনায় হৃদয় ভারাক্রান্ত হইয়া 
উঠে । এ সময় মওলানা আবুল কালাম আজাদের ও পণ্ডিত মতিলাল 
নেহরুর পিতা গোপনে দিল্লী ত্যাগ করিয়া নিশ্চিত মৃতার হাত হইতে রক্ষা 
গান। হত্যাকাণ্ডের সময় এবং পরে ইংরেজ সৈম্তরা কয়েকদিন ব্যাপী 
শহরে লুঠতরাজ চালায় । অতঃপর আরন্ত হয় স্যার টমাস মেটকাফের 
আদালতে বিচারের অভিনয় । ইংরেজ ও শিখ পৈন্তর! যাহাকে সামনে 
পাইল তাহাকেই ধরিয়া আনিয়া আসামীর কাঠগড়ায় উপস্থিত করিতে 
থাকিল। চেহারার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিয়াই স্যার মেটকাফ রায়ে 
বলিয়া দিতে থাকেন, ফাসি, যাবজ্জীবন কারাবাস এবং অত্যন্ত কম ক্ষেত্রে 
১০ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড । এই অভিনয়ের শিকার হইয়াছিল কয়েক 
সহম্র লোক । 

আত্মসমপণণের তারিখ হইতে চারি মাস কাল আটক থাকার পর 
ভাহাদেরুই প্রদত্ত প্রতিআ্তির ব্যতিক্রমে ১৮৫৮ সালের ৩০শে জানুয়ারী 
বৃটিশ কতৃপক্ষ তথাকথিত বিচারের জন্ত বাহাদুর শাহকে আদালতে 
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উপস্থিত' করেন । দিল্লীর লালকেল্লার মধ্যে অবস্থিত ঝাজপ্রাসাদের 
“দেওয়ানী খাস' নামক যেই দরবারকক্ষে বাহাদুর শাহের পূব পুকষগণের 
সহিত একটি বার সাক্ষাৎ করিতে পারিলে পৃথিবীর যে কোন লোক 
নিজেকে ধন্য মনে করিতেন, সে কক্ষেই তাহাকে আসামী হিসাবে উপস্থিত 
করা হয়। তাহার বিরুদ্ধে চারি দফা অভিযোগের শুনানী চলিয়াছিল 
চল্লিশ দিন। ১৮৫৮ সালের ৯ই মাচ” এই অভিনয়ের পরিসমাপ্তি ঘটে । 
বিচারে তাহার প্রতি চিরনিবাসনের দণ্তাজ্ঞা প্রদান করা হয় । 


ইহার অল্প কয়েকদিন পর কড়া পাহারাধীন একখানি ট্রেনে গোপনে 
বাহাদুর শাহকে সপরিবারে প্রথমে কলিকাতায় এবং তথা হইতে ক্যানিং 
টাউনে একটি অপেক্ষমান জাহাজে লইয়া যাওয়া হয়। র্েঙ্গুনের অদৃতে 
অবস্থিত পেগ শহরে তাহার বাসস্থান নিদিষ্ট করা হইয়াছিল । সেখানে 
রোগে, শোকে, দুঃখ ও ক্ষোভে তশহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িলে, তখহাকে 
রেঙ,ন আনা হয়। মাত্র তিন বৎসর বন্দী-জীবন যাপনের পর তিনি 
স্ৃতুযুর কোলে ঢালয়া৷ পড়েন। রেঙ্গ'নের ঘোড়দোঁড়ের পুরাতন মাতের 
এক কোণে বাহঃদুর শাহ ও তদীয় পত্ধী এক্ষণে চিরবিশ্রাম সুখ উপভোগ 
করিতেছেন। শাহজাদ। জিওয়ান বখত অল্প বয়সে এবং অধিবাহিত 
অবস্থায় স্বতমুখে পতিত হওয়ায় বাবরের সাক্ষাৎ বংশধর বলিতে আজ 
সার কেহ নাই) অদষ্টের কি নিম পরিহাস ! মহান মোগল দামাজ্যের 
প্রতিষ্ঠাত] বাবর যেদিন ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম দ্বার দিয়।৷ এদেশে 
আগমন করেন, সেই দিন তিনি নিশ্চয়ই ইহা! চিন্তাও করিতে পারেন নাই 
যে, তাহার বংশের সর্বশেষ সম্রাটকে ইংরেজদের বন্দী হিসাবে ভারতবর্ষের 
দক্ষিণ-পূর্ব ছার দিয়] এহদশ হইতে নিঙ্কান্ত হইতে হইবে ॥ বাবরের ন্যায় 
বাহাদুর শাহও ভারতবর্ষের বাহিরে সমাধিস্ব হইয়াছেন। 


রাণী লক্ষীবাঈ 

বড়লাট লর্ড ডালহোসী ঝাসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈর দত্তক পুত্রের দাবী 
অগ্রাহ কগিিয়। শ্বতবলোপ নীতি অনুপারে ঝশসী ইংরেজদের সাক্ষাৎ শাসনা- 
ধীন করিয়াছিলেন। লক্ষ্মীবাঈ ইহার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য কৃতনংকল্পন 
ছিলেন । ধশাসীতে ১৮৫৭ সালের জুন মাসে বিদ্রোহ দেখা দেওয়ার খুব 
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অল্প সময়ের মধ্যে উহা প্রবল আকার ধারণ করে। বিদ্রোহের নেত্রী 
হইলেন তথাকার বিধবা রাণী লক্ষ্মীবাঈ। রাণী লক্ষীবাঈকে দক্ষিণাপথের 
চাদ সুলতানা এবং সম্রাজ্ঞী সুলতান! পিজিন্লার সহিত তুলনা করিতে 
পারাযায়। 'তাহার নেতৃত্বে বিদ্রোহীরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে ভীম বিক্রমে 
লড়াই করিতে থাকে । তাহাদের হাতে তথায় কিছু সংখ্যক ইংরেজকে 
প্রাণ হারাইতে হয় । কিন্ত দিল্লীর পতনের পর ১৮৫৪৮ সালের গোড়ার 
দিকে +াসী এবং পাশ্ববতী অঞ্চলে যুদ্ধের মোড় ঘুরিয় যায়। নানা 
সাহেবের প্রধান সেনাপতি মহারাটা বীর তাতিয়া তোপী এ সময় মধ্য 
ভারতে অবশ্থান করিতেছিলেন। লন্ঈীবাঈর নৈন্যদের উপর ইংরেজ 
সৈন্যদের ক্রমবর্ধমান চাপের কথা শ্রবণ করিয়া তিনি তশহার সাহায্যার্থ 
অগ্রসর হন। কিন্তু নানা অন্গুবিধার দরুন তশহাকে সেই প্রচেষ্টা ত্যাগ 
করিতে হয়। ইংরেজ সেনাপতি স্যার পোজের বাহিনী ঝাসীতে প্রবেশ 
কঠিলে উভয় পক্ষে প্রচণ্ড সংঘর্ষ বাধে । যুদ্ধে বিদ্রোহীদের পরাজয় ঘটে । 
অতঃপর রাণী লক্ষীবাঈ তাহার সৈন্যপামস্ত সহ গোয়ালিয়র অভিমুখে 
যাত্রা করেন। 


»পী দখলের পর ইংরেজ সৈন্যরা এক সপ্তাহ কাল ব্যাপী এই 
ক্র রাজাটি নুন করিয়া বেড়ায় ॥ মাত্র ৭৫ জন ইংরেঞ্জের প্রাণহানির 
প্রতিশোধ গ্রহণের জন্ক এসময় তাহারা ঝাসীর পাঁচ হাজার লোককে 
নির্মমভাবে হত্যা করে। আহত লোকের সংখ্যা ছিল ইহারও কয়েক 
গুণ বেশী । রাশী লক্ষমীবাঈ ঘখন বাহির হইতে সাহায্যের প্রতীক্ষায় 
পাহাড়ে, বন-জঙগলে ঘৃরিয়।? বেড়াইতেছিলেন সেই সময় সম্পূর্ণ অতকিত- 
ভাবে স্যার রোজ কর্তৃক আক্রান্ত হন॥। আত্মসমপ্্ণ অথবা মৃত্যু, এই 
দুইয়ের একটি ছাড়া অন্য কোন উপায় তখন আর ছিলনা । লক্ষ্মীবাঈ 
শেষটির অনুকূলে সিদ্ধান্ত গ্রহণপুবক তরবারি হস্তে শত্রদের সন্মখখীন হন। 
শুধু সংখ্যাধিক্যের জোরেই স্যার রোজ এযুদ্ধে জয়ী হন। যুদ্ধক্ষেত্রেই এই 
বীরাঙ্গনার মৃত্যু হয়। পাছে তাহার শবদেহের অবমাননা হয়, এজন্য 
তাহার দত্তকপুত্র দামোদর রাও এবং তাহার বিশ্বস্ত অনুচরবর্গ তাড়াতাড়ি 
উহা? ম্বানাম্তর পূর্বক হিন্দু শাস্ত্র মতে সংকার করেন। এই ঘটন। সংঘটিত 
হয় ১৮৫৮ সালের ১৮ই জুন অর্থাৎ বিদ্রোহের পূর্ণ এক বৎসর পরে । রাণী 
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লক্ষীবাঈর মৃত্যর পর হইতে মধ্য ভারতে বিদ্রোহীদের প্রতিরোধ শক্তি 
ভাঙগিয়। পড়িতে থাকে । 


মাত্র এক বংসর পুরে স্বাধীনতা বঞ্চিত অযোধ্য! এবং হাফিজ রহমত 
উল্লাহ ও সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীর দেশ রোহিলাখখডেই ইংরেজদিগকে 
সবাধিক বিরোধিতার সন্মখীন হইতে হইয়াছিল । এই প্রদেশে ইংরেজেরা 
যে ববরতার পরিচয় দিয়াছে উহার নজীর কচিৎ পরিুষ্ট হইবে । ধিদ্রো- 
হীদের গরাজয়ের পর বিজয়ী ইংরেজ সৈন্য যখনই এই দুই প্রদেশের কোন 
শহরে প্রবেশ করিয়াছে, তখনই তাহারা নিরীহ ও নিরপরাধ অধিবাসীগ 
রক্তে ইহার রাস্তাঘাট রঞ্জিত করিয়াছে, তাহাদের সর্বস্ব লুন করিয়াছে» 
নারীদের সম্বমের হানি ঘটাইয়াছে এবং বহু ক্ষেত্রে লোপাট করিরাছে। 
লম্ষমৌ শহরে ইংরেজদের হাতে নিহত লোকের সংখ্যা দাড়াইয়াছিল 
প্রথম দিনে দশ হাজার। নগরবাসীদিগকে কি ভাবে লুঠন করা হইয়াছিল 
তাহা? নীচের ঘটনাটি হইতে সহজে অনমান করা যাইতে পারে ঃ লুঠনের 
লোভে নেপালের মহারাজা অযোধ্যা ও রোহিলাখণ্ডের যুদ্ধে সক্রিয় অংশ 
গ্রহণের জন্য সেনাপতি জঙ্গ বাহাদুরের পরি চালনাধীনে এক বিরাট বাহিনী 
পাঠাইয়। দিয়াছিলেন । ইহাদের সাহায্যেই ইংরেজেরা লক্ষো এবং আরও 
কয়েকটি শহর বিদ্রোহীদের হাত হইতে ছিলাইয়া লইতে সক্ষম হয় ॥ এই 
সাহায্যের বিনিময়ে কৃতজ্ঞ ইংরেজ তাহাদিগকে লক্ষৌ লুঠনে তাহাদের 
অংশীদার করিয়৷ লইয়াছিলেন। লুণনলব্ মূল্যবান দ্ুব্যসা মন্ত্রী এবং ধনরত্ত 
নেপাল সীমান্তে পৌছাইয়া দেওয়ার জন্য চারি সহত্্র গো শকটের ববস্থা 
করিতে হইয়াছিল । লক্ষৌ শহরে গণহত্যায় নেপালী ও শিখ সৈন্যরাই 
চরম নিষ্ঠৰতার পরিচয় দিয়াছিল । কৃপাণ ও খড়কীর সাহায্যে এই গণ- 
হত্যা সাধিত হয়। 

অযোধ্যা এবং রোহিলাখণ্ডে বহু সংখ্যক প্রতিপত্তিশালী তালুকদার 
ছিলেন। মুসলমান তালুকদারগণের শতকরা ৮০ ভাগ এবং হিম্ু তালুক- 
দারগণেসও প্রায় শতকরা ৩৩ ভাগ বিদ্রোহে যোগদান করিয়াছিলেন অথব। 
তাহাদের প্রঠি সহানুভূতিসম্পম ছিলেন। এক এক জন তালুকদারের 
অধীনে শত শত গ্রাম এবং উহাতে লক্ষ লক্ষ লোকের বসতি ছিল। বিক্ষুক 
তালুকদারের অনুসরণে সংশ্লিষ্ট এলাকার জনসাধারণও বিদ্রোহে ঝাপাইয়া। 


১০৪ আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম 


পড়িরীছিল। এ কারণেই উক্ত দুই প্রদেশে মুক্তি-সংগ্রাম এত তীব্র ও দীর্ঘ- 
স্বায়ী হইয়াছিল । ফয়েজাবাদের মওলানা আহমদ উল্লাহ), বেগম হজরত 


মহল এবং খান বাহাদুর খানের কথা উপরে বণিত হইরাছে। নিয়ে 
আরও কঠতিপর বিদ্রোহী নেতার পরিচয় সন্গিবি্ হইল । 


সওয়াব তোফাজ্জল হোসেন 

নণয়াব তোফাজ্জল হোসেন খান ফারোখাবাদে বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব 
করেন। বিদ্রোহের গোড়ার দিকে তিনি বেশ সাফল্য অজর্ন করিয়া- 
ছিলেন| কিন্ত ইংরেজদের হাতে পরাজয়ের পর তিনি নৃশন করিয়া অর্থ 
€ লোক সংগ্রহের চেষ্টার প্রবৃত্ত হইলে, তাহার পরিচিত জনৈক ইংরেজ 
অফিসার ক্ষমার বিনিময়ে তাহাকে ইরেজদের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে 
বলেন) উক্ত ইংরেজ কর্মচারী তাহাকে পরে লিখিতভাবে ক্ষমাও করিয়া 
দিয়াছিলেন। উর্ধতন ইংরেজ কতৃপক্ষ প্রকাস্ত অনিচ্ছানত্বেও শুধু এজন্য 
ইহা শেষ পর্যন্ত নানি] লইয়াছিলেন যে, ইহার অন্যথা করিলে ইংরেজদের 
প্রতিশ্রুতির উপর জনসাধারণের আস্বা আরও লোপ পাইবে । ক্ষম৷ 
তাহাকে করা হইয়াছিল সত্যই । কিন্তু তাহার যাবতীয় সম্পত্তি ও 
মান ইজ্জত কাড়িয়া লইয়! ইংরেজেরা তাহাকে ফাগোখাবাদের একটি 
চৌরাশ্ত!র পাঙ্থে বসিয়া অবশিষ্ট জীবন ভিক্ষা করিয়া কাটাইতে বাধ্য 
করিয়াছিলেন । হত্যা লা করিয়' এ ধরনের ক্ষমার জগ্ই সম্ভবতঃ ইংরেজের' 
তদানীন্তন গভর্ণঃজেনারেল লর্ড ক্যানিংকে ক্ষমার অবতার" বলিয়া ব্যঙ্গ 
কর্ত। ক্ষমা তিনি করেন নাই, তাহা নয় । ক্ষমা তিনি করিনাছিলেন 
নরপিশ'চ ইংরেজ সেম্তদিগকে-ভারতবাসীকে নয় । 

আশ্রার বিদ্রোহের অন্ততম নায়ক মুরাদ আপ বিদ্রোহের পুবে শহর- 
কোতোয়াল ছিলেন ॥ দর়াদ্রচিত্ত ও স্ুবিবেচক কর্নচারী হিসাবে তিনি 
আগ্ায় বিশেষ জনপ্রিয় ছিলেন । ১৮৫৭ সালের €ই জুলাই তিনি একটি 
পুলিশ বাহিনী লইয়। শহর প্রদক্ষিণ করেন । নিমিচ ও নাসিরাবাদ হইতে 
বিদ্রোহী বছ সৈশ্ত আগ্রা অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে শুনিয়া বহ ইংরেজ 
তৎপুবেই আগ্রা হইতে অন্যত্র চলিয়া যান । আগ্রার ইংরেজ সৈম্কগা 


আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম ১০৫ 


গোল। বারুদাগারগুলি অুপক্ষিত করিয়া আশ্রার এঁতিহাসিক দুর্গে 
অবস্থান করিতে থাকে। বিদ্রোহী সৈন্তদের হাতে ইংরেজ সৈনাদের 
পরাজয়ের পর মুরাদ আলি গোটা পুলিশ বাহিনী সহ একটি প্রকাশ্য স্বানে 
দিল্লীর সম্রাট বাহাদুর শাহের নামে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন। আগ্রার 
যুদ্ধে পরাজয়ের পর তিনি আলিগড় এবং এটোয়ায় বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ 
দেন। ইংরেজেরা পরে তাহাকে বহু সংখ্যক অনুচর সহ বন্দী কিয়! অশেষ 
যন্তণ৷ দিয় হত্য। করেন । 

মোবারকপুরের বিশিষ্ট তালুকদার রাজা ইরাদৎ খান তাহার এলাকায় 
এবং জৌনপুরে বিদ্রোহের ধবজা উত্তোলন পৃবক উভর শ্বান হইতে ইংরেজ- 
দিগকে বিতাড়িত করিয়া দিয়াছিলেন। পরে ইংরেজ এবং জঙ্গ বাহাদুরের 
নেপালী সৈন্যরা একযোগে তাহাকে আক্রমণ ও পরাজিত করে। ইহাকে 
অনুচরবগণসহ নৃশংসভাবে হত্যা কর! হয় । 


স্থানীয় বিশিষ্ট জমিদার নওয়াব মেহেদী হোসেন নিজকে সুলতা নপুৰের 
নাজিম ঘোষণ। করিয়া বিদ্রোহ করেন। তাহার সৈন্যবাহিনীতে ১৫ হাজার 
লোক ছিল। ইহাদের এক-তৃতীয়াংশ ছিল মোটামুটিভাবে যুদ্ধবিষ্ঠার 
শিক্ষিত ॥। তাহার সদর কার্ধালয় ছিল চান্দা নামক স্থানে এবং তশহার 
সেনাপতি ছিলেন ফজলে আজিম। সারাশন নামক স্থানে ফজলে আজিম 
সামরিক ঘশটি শ্বাপন করিয়াছিলেন । নেপাশী সৈম্ধদের সহায়তার 
ইংরেজেরা উহা দখল করিয়া জইলে তিনি সৈন্তসামন্ত সহ নস.ঞ্তপুরের 
তালুকদার রাঞ্তা বেণীপ্রনাদ সিংহের সহিত একত্রিত হন। সেনাপতি 
ক্রান্কশ নেপালীদের সাহায্যে সারাওন ও নস তপুর দখল করিলে পর 
ফজলে আজিম পলায়ন করেন। আন্দামানে তিল তিল করিয়া ফজলে 
আজিমকে দেহক্ষয্ কগিতে হইয়াছে । 

১৮৫৮ সালের ১৯শে ফেব্রুয়াঙ্গী জেনারেল ফ্রাঙ্ক স নওয়াব মেহেদী 
হোসেনের নদক্প কাধালয় চান্দ। অভিযানে যাত্রা করেন। চান্দায় পৌছিয়। 
তিনি জানতে পারেন, বান্দা হোসেন নামক জনৈক বেসামরিক কর্মচারীর 
উপর ইহার শাসন ও রক্ষার ভার অপিত হইয়াছে । বান্দ! হোসেন 
সাহায্যের জন্ত সুলতানপুরে মেহেদী হোসেনকে লিখিয়। পাঠাইলে তিনি 
তদৃত্তরে জানান, তিনি স্বয়ং আসিতেছেন : কিন্ত জেনারেল ক্রাঙ্কস মেহেদী 
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হোসেনের আগমনের পৃবেই বান্দা হোসেনকে পরাজিত করিয়া চান্দা দখল 
করেন। বান্দা হোসেন হতাবশিষ্ট সৈম্তসহ রামপুরা নামক স্বানে পশ্চাদ্‌- 
পসরণ করেন । এদিকে মেহেদী হোসেন চান্দার নিকটবতী হামিরপুরে 
পৌছিলেই জেনারেল ফ্ণাক্কস লুকায়িত স্থান হইতে হঠাৎ আক্রমণপূরক 
তাহার সৈম্থদলকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেন । মেহেদী হোসেন অতঃপর বাদশাগঞ্জ 
নামক স্বানে তাহার সৈম্ত সমাবেশ করেন ॥। অযোধ্যার ভূতপূব নওয়াব 
ওয়াজেদ আলী শাহের গোলন্দাজ বাহিনীর সেনাপতি মির্জ গফ ফাল 
এবার সৈন্য পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। কিন্ত এস্বানেও ইংরেজ 
সেনাপতির যুদ্ধ পরিচালনা কৌশল এবং তাহাদের ভারী কামানের গোলার 
কাছে সংখ্যাগরিষ্ঠ বিদ্রোহীদের শোচনীয় পরাজয় ঘটে । মেহেদী হোসেন 
অতঃপর আম রোহা! গমন করেন । তথায় কয়েকটি বিপর্যয়ের পর তাহাকে 
অকালে প্রাণ হারাইতে হয় । তাহার এবং তাহার আত্মীয়স্বজনদের সমস্ত 
সম্পত্তি কাড়িয়৷ লইয়া ইংরেজের। তাহাদের অনুগত লোকদের মধ্যে বিলি- 
বণ্টন করিরা দেন। 

সান্দিলার বিখ্যাত চৌধুরী বংশসম্তত মন্সাব আলি, হাশমত আলি 
এবং জোনপুরের গোলাম হোসেন তশাহাদের স্ব স্ব এলাকায় বিদ্রোহীদের 
নেতৃত্ব করিয়' কেহ ফাসিকান্থে, কেহ গুলী ও সঙ্গীনের আঘাতে দেশ- 
প্রেমিকের সবশ্রেষ্ঠ পুরস্কার _- অপমৃত্যু বরণ করিতে বাধ্য হন। 

দিল্লীর অদুরে গুরুরগাও জেলায় বিদ্রোহে নেতৃত্ব দান করেন হেকিম 
আবদুল হক। ইনি তথাকার দুই লক্ষাধিক অধিবাসীর অবিসম্বাদিত 
নেতা ছিলেন । ইহার দমনের জন্য ইংরেদ সেনাপতি সওয়াম” তথায় 
প্রেরিত হন ॥ একটি খণ্ড যুদ্ধের পর হেকিম আবদুল হক ইংরেজ সৈন্ত কতৃকি 
পরিবোটিত হইয়। ধৃত হন। সেনাপতি সওয়াসর আদেশে বিনা বিচারে 
তৎক্ষণাৎ তাহাকে ফাসি দিয়া হত]া করা হয়। 

মুরাদাবাদের বিশিষ্ট ও বধাঁয়ান তালুকদার নওয়াব নিজামত উল্লাহ 
খান তথাকার বিদ্রোহে নেতৃত্ব দান করেন। স্বানীয় সিপাহীরা সরদার 
ভবানী সিংহ এবং হাবিলদার বলদেও সিংহের পরামর্শ অনুসারে বিদ্রোহে 
যোগদান করিয়াছিলেন । ধরা পড়ার পর তিনজনকেই নিষ্ঠুরভাবে 
হত্য। করা হয়। 
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শাহামল বারজুল নামক স্থানের একজন বিশিষ্ট জমিদার ছিলেন। 
বারজল মীরা বিভাগে বড়াউথ জেলার মধ্যে অবস্থিত। ইংরেজ 
সৈন্বদের জন্য রক্ষিত শল্তভাগ্ার লুঠন করিয়া এবং সমগ্র জেলা হইতে 
ইংরেজ কর্মচার্ীদিগকে তাড়াইয়া দিয়া ইনি তাহাদের অত্যন্ত ভয়ের কারণ 
হইয়া দীড়াইয়াছিলেন। অবশেষে ডানলপ, নামক জনৈক ইংরেজ 
পরিচালিত একটি মিশ্র সৈন্যদলের হাতে তশাহার পরাজয় ঘটে । বন্দী 
অবস্থায় শিবিরে নীত হইলে ইংরেজেরা তাহার মন্তকটি দেহ হইতে 
বিচ্ছিন্ন করিয়া কাষ্ঠথণ্ডের উপর সংস্থাপনপূরবক উহা প্রকাশ্য স্থানে 
ঝুলাইয়া রাখেন॥ ইহার পর তাহার অনুচরদেরও অনেককে বিনা বিচারে 
হত্যা করা হয়। শাহমলের বিশাল জমিদারী ইংরেজভক্ত দুই ব্যক্তিকে 
দান করা হয়। হহারা ইংরেজ শিবিরে গোপন অর্থাদি সরবরাহ 
করিয়াছিল । 

নাজিরাবাদের প্রতিপত্তিশালী তালুকদার নওয়াব মাহমুদ থান 
ইংরেজদের ওদ্ধত্যে বিরক্ত হইয়া বিদ্রোহে যোগদান করিয়াছিলেন । 
ব্যক্তিগত সাহসের অভাববশতঃ ইংরেজদের হাতে বারংবার তাহাকে 
পরাজয় বরণ করিতে হয় । ধরা পড়িঙার পর তাহার উপর যথেষ্ট অত্যাচার 
কর' হইয়াছিল । এক তরফা বিচারে তাহার প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের 
আদেশ হয়। ইহার পর বুটিশ গভর্ণমেট অন্যায়ভাবে তাহার সমস্ত ধন- 
সম্প/প্ত বাজেয়াফ,ত করিয়া তাহার পরিবারবর্গকে অতি দুঃখকটে জীবন 
যাপনে বাধ্য করিয়াছিলেন । আন্দামানে কয়েক বৎসর জীবন যাপনের পর 
সারওয়াকের ইংরেজ রাজার অনুরোধে তাহাকে সেখানে প্রেরণ কর! হয় । 
রাজার অতিথি হিসাবে তিনি অবশিষ্ট জীবন তথায় অতিবাহিত করেন। 

এলাহাবাদের আতাউল্লাহ খান বিশেষ ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ছিলেন । 
তাহার দ্বিতীয় পুত্র বিদ্রোহে যোগদান করিয়। যুদ্ধে নিহত হন। কোথায় 
এবং কি প্রকারে পুত্রের মৃত্যু হয় তাহা বছদিন তিনি জানিতে পারেন নাই। 
পরে সঠিক সংবাদ জানিতে পারিয়। তিনি পুত্রের রুহের মাগফেরাত (মুক্তি) 
কামনার জগ্ত একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন । ইংরেজেরা তাহার 
এই কার্কে বিদ্রোহে উষ্কানী পর্যায়ে ফেলিয়া! তাহার গৃহ তল্লাশী করে ॥ 
তল্লাশীর ফলে তাহার সিম্কুকে কয়েকটি অতি পুরাতন আফগান মুদ্রা 


১০৮ আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম 


পাওয়া যায়। এই অপরাধেই তশহার ফণসি এবং যাবতীয় সম্পত্তি 
বাজেয়াফ ত হয়। 


বর্বরোচিত ব্যবস্থ! 

বিদ্রোহের সময় শুধু ডেপুটি ম্যাজিস্টরেটগণকে ফাসির ক্ষমতা দিয়। 
ইংরেজেরা ক্ষান্ত থাকেন নাই ॥ অধিকন্ত বে-সরকারী প্রত্যেক ইংরেজকেও 
অনুরূপ ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল । ইহার ফলে যে কোন ইংরেজ যেকোন 
ভারতবাসীকে ধরিয়া আনিয়া ফশসি দিতে পারিতেন ॥ এলাহাবাদে 
একদিন এইভাবে ১৫ জন লোকেরফণসি হয় । সমগ্র অযোধ্যা, রোহিলাখণ্ড 
এবং বিহারের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে এইবরূপে শত শত লোককে হত্যা 
করা হইয়াছিল । 


এদিকে ঝশাসীন্প রাণী লক্ষীবাঈর পরাজয় ও মৃত্যু মধ্যভারতে বিদ্রোহীদের 
প্রতিরোধশাক্তর মূলে যেই ক্ষতের স্ষ্টি করিয়া দেয়, তাতিয়া ভোপী, 
শাহজাদ। ফিরোজ এবং বান্দার নওয়াবের শত চেষ্লা সত্তেও উহার আর 
উপশগ হয় না। অযোধ্যা ও রো হিলাখণ্ডের প্রত্যেকটি বিপর্যয়ের স-বাদে 
তাই রাজপুতানা এবং মধ্যভারতের বিদ্রোহীদের মনোবল ভাঙ্গিয়! পড়িতে 
থাকে ।॥। তাহা ছাড়া পশ্চিমে বোশ্বাই এবং দক্ষিণে মাদ্রাজ হইতে অনবরত 
তাহাদের উপর আঘাত আসিতে থাকে । এই দুইটি বন্দর ও প্রদেশে 
বিদ্রোহীদের কর্ম তৎপরতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকার ইংরেজের! চীন, পারস্য, 
আক্িকা এবং ইংলগ্ড হইতে নুতন নুতন সৈন্তবাহিনী, গোলাবারুদ অস্ত্রশস্ত্র 
আমদানী করিয়া উত্তর ভাতে প্রেরণের পথে প্রথমে মধ্যভারতে উহা 
ব্যবহারের সুবিধা পায় । এস্বানে বিদ্রোহীদের যৃদ্ধ-কৌশল সম্বন্ধে লব্ধ 
অভিজ্ঞতা উত্তরভারতে বৃটিশ সৈগ্ছদের বেশ সহায়ক হইয়াছিল । উত্তর 
ভারতের স্তায় মধাভারতেও ইংরেজেরা চরম নিষ্ঠ রতায় পরিচয় দিয়া সভ্য 
জগতের কলঙ্ক হইয়া ব্ুহিয়াছেন। উদাহরণস্থলে গোও উপজাতির পাজা 
শঙ্কর শাহের উল্লেখ করা যাইতে পারে। গোও উপজাতীয় লোকছ্নেরা 
জববলপুরের বিদ্রোহীদের সহায়তা করিয়াছিল এই অভিযোগে ইংরেজেরা 
তাহাদের রাজা শঙ্কর শাহ এবং রাজকুমারকে ধরিয়া আনিয়া তোপের মুখে 
উড়াইয়া দেন। পর দিবস তাহারা উপজাতীয় আরও বহু লোককে ধরিম়া। 


আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম ১০৯ 


আনিয়া অনুক্ষপভভাবে হত্যা করেন। এই হত্যাকাণ্ডে স্হশ্রাধিক লোক 


প্রাণ হারায় এবং তাহাদের ধন-সম্পত্তি ইংরেজ সরকারে বাজেয়াফত 
হইয়। যায়! 


বান্দার নওয়াব প্র£ুর ধনরত্বের অধিকারী ছিলেন। কাজেই তাহার 
যোগদানের ফলে বিদ্রোহীদের শক্তি যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল । 
বান্দা ও কারীর যুদ্ধে ইনি পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন এবং কিছুদিন 
পরে তাতিয়৷ তোপীর সহিত একত্রিত হন। বান্দার প্রচুর ধনরত্র এবং যৃদ্ধাস্ত্র 
ইংরেজদের হস্তগত হয়। এই ধনরত্বের ভাগ-বাটোয়ারা লইয়া এড.- 
মিরালটির উচ্চতম আদালতে চাঞ্চল)কর মামলা চলিয়াছিল। বান্দার 
নওয়াব বহুদিন পর ইংরেজদের হাতে ধরা পড়েন ॥ 


শোলাপুরের ব্লাজা হারদরাবাদের নিজামের একজন বিশিষ্ট সামস্ত রাজা 
ছিলেন । ইহার অনুচরদের সহিত ব্বটিশ ও নিজামের সৈশ্ুরের কয়ে কটি খণ্ড যুদ্ধ 
হয়। শেষবার যুদ্ধে ইনি বন্দী হইয়া নিশ মের প্রধান মন্ত্রী স্যার সালার জঙ্গের 
নিকট নীত হন। বৃটশের মনস্তষ্টির জন্ত সালার জঙ্গ তাহাক হায়দরাবাদের 
বৃটিশ রেসিডেশের হস্তে সমর্পণ করেন । বিচারে তাহার ফশাগির হুকুম 
হয় । কিন্ত স্টার সালার জঙ্গের প্রতি সন্মান প্রদর্শনের জন্য গভর্ণর-জেনারেল 
উহ? মওকুফ করিয়া তাহার চারি বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেন। 
প্রবাদ আছে, গভর্ণর-জেনারেলের এই কার্ষে অসন্তষ্ট হইয়া পাহারারত 


ইংরেজ সৈন্ঠর1 তাহাকে গুলী করিয়া হত্যা করে । ইহার জন্ত তাহাদিগকে 
কোন কেফিয়ৎ পর্ষস্ত দিতে হয় নাই। 


মওলবী আলাউদ্দীন 


ইংরেজ শাসন বরদাশত করিতে না পারিয়া রোহিলাদের একটি দল 
হায়দরাবাদে শ্ায়ীভাবে বসবাস করিতে যায়। উত্তর ভারতে, বিশেষ 
করিয়া তাহাদের আদি বাসস্থান রোহিলাখণ্ডে, গণ-অভ্যথানের সংবাদ 
পাইয়া তাহারাও বিদ্রোহ ঘোষণাপূর্ক হায়দরাবাদের বৃটিশ রেসিডেঙ্গী 
আক্রমণে অংশ গ্রহণ করে। মওলবী আলাউদ্দীন ও তোরাবাজ খান 
ইহাদের নেতা ছিলেন। নিজামের সৈন্যের নিকট পরাজিত হইয়া তোরা- 
বাজ খান পলায়নের সময় গুলীর আঘাতে নিহত হন।॥ মওলবী আলা- 


১১০ আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম 


'উদ্দীনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগের জন্তক আল্াামানে প্রেরণ করা হয়। 
তথায় স্বল্লকাল পরে তাহার মৃত্যু ঘটে । সিপাহী বিদ্রোহের সময় হায়দ- 
রাবাদে মুসলমানেরা যখন খুব উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল, তখন নানা 
সাহেবের ভ্রাতা বলবস্তরাও মহারাট্রাদের মধ্যে বিদ্রোহ জাগাইয়া তোলার 
চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্ত নিজামের সাহায্যে ইংরেজেরা বিদ্রোহীদিগকে 
কোথাও সজ্ঘবদ্ধ হইতে দেন না। হাজার হাজার দেশপ্রেমিকের মত 
বলবস্তরা ওকে ইংরেজদেরই হাতে দেশপ্রেমের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছে । 
দক্ষিণ ভারতে বিদ্রোহীদের ব্যর্থতার জন্য নিজামই সবতোভাবে দারী 
বলিয়৷ এতিহাসিকগণ মনে করেন। 

ইন্দোরে বিদ্রোহের নায়ক ছিলেন শাহাদৎ থান। তাহার পিতা 
হোলকারের অশ্বারোহী বাহিনীর একজন রিসালদার ছিলেন। শুচ্ধ 
অ।দায়ের ভানুও তাহার উপর ন্যস্ত থাকায় তিনি ইন্দোরের অন্যতম 
প্রভাবশালী ব্যক্তি হিসাবে গণ্য হইতেন। শাহাদৎ থানকে স্থানীয় 
জনসাধারণ অত্যন্ত শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত ॥ পিতার ন্যায় তিনিও অশ্বারোহী 
বাহিনীতে উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৮৬৭ সালের ১লা জুলাই তিনি 
বিদ্বোহ ঘোষণ। করিয়া ইদ্দোরের বৃটিশ রেপিডেক্গী আক্রমণ ও অধিকার 
করেন। সেই উপলক্ষে তশাহার অসীম সাহসের পরিচয় পাওয়া] গিয়াছিল । 
রেসিডেন্সী পুনর্দখলের পর তাহার কি হয় জানা যায়না । কেহ কেহ 
বলেন, শেষবারের যুদ্ধে তিনি নিহত হন। 


মধ্য ভারতের আর একজন খ্যাতনাম। বিদ্রোহী নেতার নাম ওয়ালি 
দাদ খান। তিনি দিলীর রাজবংশ-সন্ত,ত এবং উহার সহিত বৈবাহিক 
সম্বন্ধে আবদ্ধ ছিলেন । ইনি মালগড়ের বিখ্যাত দুর্গটি তিন মাস স্বীয় 
দখলে রাখিয়াছিলেন ॥ কয়েকটি খণ্ড যুদ্ধে পরাজয়ের গর ধ.ত হইয়। ইনি 
ইংরেজদের হাতে নিহত হন। তশহার আত্মীয়-স্বঞজনগণের অনেককেও 
ফশসিকাণ্ঠে প্রাণ দিতে হইয়াছে । 

উপরে বলা হইয়াছে, বাংলাতেই বিদ্রোহ সুচিত হয়। এ প্রদেশে 
তখন দেশীয় সিপাহীদের সংখ্যা কম ছিল না। কিস্ত তবু তাহা র। উল্লেখ- 
যোগ্য কোন কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারে নাই। ব্যারাকপুরের ন্যায় 
বহরমপুরের বিদ্রোহীদিগকে দমন করিতে ইংরেজদিগকে মোটেই বেগ 
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পাইতে হয় নাই । মীরাট ও দিলীর সংবাদ পৌঁছার পর কল্লিকাতার 
মুসলমানরা উত্তেজিত হইয়া উঠে। ইহাদের সঙ্গে নওয়াব ওয়াজেদ আলী 
শাহের যোগাযোগ আছে সন্দেহ করিয়া! তশহাকে দীর্ঘকাল ফোট উইলিয়ম 
নামক দুর্গে আটক রাখা হইয়াছিল। কলিকাতার হিন্দু অধিবাসীরা 
ইংরেজদিগকে সমর্থন করিতে থাকায় বিক্ষুব্ধ মুসলমানদের মধ্যে প্রবল 
উত্তেজনা সত্বেও এস্বানে কোন বিদ্রোহ ঘটে নাই । কারণ তাহারা জানিত, 
হিম্মুদের সহযোগিতার অনুপস্থিতিতে বিদ্রোহে সাফল্য লাভের সম্ভাবনা 
উজ্জ্বল নহে এবং বাঙ্গালী হিন্দুরা বৃটিশ শাসনের সমর্থক । 


চট্টগ্রামে বিদ্রোহ 


১৮৫৭ সালের ১৮ই নভেম্বর অর্থাৎ উত্তর ভারতে বিদ্রোহেন প্রায় ছয় 
মাস পর চট্টগ্রামে একটি দেশীয় পদাতিক বাহিনী হাবিলদার রজব আলি 
খানের নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ইংরেজদিগকে নাগালের মধ্যে 
পাইয়াও অপরিণামদশীর স্তায় তাহারা তাহাদের কেশাণ্র স্পর্শ না করিয়া 
ট্রেজারী লুঠন, জেল হইতে কয়েদীদের মুভ্তিদান এবং অস্ত্রাগারে আগুন 
ধরাইয়। দিয় নিজেদের ব্যারাক ত্যাগ করে । সীতাকুণ্ড হইতে তাহারা 
পার্বত্য চট্টগ্রামের পথে অগ্রসর হইতেছে জানিতে পারিয়। চট্টগ্রামের ইংবেজ 
কর্তৃপক্ষ ত্রিপুরার রাজা এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের দুই জন জমিদারকে বিদ্রো- 
হীদের পথ রোধ করিয়া দণাড়াইতে অনুরোধ করিয়া সংবাদ পাঠান। 
বিদ্রোহীরা উদয়পুর হইতে আগরতলা রওয়ানা হয়। ব্রিপুবার রাজা 
তাহাদিগকে বাধ। দানের জন্ত একদল সৈন্ত পাঠাইয়। দেন । কিন্ত বিদ্রোহীর। 
ইহাদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত না হইতে সিদ্ধান্ত করিয়া সিঙ্গারবিল হইয়া 
মণিপুর অভিমুখে যাত্রা করে। নির্বুদ্ধিতাবশতঃ পথে ডিসেম্বর মাসে 
একটি থানা! আক্রমণ করিয়া তাহারা নিজেদের তথায় উপস্থিতি প্রকাশ 
করিয়। দেয় । 


এ সংবাদ সিলেটের ডেপুটি কমিশনারের কর্ণগোচর হইলে তিনি তৎক্ষ- 
পাৎ ঘটনাম্থলে একদল সৈম্ত পাঠান। প্রতাপগড় নামক স্বানে পৌছিয্া 
ইহারা জানিতে পারে, কোন এক নিদি্ দিন লাটু নামক স্বানে বিদ্রোহী- 
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দের পৌঁছার কথা। পর দিবস লাটতে উভয় পক্ষে এক যৃদ্ধ হয়। ই 
যুদ্ধে ইংরেজ সেনাপতি মেজর বায়ঙ্গ নিহত হন। বিদ্রোহীরা অতঃপর 
মণিপুর এলাকায় উপস্থিত হয । শ্থানীয় এক রাজপূত্র তাহাদের সঙ্গে যোগ 
দেন। এস্বানে ইহারা অন্ত রকমেও কিছু শক্তি বৃদ্ধি করিয়া লইয়াছিল । 
ইহা সত্তেও পর পর তিন বার ইহাদিগকে সিলেট হইতে প্রেরিত শক্র 
সৈঙ্ছের কাছে পরাজয় স্বীকার করিতে হয়। চট্টগ্রাম হইতে যাত্রার পর 
মণিপুরের শেষ যৃদ্ধ পর্বস্ত রোগে, পথশ্শ্রান্তিতে এবং যুদ্ধে সর্বসমেত তাহাদের 
তিন শত লোককে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয় ॥ বিদ্রোহীদের দলে ন্যুনাধিক 
চারিশত সিপাহী ছিল । অবশিষ্ট সিপাহিগণ তাহাদের স্বৃত সহকমীঁদের 
হ্যায় প্রকাশ্য সংঘর্ষ এড়াইয়] চলিবার জন্য মণিপুর এবং বর্ণী সীমান্তের 
পাবত্য এলাকায় দিকভ্রান্তের স্তায় বহুদিন ঘৃরিয়। ঝেড়াইতে থাকে । ইতি- 
মধ্যে ইংরেজ সৈম্তরা তাহাদের বাহিরে আসার পথগুলি কড়া পাহারাধীন 
রাখে । এমতাবস্থায় যেকয় মাস তাহাদের কাছে গোলাবারদ ছিল, 
তাহার) উহার সাহায্যে বন্য পশু পক্ষী শিকার করিয়া ক্ষুধার নিত্বত্তি 
করিয়াছিল। গোলাবারুদ নিঃশেষিত হইলে তাহারা নিজেরাই বন্য পশৃ- 
পক্ষী ও নরখাদকদের শিকারে পরিণত হয় । বিদেশীয়দের প্রতি ইহাদের 
বাঙ্গালীস্সলভ সহৃদয়তাই যে ইহাদিগকে হিংস্র জীবজন্ত ও নরখাদ কদেও 
মুখে ঠেলিয়। লইয়া গিয়াছিল তাহা বলাই নিশ্রয়োজন । 

চট্টগ্রামে বিদ্রোহের সংবাদ চারি দিন পর ঢাকা পৌছিলে, ১৮৫৭ সালের 
২২শে নভেম্বর ঢাকায় অবস্থানকারী দেশীয় গোলন্দাজ বাহিনীর নিকট হইতে 
বিনা কারণে ইংরেজেরা অস্ত্রশস্ত্র কাড়িয়া লন । অতঃপর ভারতীয় নৌবাহিনীর 
লেঃ লুইস তাহার লোকজন লইয়া ইহাদের বাসস্থান লালবাগ পরিবেষ্টিত 
করেন। ইহাতে দেশীর সিপাহীরা ক্রুদ্ধ হইয়া পড়ে এবং উভয় পক্ষে 
সংঘর্ষ বাধে । এই সংঘর্ষে উভয় পক্ষে বহু লোক হতাহত হয়। লালবাগে, 
ইহাদের বাসস্থানে বন্দুক ও গোলাগুলী বলিতে বিশেষ কিছু ছিল না বলিয়া 
ইংরেজদের হাতে কিছু সংখ্যক সিপাহী সে সময় বন্দী হইয়া পড়ে 
ইহাদিগকে ভিক্টোরিয়া পার্কে অধুনা বাহাদুর শাহ পাক) ফালি দেওয়া 
হয়। সংঘর্ষের পর হতাবশিই্ দেশীয় সৈম্তরা তাহাদের মুল বাহিনীর সঙ্গে 
একত্রিত হওয়ার জন্ত জলপাইগুড়ি অভিমুখে যাত্রা না করিয়া যদি উত্তে- 
জিত জনসাধারণের সহিত একযোগে ইংরেজ টৈন্সের ধ্বংস সাধনে প্রবৃত্ত 
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হইত, তাহা হইলে ঢাকায় বহু নিরপরাধ লোককে প্রাণ হারাইতে হইত 
না। ঢাকায় বিদ্রোহীদের সহযোগিতার অভিযোগে ধৃত পাতলা খানকে 
মত্ত হাতীর পদতলে পিষ্ট হইয়া প্রাণ দিতে হয় । 


নেপালীদের কাণ্ড 


জলপ[ইগুলি পৌঁছান পূবে ইহাদের একটি অশ রংপুরের নিকট ইংরেজ 
সৈন্বদের পক্ষ হইতে ভীষণ এক বাধার সম্মুখীন হগ।॥। নিরুপায় হইয়? 
তখন তাহারা ভুটানের দিকে প্রস্থান করে । ভুটান হইডে কিছু দিন পর 
তাহারা নেপ:ল রাজো প্রবেশ করে ॥। তাহারা জানিত ন"ঃ নেপালীরা 
ইংরেঞ্দের ভাড়াটে সৈগ্ক হিসাবে বিদ্রোহ দমনের জন্য ইতিমধো তাহাদের 
সঙ্গে দত্তরমত এক চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছে । নেপালের জঙ্গলে বর্ণনাতীত 
দুঃখকষ্ট ভোগের পর ইহার। অতি কষ্টে অযোধ্যায় পৌছে । তথায় বিভিন্ন 
যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিয়া একে একে সকলে নিহত হয় ॥ অপর অণ্শটি 
জলপাইগুড়ি পৌঁছার নিরাপদ পথ না পাইয়া ঢাকান বনে জঙ্গলে দিন 
কাটাইয়া অবশেষে দস্থ্যবত্তির সাহায্যে জীবিক। নিবাহেল্স দ্যবস্থ। 
করিয়াছিল । 


জলপাইগুড়ি ও মাদারীগঞ্জের একাদশ অনিয়মিত বাহিনার একটি দল 
১৮৫৭ সালের 5ঠ1 ডিসেম্বর বিদ্রোহ ঘোষণাপূবক দিনাজপুর অভিমুখে 
রওয়ান' হয় ॥। দিনাজপুর হইতে পুণিয়ার পথে তাহারা ইংরেজ সৈগ 
কর্তৃক ভাবণভাবে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া নেপাল সামাস্তে গমন করে । তথায় 
নেপালীর: ইহাদের উপর যে অত্যাচার করে তাহ] নুশ-সতান্ন দিক দিয়। 
নজীরবিহীন । নেপালীদের হাত হইতে ইহাদের একজনও রক্ষণ পায় নাই । 
বিদ্রোহী সৈহুরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে দয়াপরবশ হইয়। ইংরেজদের কোন 
ক্ষতি সাধন ব্যাতিরেকে শিবির পরিত্যাগ করিয়। নিজেদের জন্ত সবনাশ 
ডাকিয়। আনিয়ছিল । 


বিদ্রোহের প্রাণকেন্দ্র রোহিলাখণ্ড ও অযোধ্যার পতনের পর বিচক্ষণ 
ব্যক্তি মাত্রেরই নিকট ইহা পণিফার হইয়া গিয়াছিল, সংগ্রামের অবসান 


ঘটিতে আর বিলম্ব নাই । তবু কতিপয় বিদ্রোহী নেতা শেষ চেষ্টা স্বরূপ 
৮- 


১১৪ আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম 


কখন সমবেতভাবে এবং কখন বিচ্ছিন্নভাবে ইংরেজ €সন্তকে আক্রমণ করিতে 
থাকেন। অযোধ্যা ও রোহিলাখণ্ড হইতে বিতাড়িত হইয়? বহু সংখ্যক 
বিদ্রোহী ইতিমধো মধ্য প্রদেশে গমন করিয়াছিল ॥ মহারাট্র। বীর তশতিয়। 
তোপী তথায় নৃতন করিয়া প্রতিরোধশক্তি গড়িয়া তোলার চেষ্টায় ছিলেন । 
উত্তর ভারত হইতে আগত বহু অভিজ্ঞ যোদ্ধার একত্রে উপস্থিতিতে মধ্য 
ভারতে আবার সাজ সাজ রব পড়িয়া যায়। ইংরেজেরা জানিতেন, উত্তর 
ভারতের বিপ্রোহীদের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া পড়িলেও জনসাধারণের মধ্যে 
ইংরেজ বিদ্বেষ বিন্দুমাত্রও হাদ পায় লাই। সুতরাং মধ্য প্রদেশে বিদ্রোহী- 
দের বড় রকমের সাফল্য উত্তর ভারতে আবার গণ-বিপ্লবের মূলে জলসিঞ্চন 
করিতে পারে । মধ্য প্রদেশকেও বিদ্রোহীদের কবলমুক্ত চরিবান জন্য তাই 
তাহারা সীমান্তে এক বিরাট বাহিনীর সমাবেশ করেন । অযোধ্যা কিন্বা 
রোহিলাখণ্ড হইতে অতঃপর আও কোন বিদ্রোহী নেতা যাহাতে মধ্য 
প্রদেশে প্রবেশ লাঙ করিতে না পারেন, সেদিকেও তাহাদের তীক্ষ দৃ্টি ছিল । 


এই ব্যবস্থার ফলে শাহঙ্জাদা ফিরোজ, রাজা বেণী বাহাদুর, বেগম 
হজরত মহল, মামুন খান, গোলাব সিংহ, নিজাম আলি খান, বিলায়েৎ 
শাহ, মোহাম্মদ হোসেন, রাও সাহেব প্রমুখ বিদ্রোহী নেতৃবর্থ অযোধ্যায় 
সাময়িকভাবে আটক হইয়া পড়েন । ইহাদের মধ্যে শাহজাদা ফিরোজ 
এবং রাও সাহেব সীমান্তে পাহারারত ইংরেজদের পঞ্চাশ হাজার ঠসন্যের 
চক্ষে ধুলি নিক্ষেপপূবক আপন আপন অনুগ্রসহ মধ্য প্রদেশে প্রবেশ করিতে 
সমর্থ হন। অবশিষ্ট নেতৃবর্গের কেহ ধৃত হইয়া গুলীর আঘাতে অথবা ফাঁসি- 
কাষ্ঠে প্রাণ দেন, আগ কেহ নেপালের জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করেন ॥ আশ্রিত 
সহত্র সহম্্র বিদ্রোহীর প্রতি বিশ্বাঘাতকতা করিয়া নেপালের মহারাজা 
তাহাদিগকে বুটিশের হাতে সমর্পণ করিয়াছিলেন । অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিনা 
বিচারে এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের প্রতিও কঠোরতম দণ্ডের আদেশ প্রদত্ত 
হয় ॥ বেগম হঞ্জররত মহলের ভাগ্য সম্পর্কে ইংরেজ এতিহাসিকগণ নীরব । 
সম্ভবতঃ তাহাকেও গুলী করিয়া হত্যা করা হইয়।ছিল। নওয়াব মামুন খান 
ছিলেন বেগম হজরত মহলের নায়েব অর্থাৎ ডেপুটি । অধযোধ্যায় অনেক 
কয়টি যুদ্ধে তিনি অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরাজয়ের পরে ধৃত হইয়া 
তিনি আন্দামানে প্রেরিত হন। 


আমাদের মুক্তি সংগ্রাম ১১৫ 
শাহজাদ! ফিরোজ 


উপরে বলা হইয়াছে, উত্তর ভারতের বিদ্রোহীদের আশা-ভরস। নিমূল 
হওয়। সত্তেও মধ্য ভারতে তাতিয়। তোপী এবং কতিপয় বিদ্রোহী নেত! 
বছ দিন বিদ্রোহ জীয়াইয়। রাখিয়াছিলেন। তাতিয়া তোলশীর সাফলোর 
কথা শুনিয়। শাহজাদা ফিরোজ তাহার সহিত একত্রিত হওয়ার সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করেন। শাহজাদা ফিরোজ ছিলেন দিলীর মোগল বাজব শের সব 
শেষ কৃতব্দ্য সম্তান। ইনি ছিলেন ধাহাদুর শাহের পিতৃব্য পত্র । ইনি 
যেমন বিচক্ষণ তেমনি সাহসী ছিলেন ॥। আমাদের মুক্তি-সংগ্রামে ইহার 
দান অবিস্মরণীয় । একাধিক যুদ্ধে ইনি যথেই কৃতিত্ব ও স্থির মস্তিষ্কের 
পরিচয় প্রদান করিয়া সকলের প্রশংসাভাজন হহইয়াছিলেন। হজন্রত 
সমাধা ক রয়া তিনি দিল্লীর উদ্দেশে; পশ্চিম ভারতে পৌহিলে পর সমগ্র 
উত্তর ভারতে ধিদ্রোহের আগুন জলিয়) উঠে । তিনি সেম্বানেই বিদ্বোছে 
যো'দান করিয়া তথা হইতে অযোধ, গমন করেন । অযোধ্যা হইতে মধ্য 
ভারতের পথে তিনি বহু খগ্ধুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। 

১৮০৭ সালের নভেম্বর মাসে মাঙ্িসর্রে যুদ্ধে ইংরেজ সেনাপতি 
ডুরাণ্ডের নিকট পরাঙ্জিত হইয়া তিনি অনুচরবর্থগহ রোহিলাখণ্ডে প্রতেশ 
করেন। রোহিলাখণ্ডেও তিনি একাধিক সংঘর্ষে হিশিই অশগ্রহণ 
করিয়াছিলেন ॥। অতঃপব্‌ সেনাপতি ক্লাইভের নিহট পরাস্ত হইয়া তিনি 
অযোধু)া গমন করেন । হোসেনগঞ্জ নামক স্বানে শাহজাদা তাহার সদর 
দফতর প্রতিষ্ঠত করিয়াছিলেন ॥। তাহাকে জীবিত কিংবা মৃত অবস্থার 
ধরিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা হয । কিন্তু তিনি ইংরেক্দের চক্ষে ধুলি নিক্ষেপ 
করিয়। অযোধ্যার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যস্ত অনুচরবর্গনহ বিচরণ 
করিতে থাকেন । অযোধ্যায় বিদ্রোহীদের চুড়ান্ত পরাজগের পন তিনি 
মধ্য ভারতে তাতিয়: তোপীর সহিত একত্রিত হওয়ার জন্ত অযোধ্যার 
সীমান্তে পৌঁছেন ॥ তথায় পৌহার পর তিনি বুঝিতে ও জানিতে পারেন, 
তাহাকে ধরিবার জন্ত ইংরেজেরা তাহাদের বাছাই সৈন্দল নিয়োগ করি- 
য়াছেন এবং সীমান্তে এমন ব্যবস্থা করিয়। রাখিয়াছেন যে, উহা অতিক্রম 
করিতে গেলেই ধরা পড়িবার সম্ভাবনা অতাঃধিক। বিস্ুয়া হইতে দ্রুত 
গতিতে অগ্রসর হইয়া তিনি ১৮৪৮ সালের ৮ই ডিসেম্বর গঙ্গা নদী অতিক্রম 


১১৬ আমাদের মুক্তি-সংআম 


পূর্বক প্রচার করিতে থাকেন, তিনিউত্তর দিকে যাইবেন। অথচ তিনি 
অগ্রসপ হইতে থাকেন এটোয়। অভিমুখে ॥। তাহার অনুসরণকারী মিঃ 
হিউম ও ক্যাপ্টেন ডয়েল তাহারই হাতে প্রাণ হারান। অতঃপর ব্রিগে- 
ডিয়ার হারবাটের পরিচালনাধীন অনুলরণকানর্ী দলকে বহু পশ্চাতে 
ফেলিয়া রাখিয়া তিনি ঝাসী অভিমুখে এত ভ্রত গতিতে অগ্রসর হইতে 
থাকেন যে, মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যে তিন রাণড় নামক স্বানে পৌছিতে 
সমর্থ হন। এস্থানেই তাহাকে সব প্রথম ভীষণ বাধার সম্মুখীন হইতে হয় । 


সেন।পতি চালস নেপিয়ার অনুমান করিয়া লইয়াছিলেন, ফিরোজ 
আদি হইয়াই পশ্চিমাভিমুখে গমন করিবেন । তাই তান একটি ভিন্ন পথে 
ক্ষিপ্র গতিতে তাহার আগমনের পুবে আন্বি পৌঁছেন । ফিরোজ যথাসময় 
ইহা জানিতে পারিয়া সেদিকে অগ্রপর না হইয়া ইংরেজদের প্রতিরক্ষা- 
ব্যবস্থার দূবল স্তনের অন্বেষণে প্রবত্ত হন! কিন্ত ইংরেজেনা এমনভাবে 
সমস্ত পথঘাটে পাহারার ব্যবস্থা কিয়। রাখিয়াহিলেন, যে তাহার পক্ষে মধ্য 
ভারতে প্রবেশ এক রকম অসম্ভব মনে হইতেছিল। এ সময় আহম্মদ 
বেলাল নামক জনৈক থাঙ্গালী বিঠোহীর প্রস্তাবক্রমে ফিরোজ তশাহানর 
মূল্যবান পোশাক-পনিচ্ছদ ও অশ্ব তাহাকে দেন। আহম্মদ বেলাল 
তাহার প্রদত্ত পোশাকে সুপঞ্জিত হইয়া অল্প কয়েক জন বিশ্বস্ত অনুচরসহ 
ইংব্জেদের ঘশটিগুলি আক্রমণের জন্ত রওয়ানা হইয়া যান। পরবতাঁ 
কয়েক দিন জাজ এস্বানে, কাল জার এক স্থানে, পর দিবস অন্য স্বানে 
অতকিতে ইংরেজদের ঘটিগুলি আক্রমণপূবক তাহাদিগকে উত্যক্ত করিয়া 
তুলিয়াচিলেন । আক্রান্ত ঘটির সৈগ্কদের্র মধ্যে যাহার? প্রাণে বাচিয়া 
থাকিতঃ তাহার! অফিসারণণের শিকট ইহাই জানাইত, ফিরোজ স্বরং 
আক্রমণে অংশ গ্রহণ করিয়াছেন ॥। তাহাদের এই উত্তর সমর্থনে তাহান্! 
শাহজাদা ফিসোজেছগ পোশাক-পরিহদ, পতাকা এবং অশ্বের সঠিক বর্ণনা 
দিত॥ পর পর এরূপ কয়ে*টি আক্ষান্ত ঘাটির লৌকজনের মুখে ফিরোজের 
গতিবিধির সন্ধীন পাইয়: তাহ।। সম্ভাব্য পথ হোধ করিয়া দাড়াইবার জন্তু 
নিদিট এক স্থানে বিপুল সংখ্যায় মমবেত হইলে, ফিঞপ্পোজ অরক্ষিত স্বান 
দিয়া অনায়াসে তশহার লক্ষ্যস্থলে গিয়া পৌঁছেন! পথে আরও কয়েক 
বার ৩শহাকে ইংরেজ সৈম্তদের মোকাবিল। কাপতে হইয়াছিল ।॥ রাঁজগড়ে 
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পৌছিয়া তিনি তাতিয়া তোন্পীর জন্ত তথায় কয়েক দিন অপেক্ষা করেন। 
অবশেষে ১৮৫৯ সালের ৯ই জানুয়ারী তিনি ইন্দ্রগড়ে পেশীছেন এবং ১৩ই 
জানুয়ারী তাতিয়া তোপীর সহিত তশাহার সাক্ষাৎ ঘটে। 


এদিকে ছদ্মবেশী আহম্মদ বেলালকে ইংরেজ সৈম্তরা ফিরোজ মনে 
করিয়। সভ্ঘবদ্ধভাবে তশহাকেই আক্রমণ করে । আহম্মদ বেলাল আহত 
অবস্থায় বন্দী হইলে গর ইংরেজের! তাহাদের ভ্রম বুঝিতে প'রেন। আহন্মদ 
বেলাল ও তশহার অনুচর্গণের তৎক্ষণাৎ ফাসি হইয়া যায়। শাহজাদ। 
ফিরোজের জন্ত তশহার এই আত্মত্যাগ বিদ্রোহের শেষের দিকের একটি 
প্রধান ঘটনা । 


ইন্দ্রগড়ে অবস্থানকালে ফিরোজ জানিতে পারেন, দুইটি ইংরেজ বাহিনী 
তশহাদিগকে পরিবেষ্টনের জন্য অগ্রসর হইতেছে ॥ ইংরেজ সৈম্তদগকে 
এড়াইবার মানসে তশহার। জয়পুর ৬ ভরতপুরেন্। মধ্যবতী স্বাংন অবস্থিত 
দেবস! নামক শহরে উপনীত হন । ইংরেজেরা তশহাদের এই গতিথিধির 
বিষয়ও কোন এক সুরে জানিয়। লইয়াছিলেন ! দেবসাতে ততিয়া 
তোপী, ফিরোজ এবং রাও সাহেব যখন সংগ্রাম পরিধদের বৈঠকে মালো 
চনায় রত, ঠিক সে সময় ইংরেজ সেনাপতি সগয়াস” সদলবলে তথায় প্রবিষ্ট 
হন। ইংরেজ সৈম্তের «এই অতকফিত আক্রমণে ইহাদের প্রায় তিন শত 
অনুচহ নিহত এবং অবশিষ্টরা পলায়ন করে । নেতৃবগের্র প্রাণ রক্ষার জন্ত 
ইহাদের এই আত্মদান বিদ্রোহের একটি প্রধান ঘইনা। বিদ্রোহী নেতৃবর্গ 
অতঃপর মাড়োরার, আলোয়ার প্রভৃতি স্বান পরিভ্রমণ করিয়' ১৮৫৯ সালের 
৩,শে জানুয়ারী শিকার নামক স্থানে পৌঁছেন। সেরাত্রেই বুটিশ সেনা- 
পতি হোমস তাহার বাহিনী লইয়া ইহাদিগকে আক্রমণ করেন । নেতৃবর্গ 
এই আক্রমণের জন্যও আদ প্রস্তুত ছিলেন না। এই সংঘর্ষে বহু বিদ্রোহী 
হতাহত এবং তাহাদের প্রচুর রণসম্ভার হোম.সের হস্তগত হয়। ইহার 
মাত্র কয় দিন পর ক্ষমার বিনিময়ে তশহাদের ছয় শতাধিক রণশ্রান্ত নুর 
বিকানীরের মহারাজার নিকট আত্মসমর্পণ করে। 


এই পরান্জস্নের পর ফিরোজ ক্ষু্ মনে তাতিয়া তোপপীর সহিত ঠাহার 
সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়। দক্ষিণাত্য অভিমুখে প্রস্থান করেন। কেহ কেহ 
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অনুমান করেন, তাতিয়া তোপীর মনোভাবে আশ্চর্য রকম পরিবর্তন দেখিয়া? 
ফিরোজ তাহাকে ত্যাগ করিয়াছিলেন । ফিরোজের অবশি্ জীবন ঘটনা- 
বছল, কৌতুহলোদ্বীপক এবং হৃদয়স্পশী । তাহাকে ধরিবার জন্ত ইংরেজেরা 
হাজার হাজার সৈন্য ও গুপ্তচর নিয়োগ করিয়াছিলেন । কিন্তু ফিরোজ 
তাহাদের সকল চেষ্টা ও চক্রান্ত ব্যর্থ করিয়া বিদ্ধ্যাচলে বিদ্বোহকে জাগাইয়া 
রাখিবার ০! করিয়াহিলেন। বিফল মনোরথ হইয়া! বিন্ধ্যাচল হইতে 
অবশেষে তিনি উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইয়া সিন্ধু প্রদেশ এবং তথা 
হইতে সীমান্ত প্রদেশে উপস্থিত হন ॥ এস্বানে তিনি মুজাহিদ শিবিরে 
কিছুদিন অবস্থান করিয়া উপজাতিদের কার্কলাপে বিশেষ বিরক্ত ও 
নিরৎসাহ হইয়া মধা এশিয়ার প্রস্থান করেন। সম্ভবতঃ সেস্বানে তিনি 
বেশ অধিক বয়সে মৃতুযুমুখে পতিত হন। 


উ!তিয়ার ফাসি 

এদিকে শিকার নামক স্থান হইতে পলায়নের পর ঠাতিয়া তোপী 
বাশবাড়ার জঙ্গলে লক্ষ্যহীনভাবে ঘুর্রা বেড়াইতে থাকেন । এ সময় রাও 
সাহেবের সহিত তাহার মতানৈক্য প্রবল আকার ধারণ করে। ফিরোজের 
ন্যায় রাও সাহেবও অগত্যা তাতিয়া তোপীকে ত্যাগ করিয়। যোধপুরের 
পশ্চিমে কোন এক স্থানে গমন করেন। কিন্ত স্বানট নিরাপদ নয় মনে 
কগিয়' তিনি তিন সহ্আাধিক অনুচর সহ্‌ প্রতাপগড়ে ফিরির। যান। এস্বানে 
কানপুর ও বেরেলী হইতে আগত তাহা সুপলমান আনুরবর্গও তাহাকে 
ত্যাগ করেন। অগ্ঠান্ত দলপতি এবং দেশপ্রেমিগণ নিকটবতাঁ জঙ্গলে 
আশ্রয় গ্রহণ পূর্বক এতদঞ্চলের অধিবাসীদের দানে বহু দিন জীবন রক্ষা 
করিয়াছিলেন । পরে একে একে তাহারাও বিচ্ছিন্ন হই! পড়েন। নাও 
সাহেব তাহার দল সম্পূর্ণরূপে ভাঙ্গিয়। দিয় কিছু দিন ঘুরাফেরার পর 
আত্মগোপন করেন। তাহার আর কোন সঠিক সন্ধান জানিতে পারা 
যায়না। কেহ কেহ মনে করেন, আত্মহত্যার সাহায্যে তিনি গ্রেফতার 
এড়ান। 

বিদ্রোহী নেতৃবর্গ প্স্পরের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে পর তাতিরী। 
তোপী পারোণের জঙ্গলে প্রবেশ করেন। সম্ভবতঃ সেম্বানেই গোয়ালিয়রের 
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বিশিষ্ট জমিদার মানসিংহের সহিত তাহার দেখা হয়) ইংরেজ সেনাপতি 
চাল“স নেপিয়ার, মেজর লিটল এবং ক্যাপ্টেন মিয়েড ভিন্ন ভিন্ন পথে 
তাতিয়৷ তোপীর অনুসরণ করিয়া আসিতেছিলেন। তাহারা কোন এক 
গোপন উপায়ে ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, রাজা মানসিংহকে হাত করিতে 
পারিলে তণতিয়া তোপীকে ধরা সহজ হইবে । কাঙ্জেই মানসিংহের 
পরিবারবর্গ যে স্থানে অবস্থান করিতে ছিল, ক্যাপ্টেন মিয়েড সেস্বানে লোক 
পাঠাইর়। তাহাদের সহিত কথাবার্তা চালাইতে থাকেন। রাজ মানসিংহ 
ইংরেজ,দর বিরুদ্ধে নয়, সিদ্ধরার বিরোধি তা করিয়া তশহার বিরাট জনমি- 
দারী হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন। ইংরেজেরা তশাহার সম্পত্তি এবং 
মানসন্মানের পুনকদ্ধারের প্রতিশ্র্তি দান করিলে পর ১৮৫৯ সালের ২রা 
এপ্রিল তিনি তাহাদের পরামর্শ অনুসারে কার্য করিতে সম্মত হন । 


ক্যাপ্টেন গিয়েড, রাজা মানসিংহকে তশহার পরিজনবগেণর মারফৎ 
ইহা! বুবাইয়াছিলেন যে, তিনি যদি তঠিয়া তোপীকে বন্দী করিবার কার্ষে 
পাহায্য করেন, তবে তাহার প্রপুরুষগণের নিকট হইতে মাড়োয়ার 
রাজের অপহৃত অংশ ও যাহাতে সিদ্ধিয়া ফেরৎ দিতে বাধা হন তিনি সেই 
ব্যবস্থাও করিবেন॥। এই প্রলোভনের কথা মানপিংহের উপর যাদুমপ্ত্রে 
স্তায় কাজ করিল । তিনি তশতিয়া তোশপীর সহিত |বশ্বাসঘাতকত। 
করিবার জন্ত প্রতিশ্রত হইলেন। 


এদিকে ক্যাপ্টেন মিয়েডের সঙ্গে মানসিংহের যে সময় আলোচনা 
চলিতেছিল, তখনও তশতিয়া তোপী নিশ্চিন্তে জঙ্গলের মধ্যে বিশ্রাম-ম্ুখ 
উপভোগ করিতেছিলেন॥ ইতিমধ্যে তিনি লোক পাঠাইয়া এবং খেশজ 
খবর লইয়া জানিতে পারেন, সিরঞ্জের জঙ্গলে সেই সময় প্রার দশ হাজার 
বিদ্রোহী লুকায়িত আছে । রাও সাহেব তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়৷ চলিয়। 
গিয়াছেন সতা, তবে ফিরোজ, আম্বপনির নওয়াব ইমাম আলি প্রনুখ 
বিদ্রোহী নেতৃবগ্গ তখনও তথায় অবস্থান করিতেছেন। সংবাদ বাহক 
উপরোক্ত বিদ্রোহী নেতৃবগের নিকট হইতে একখানি চিঠিও সঙ্গে করিয়।? 
আনিয়াছিল। ইহাতে তশতিযনা তোপীকে পূনরায় তশাহাদের সহিত 
যোগদান করিতে আহ্বান জানান হইয়াছিল । রাজা মানসিংহের গতিবিধি 
ইতিমধ্যে সন্দেহজনক হইয়। উঠিয়াছিল। তথাপি তীতিগ্র প্োপী অঃশু 
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কর্তব্য সম্পর্কে তাহারই পরামর্শ চাহিয়া পাঠান । মানসিংহ পত্রোত্তরে 
জানান, তিনি তিন দিনের মধ্যে তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ কগ্তে যাইবেন এবং 
তথায় পত্রে উল্লেখিত বিষ্য়টিও বিশদভাবে আলোচিত হইবে । 

তদনুসারে নংবরের বিশ্বাসঘাতক সরদার রাঞ্জা মাননিংহ তীাহ'র প্রতি" 
শ্রুতি পালনের জগ্ত ৭ই এপ্রিল গভীর রাত্রিকালে তাতিয়া তোপীর লুক্কায়িত 
স্বানে গগন করেন। যাইবার সময় তিনি একদল দেশীয় সৈন্য লইয়া 
জঙ্গলে প্রবেশ করয়াছিলেন। ইহাদেগই পাহ।য্যে তিনি নিদ্রিত অবস্থায় 
তাতিয়া তোপীকে বন্দী করিয়' ফেলেন! অতঃপর সৈন্যদের কড়া পাছারা- 
ধীনে তাতিয়া তোপী ৮ই এপ্রিল বুটিশ শিবিরে নীত হন। তথা হইতে 
ক্যাপ্টেন মিয়েড২ তণহাকে পিপ্রি লইয়া যান। সেস্থানে একটি সামরিক 
আদালতে তাহার বিচার হয়। মিয়েডের তদানীন্তন গদ-মর্ধাদার কথা 
চিন্তা করিল সতাই মনে হয়, তশতিয়া তোপীকে হত্যার উদ্দেশ্যেই তিনি 
এত তাড়াতাড়ি উক্ত সামরিক আদালত গঠন করিয়াহিলেন।॥ উচ্চ 
ক্ষমতাসম্পন্ন কোন আদালতে ভশতিয়া তোপীর বিচার হইলে তশহার 


কৃতিত্ব হাস পাইতে পারে আশঙ্ক। করিয়াই, মিয়েড এই বে-আইনগী কার্ষের 
আশ্রয় লইয়াছিলেন। 


ক্যাপ্টেন হডজন বন্দী শাহজাদাগণকে দিলীর সড়কের উপর নৃশংস- 
ভাবে হহযা করিয়া যেভাবে রাহারাতি 'বীর' উপাধি লাভ করিগনাছিলেন, 
খুব সঞ্তব তিনিও তাতিয়া তোপ:কে হত্যা করিয়া সেভাবে প্রমোশন ৪ 
পুরস্কারের ব্যবস্থ। করিয়। লইবেন মনে করিরাহিলেন । অযোধ্যা সংগ্রামী 
জনগণ পাপাত্ম' হড়সনকে হত্যা করিয়। ৩।হার শদোমতির পথ বদ্ধ করিয়া 
দিয়াছিল ॥ কিন্ত মিয়েডের আশ! ব্যর্থ যায় নাই । তিনি পৃরস্কার এবং 
প্রমোশন উভয় লাভ করিয়াছিলেন। সিপ্রিতে ১৮৫৯ সালের ১৮ই এপ্রিল 
প্রকাশ্যস্থানে তাতিয়া তোপীর ফশসি হয়। তশহার প্রাণবাযুর সহিত 
বিদ্রোহেরও প্রাণবায়ু শুন্তে উড়িয়া যায় । সিপ্রি তাই ভারতবধের মুক্তিকামী" 
দের একটি তীর্থক্ষেত্র হইয়া রহিয়াছে । তখন হইতে বিশ্বাসঘাতক মীর 
জাফরের নামের সাথে রজব আলি, মির্জা ইলাহী বখশ, রাজা জগন্নাথ 


এবং কাজা মানসিংহের নামও ঘ্বণা ও লজ্ভার সহিত উচ্চারিত হইয়া 
আসিতেছে। 


আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম ১২১ 


দিল্লী এবং দিল্লীর পর লক্ষোর পতন বিপ্রোহীদের দলে ভাঙ্গন আনিয়া 
দিয়াছিল ॥ বিদ্রোহী নেতৃবর্গও নিরাশ এবং হতোগ্ভম হইয়া পড়য়াছিলেন 
তথাপি তাহাদের কেহ কেহ কোন কেন এলাকায় আরও বেশ কিছু দিন 
বিদ্রোহাণ্রি প্রজ্জলিত রাখিয়াছিলেন। তাতিয়া তোপীই ছিলেন তাহাদের 
শেষ আশ'-ভরসার স্বল, তাই তাহার পতনের পর কোনও স্বান হইতে 
বিদ্রোহীদের তৎপণহার আর সংলাদ পাওয়: যায় নাই । 


বন্র৫থতার কারণ 


ভারতবর্ষের প্রথম সশস্ত্র মুক্তি-সংগ্রামে দেশপ্রেমিকগণের বাথহার 
অনেকগুলি কারণ রহিয়াছে । তনম্মধো নিষ্ে কয়েকটি প্রদত্ত হইল £ 


যুদ্ধ্গ্ঠায় সুশিক্ষিত এব” অভিজ্ঞ ব্যক্তির অভাব ছিল তাহাদের মধ্যে 
খুব বেশী ॥ সত্য বটে ইংরেজ অফিসার পরিচালনাধীন অশ্বারোহী, 
পদাতিক এবং গোলন্দাজ বাইনীর বু সহঅ সিপাহী বিদ্রোহ যোগদান 
করিয়া প্রাণপণ লড়িয়াছে, অটুট মনোবল সহকারে ইংরেজদের গোলা গুলী 
বুক পাতিয়া লইয়াছে, পরাজয়েন পর অগ্থিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, ফশসি- 
কাষ্ঠে ঝলিয়াছে এবং ক্ষেত্রাবশেষে কারাগারে বা আন্দামানে দেহ ক্ষয় 
করিয়াছে । কিন্ত যুদ্ধের ট্রাটেজী বলিতে ইহাদের বিশেষ কিছু জান। 
ছিল ন।। নিছক সংখ্যাধিকর জোরে ইহারা যে সকল খগুযুদ্ধ জয়লাভ 
করিয়!ছিল, তাহা05ও একারণেই ইতরেজ সৈম্বদের তুলনায় ইহাদের ক্ষয়- 
ক্ষতির পরিমাণ ছিল অনেক বেশী । দেশপ্রেম, সম্ুখ-সমরে শক্রকে পরাস্ত 
করার উদগ্র বাসনা এবং বিলম্বে অধৈধ ইহাদিগকে গেরিলা যৃদ্ধনীতি গ্রহণে 
নিরৎসাহ না করিলে এত অল্পপময়ের মধ্যে এই সংগ্রামের অবদান ঘটিত ন1। 


প্রয়োজনীর অস্ত্রন্ত্র ও গোলাবাকদের অভাব পরাজয়ের আগু একট 
কারণ । অস্ত্রাগাঞ্ধ এবং কারথানাগুলি হিল ইংরেজ সৈম্তদের হ'তে । 
বিদ্রোহের স্চনায় ইহাদের অনেক উলি হাহার! নষ্ট করিয়। শিয়া বিত্বো- 
হীদের অক্ত্রপ্রাপ্তির পথ বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। ইংরেজ সৈগ্ভরা বিদ্রোহের 
সঃয় ভারতবর্ষের বাহির হইতে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ও সমরোপকরণ লাভ 
করিয়াছিল । পক্ষান্তরে, বিদ্রোহীদের হাতে অস্থ নির্মাণের কোন 


১২২ আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম 


কারখানা তো ছিলই না, তদুপরি তাহাদের অন্ত্রসাহায্যের আবেদনে 
আফগানিস্তান, পারস্য, তুরস্ক ও রাশিয়া কোন সাড়াই দেয় নাই। 
অস্ত্রশস্ত্রের ভয়ানক অভাব সত্বেও মণল।না আহমদ উল্লাহর হত্যার পর 
বিদ্রেহীদের অপর কোন নেত। বোম্বাই, মাদ্রাজ ও কলিকাতা বন্দর হইয়া 
প্রেরিত অস্ত্রশস্ত্রবাহী কনভয়গুলি আক্রমণের কোন চেষ্টা অথবা অস্ত্র 
নির্মাণের কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নাই । 


একটি মাত্র খণ্তযুদ্ধে পরাজয়ের পর আজিম উল্লাহ, তশতিয়া তোপী, 
জওলা প্রসাদ, শাম.সউদ্দীন, টিকা সিংহ প্রমুখ বিদ্রোহের বিশিষ্ট শেতৃবর্গের 
পরানর্শের বাতিক্রমে নান সাহেব প্রথমে বিউুর, তৎপর বিঠুর হইতে 
অযোধ্যায় এবং সর্বশেষে অযোধ্যা হইতে পলায়ন না কগিলে সম্ভবতঃ 
মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের মহারাট্রারা তাহাকে পেশওয়া হিসান্রে স্বীকার 
করিয়া লইয়! ইংরেজদের বিরুদ্ধে একযোগে সংগ্রামে অবতীর্ণ হইত । 
মহা, টাদের নিকট তখনও পেশওয়া উপাধির একটা আকর্ষণ ছিল। 
নান। সাহেবের আকম্মিক অন্তর্ধানের জন্রই সম্ভবতঃ মহারাট্র। জনসাধারণের 


বেশীর ভাগ এবং তাহাদের কোন সামন্ত রাজাই বিদ্রোহে যোগদান 
করেন নাই । 


ইতিহাসিকগণ বৃদ্ধ সমাট বাহাদুর শাহের আত্মপমর্পণকে বিদ্রোহীদের 
বিপর্যয়ের সর্বপ্রধান কারণ বলিয়। দু অভিমত প্রকাশ কগিিয়াছেন। বাহাদুর 
শাহ হিলেন হিন্দু-মুসলিম একের প্রঠীক। তাহার আত্মসমর্পণের পর 
হিন্দু-মুসলিম এঁক্যে ফাটল ধরে। সেনাপতি বখত খানের পরামর্শ 
অনুসারে দিল্লীর পতনের পর তিনি যদি অযোধ্যা গমন করিতেন, তাহা। 
হইলে বিদ্রোহী সিপাহী ও সংগ্রামী জনসাধারণ মনোবল হারাইয়। ফেলিত 
না এবং ভাহাকে সন্ম.খে রাখিয়া তাহ'রা নৃতন শক্তি সঞ্চয় করিতে এবং 
দীর্ঘকাল সংগ্রাম চালাইয়া যাইতে পারিত । সামরিক বিভগের দ্বিতীয় 
উচ্চপদে অনভিজ্ঞ এবং অকর্মণ্য মির্জা মোগলের নিয়োগ দিল্লীতে বিদ্রোহী 
বাহিনীর পরাজয়ের অন্য একটি কারণ । 

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মুসলমান এবং পাঞাবের শিখ সম্প্রদায়ের 
সহযোগিত এবং নেপালের গর্খ। সৈন্যদের নিশ্রিয়তা ও নিরপেক্ষতার উপর 
অতিরিক্ত আস্বা স্থাপন করা বিদ্রোহীদের পক্ষে চরম নিবৃদ্ধিতার কাজ 


আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম ১২৩ 


হইয়়াছিল। শিখ ও ভাড়াটে গুর্থা সৈন্যরাই ইংরেজদিগকে যুদ্ধজয়ে 
সর্বাধিক সাহাধ্য করিয়াছে! অপরপক্ষে সীমান্তের পাঠানরা ইংরেজ ও 
শিখ সৈন্তদের সুদ বেষ্টবী ভেদ করিয়া বিদ্রোহীদের দলপুষ্টির জন্ত 
আগাইয়া আসিতে পারে নাই । পাঞ্জাবের বিভিন্ন সেনানিবাস ও 
ছাউনীতে বিদ্রোহ ঘটয়াছিল এবং বহু বিদ্োহীকে তোপের মুখে এবং ফাসি 
কাণ্ঠে প্রাণও দিতে হইয়াছে সভ্য, কিন্ত শিখদের সাহায্যে ইংরেজেরা 
অপেক্ষাকৃত সহজে এসকল বিদ্রোহ দমন করিতে সমর্থ হন। প্রতিবেশী 
শিখদের স্থায় সক্রিয়ভাবে বিরোধিত না করিলেও পাঞ্জাবের মুসলমানদের 
নিকট হইতে বিদ্রোহীরা কোন প্রকার সাহাযা পায় নাই। 


সিপাহী বিদ্রোহের সময় ভারতবর্ষে ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রায় ছয় শত সামস্ত রাজ] 
ছিল । ইংরেজ সরকারের ওঁদ্ধত্যে এবং নানা দাবীর চাপে সামন্ত রাজগণ 
উত্যন্ত ও বিরন্ত হিলেন। বিদ্রোহীরা ইহাদের নিকট হইতে সক্রিয় 
সাহায্য এবং সহযোগিতা লাভের মাশা করিয়াছিল । তাহাদের সেই 
আশা! পূর্ণ হয় নাই। কারণ, সামস্ত রাজগণ বিশেষ করিয়। তাহাদের মধ্যে 
অপেক্ষাকৃত ক্ষমতাশালীগণ, ইংরেজ সরকারকে অর্থ, লোক লঙ্কর, এক 
কথায় সর্বপ্রকার সাহায্যদান করেন। ইহার ফলে সামস্ত রাজ্যের জন- 
সাধারণ বিদ্রোহে কোন অংশই গ্রহণ করিতে পারে নাই বা করেেনাই। 

শিক্ষিত সমাজ বিশেষ করিয়া শিক্ষিত হিন্দুগণ বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ 
করেন নাই ॥ সরকারী চাকুরীজী বী মুনলমানগণও মোটামুটিভাবে বিদ্রোহ 
হইতে দূরে হিলেন। বঙ্গদেশ, উড়িষ্যা, মাদ্রাজ, বোগ্বাই প্রভৃতি প্রদেশের 
মুদলমান ও হিন্দু জনসাধারণ সামগ্রিকভাবে বিদ্রোহে যোগদান করে নাই। 


ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানী তাহাদের শতবর্ষ ব্যাপী শাসনামলে এদেশে যে 
গুপ্চর বাহিনী গড়িয়। তুলিয়াছিলেন: বিদ্রোহের সময় তাহাদের সাহাব 
ইংরেজরা বিদ্রোহীদের গতিবিধি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সব খবরই পাইহেন এবং 
তদনুসারে তাহাদের কার্ষস্থচী রচিত ও কার্কর করা হইত । পক্ষান্তরে 
বিদোহীরা ইংরেজ শিবিরের কোন খবরই রাখিত না। বহ ক্ষেত্রে এ কারণে 
ইংরেজদের অত্িত আক্রমণে তাহাদিগকে বিপর্যস্ত ও পধুস্ত হইতে হইয়াছে। 

বিদ্রোহে ধৈ লক্ষ লক্ষ লোক ঝাপাইয়। পড়িয়াছিল তাহাদের 
প্রশিক্ষণের কোন ব্যবস্থা ছিল না। অথচ যুদ্ধে তাহাদিগকে নিধিচাকে 
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অংশ গ্রহণ করিতে দেওয়া হইত ॥ অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইহাদের বেশীর 
ভাগ নিয়মিত বিদ্রোহী যোদ্ধাদের বোঝ। হইয়। পড়িত, অকারণে ইংরেজ 
সৈশ্ঠদের গোলাগুলীর শিকার হইত অথবা অকন্মাৎ রণে ভঙ্গ দিয়া গোট। 
বাহিনীর মনোবল ক্ষু করিয়া দিত। 

নিবিচারে পল্লী দাহ নিরপরাধ নরনারীকে হত্য! করিয়া ইংরেজেরা 
জনসাধারণের মনে এমনই ভীতির সঞ্চার করিয়' দিয়াছিলেন যে, 
ইচ্ছা থাকা সত্বেও ভাহারা বিদ্রোহীদের সাহায্যে আগাইয়া আসিত না। 
পক্ষান্তরে ইংরেজদের সাহাধাকারী জানিয়াও বিদ্রোহীরা তাহাদের স্বদেশ- 
বাসী কোন লোকের উপর অনুরূপ কোন অত্যাচার করিত না। এই 
দুর্বলতার পূর্ণ স্থযোগ ইংরেজেরাই গ্রহণ করিয়াছে । 

বিদ্রোহ সবাপেক্ষা প্রবল আকার ধারণ করিয়াছিল অযোধ্যার | বেগম 
হজ্জরত মহলের ধারণা ছিল, বিদ্রোহে জয়লাভ হইলে বিদ্রেহের নায়কগণ 
তাহার পুত্র বিরুভিশ কদরের স্বশে আবার তাহার স্বামী নওয়াব 
ওয়াজেদ আলি শাহকে অযোধ্যার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিবেন । এ 
কারণে তিনি তাহাদের প্রত্যেককে সনেহের চোখে দেখিতেন, কোন 
কোন ক্ষেত্রে তাহাদের স্রচিন্তিত সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করিয়াছেন এবং 
অবস্থার চাপে বাধ্য না হওয়া পর্ষস্ত তাহাদের সহযোগিতা হইতে বিরত 
থাকিতেন। ইহার ফলে একাধিক ক্ষেত্রে বিদ্রোহীদিগকে ইংরেজদের নিকট 
পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছে । তাহা ছাড়া অসাফল্যের আরও কৈফিয়ৎ 
অ'ছে। অসাফল্যের কৈফিয়ৎ হয়- সাফলের নয় । 


বিদ্রোহের অভিশাপ 

ভারতবর্ষের প্রথম মুক্তি-সংগ্রাম এইরূপে শোচনীয় বঃএ৫তার প্ধব'সত 
হইল বটে, কিন্ত উহার জের চলিল একটানাভাবে আরও প্রায় এক বুগ্‌। 
বিদ্রোহ সম্পূর্ণরূপে প্রশমিত হওয়ার পূবেই ১৮৬৮ সালের ১লা নভেম্বর 
ইংলগ্ডের মহারাণী ভিকজ্রোনিয়া ভারতবধষের শাসনভার স্বহান্তে গ্রথণ করেন । 
বড়লাট লড” ক্যানিং উত্ত দিবস এলাহাবাদে এক দরবারের অনুষ্ঠান করিয়া 
মহারাণী ভিষ্টোরিয়ার ঘোষণা পাঠ এবং ভারতবর্ষের প্রথম ভাইনতয় 
হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন। ইস্ট ইয়া কোম্পানীর এক শত বৎসরের 
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শাসনের বিলুপ্তি এবং তৎস্থলে মহারাণী ভিন্টোরিয়ার শাসন প্রবর্তনের 
কথ ঘোষিত হইলে, লক্কর শাহের ভবিষ্যদ্বাণী কার্যতঃ সত্যে পন্িণত 
হয়। মহারাণী ভিক্টোরিয়া এই ঘোষণার মারফৎ এদেশের শাসনব্যবস্থায় 
বিরাট পরিবতনের আভাস দেন। তীাহার এই ঘোষণা হইতে ভারত- 
বাসীরা একান্ত সঙ্গতভাবে ইহা মনে করিয়! লইয়াছিল, এত বড় হত্যাকাণ্ড 
এবং বর্ণনাতীত নির্যাতন ও নিপীড়নের পর বৃটিশ সরকার নিশ্চয়ই ভারত- 
বাসীদেশ প্রতি তাহাদের অনুস্থত নীতির পরিবর্তন করিবেন । তাহাদের 
ইহাও বিশ্বাস ছিল, অমানুষিক নির্যাতনের ভয়ে ঝাড়-জঙ্গলে, গিরি-গহবরে 
'আত্মগোপনকারীদিগকে স্ব স্ব গৃহে ফিরিয়া আসিয়া স্বাভ'বিক জীবন 
যাপনের অনুমতি অবশ্যই দেওয়া হইবে, নিহতদের বিষয় সম্পত্তি তাহাদের 
আত্মীয়- স্বজনরা ফেবত পাইবে এবং সন্দেহক্রমে কারারদ্ধ ব্যক্তিগণ অতঃপর 
বিনাশর্তে মুক্িলাভ করিবেন । 

জারং বর্ষের সবক্র তখন শ্বাশানশান্তি বিন্বাজমান ' মহারাট্রা-বীর 
তাতিয়' তো'পী ভগ্রহদয়ে ঝাড়জঙ্গলে খন” আশ্রয় খুজিয়' বেড়াইতে- 
ছিলেন ং আর সুদুর বর্মায় নিবাসিত বাহাদুর শাহ একটি ক্ষুদ্দ এবং 
অন্ধকার পকোষ্ঠে ভগ্রপ্রায় একখানি তক্তপোষের উপর বসিক্লা বেদনাদারক 
অতীতকে:ভুলিবার বৃথ! চেষ্টা করিতেছিলেন । বিশাল ভারতবর্ষের কোথাও 
তখন বিদ্রোহীদের কোন বিশেষ তৎপরতা ছিল না বলিলেও চলে । এই 
অবস্থায় বৃটিশ সরকার ভারতবামীদের জছদয় জয়ের জন্ত হইলেও, তাহাদেরুই 
প্রদত্ত ঘোষণার শর্যাদ অনায়াসে রক্ষা করিতে পারিতেন । কিন্ত সংগ্রামী 
যর জনতার উপর সামরিক বিজয় ৩শহাদের মনোভাবের এমনই 
বিকৃতি ঘটাইরা দিয়াছিল যে, বিক্তিতদের প্রতি সামান্য করুণা প্রদর্শনও 
তশহাদের নিকট সে সময় দুবলতার পরিচায়ক বলির বিবেচিত হইগ্নাছিল। 
তশহাদের এই মনোভাব দর্শনে ভারতবাসীরা, বিশেখ করিয়া মুসলগান 
সমাজ অতিশয় বাথিত ও নিরাশ হইয়া পড়ে। 


মহারাণী ভিষ্টোবিয়ার প্রতিশ্রতির উপর নির্ভর করিয়া যেই অর্ধ 
ঈক্ষাধিক নরনারী মধ্য ভারত ও নেপালের জঙ্গল হইতে নিক্ান্ত হইয়! 
বৃটিশের নিকট আত্মসমর্পণ করে, বিদ্রোহোর্তর কালে প্রথম আঘাত পড়িয়া- 
ছিল তাহাদেরই উপর । বিদ্রোহ, ইংরেজ হত্যা, ট্রেঙ্জারী ও অস্ত্রাগার' 
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লুষ্ঠন প্রভৃতি অভিযোগে ইহারা অভিযুক্ত হয়। সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র দেশে 
ব্যাপকভাবে ধর পাকড় আরন্ত হইয়া যায়। বৃটিশ বশংবদ বিচারকদের আদা” 
লতে ধৃত বাঞ্চিগণের বিচার হইল । কতজনের যে ফাসি হইল, কত 
হাজার হারার লোকের প্রতি যে স্বপ্ন মেয়াদী কারাবাসের আদেশ হইল 
তাহাপ হিসাব এক্ষণে পাওয়া দুকর । যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরবানে যাহারা 
দণ্ডিত হইয়াছিলেন, শুধু তাহাদেরই সংখা ছিল দশ হাজারের উর্ধে । 


এ আআ 


প্রথম আঘাত নিবিচারে হিন্দু মুসলমান উভয়ের উপর পতিত হইবা 
ছিল । কারণ, সংখ্যার মুনলমা নদের তুলনার বিদ্রোহী হিন্দুরা কন হইলেও 
বিদ্রোহের সহিত বহ হিন্দু প্রতাক্ষ এবং পরোক্ষভাবে জড়িত হইয়া শড়িয়া- 
ছিল। বিদ্রোহের দুই বৎসপ্ন হিন্দু মুসলমান পাশাপাশি দাড়াইয়, যুদ্ধ 
করিয়াছে, মুসলমান হিন্দু এবং হিন্দু মুসলমানের নেতৃত্বে যুদ্ধে ঝাপাইয়: 
পড়িয়াহে, একে অন্তের অনুকরণে অকৃষ্টচিত্তে প্রাণ বিনর্জন দিয়াছে, 
ফশাসিকাঠ্ে এক সঙ্গে ঝুলিয়াছে, একই বম্ধুকের গুলী উভয়ের বক্ষ বিদীর্ণ 
করিয়াছে এবং উভয়ই মিলিতকণ্ঠে বাহাদুর শাহের নামে জয়ধবনি দিয়াছে । 
এ সম্পর্কে একট ছোট উদাহরণস্বরূপ নসরতপুরের রাজা বেণী প্রনাদের 
কথা উল্লেখযোগ্য ॥ পরাজয়ের পর বৃটিশ সেনাপতি তাহাকে আত্মশমর্পণ 
করিতে আহ্বান জানাইলে ভারতেন এই বীর সম্ভান বলিয়াহেন £ “দুগ 
রক্ষায় যখন আমি অসমর্থ, তখন তাহ আপনাদিগকে ছাড়িয়া দিতেহি। 
কিন্ত আমার দেহের মালিক সম্রাট বাহাদুঞ শাহ । উহার উপর আনার 
কোন অধিকার এখন আর নাই |" 


ভেদনীতি 

হিন্দু-মুসলমানের এই প্রগাঢ় সম্প্রীতি. জীবন-মরণের প্রশ্নে এই অপূর্ব 
একা, উভয়ের আদর্শের মধ্যে এই সাধৃশ্য ও সমন্থয় বিদ্রোহোত্তর যুগে 
ইংরেজ শাসকগোষ্রীকে স্বভাবতঃ দুশ্চিস্তাগ্রস্ত করিয়া তোলে । স্ুচতুর ইংরেজ 
এই সমস্যার সমাধানের জন্য ইস্ট ইয়া কোম্পানীর অনুস্থত সেই কুখ্যাত 
ভেদনীতির আরও ব্যাপক প্রয়োগ আর্ত করিয়া দেন এবং এবারও মুসল- 
মানকেই বলির পণু হিসাবে মনোনীত কর হয় । বিদ্রোহে উক্কানী, ইংরেজ 
নরনারী হত্যায় প্ররোচনা, পলাতকদের আশ্রয় এবং আথিক সাহাধ্য দান, 
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বিদ্রোহীদের গতিবিধি সংক্রান্ত তথাদি ও সংবাদ গোপন প্রভৃতি নানা 
কাল্ননিক অভিযোগে হাজার হাজার মুসলমান তাহাদের জোত-্জশি, 
তালুকদারী, জমিদারী, নগদ টাকা-পয় না বুটিশের হাতে তুলিয়া দিতে 
বাধ্য হয়। সদাশয় সরকার ইহরি সমস্ত নিজেরা হজম না করিয়া কিছু 
কিছু হিন্দুদের মধে)ও বিশি-বণ্টন করিয়া দিয়। নূতন আর একট রাজভক্তের 
দল স্থির প্রয়াস পান । এই ভেদনীতিএ ব্যাপক ও সার্থক প্রয়োগের দরুন 
এক শত বৎসর পৃবের বাঙ্গালী মুনলমানদের শ্তায় উত্তর ভারতের 
মুসলমানদেরও এক বিরাট অংশ অতি অল্প সময়ের মধ্যে ভূমিহীন কৃষক ও 
দিনমজুরে পন্ণিত হয়। 

হিন্দুদেবই প্ররোগনায় ভেদনীতি চালু করা হইয়াছিল, তাহা নয। ইস্ট 
ইণ্ডিয়া৷ কোম্পানীই ছিলেন ইহার উদ্ভাবক ও প্রবর্তক। কিন্ত যেহেহ ইহার 
ষোল আনা শ্রযোগই দেওয়া হইয়াছিল হিন্দুদিগকে এবং হিন্দুরাও সেই 
সুযোগ গ্রহণে কোনরূপ আপত্তি ক্র নাই, এগ্ন্ট মুনলমানদের িদ্বেষ 
গিয়৷ পড়ে সর্বাগ্রে তাহাদেরই উপর | হিন্দুরাও নানাভাবে ইহার জওয়াব 
দিতে থাকে । এরপে পরস্পরের মধ্যে এমন ছাড়াছাড়ি হইয়া যায় যে, 
আর কখন তাহার! পরম্পরকে বিশাস করিতে অথবা জাতীয় মুক্তির 
প্রশ্নে দুটভাবে এঁক্যবদ্ধ হইতে পারে নাই । অপযোগ ৬ খিল।ফত 
আন্দোলনের সময় মহাত্মা গান্ধী এবং নওলানা গোহাম্নদ আলির 
আপ্রাণ চেষ্টায় উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে একত' ও সৌহার্দ শড়িয়া উঠ্িয়াছিল 
বটে. কিন্ত তাহ বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। এক্ষেত্রেও বুটিশের ভেদনীতি 
কার্ধকর ছিল । 

মুদলমানরা প্রথম হইতেই এদেশে ইংরেজ শাসনকে অন্তরের সহিত 
গ্রহণ করে নাই । কোন স্বাধীন জাতিই রাতারাতি অধীনতাকে বরণ 
করিয়া লইতে পারে না। ইংরেজেরা যে শুধু বিদেশী ছিল তাহা নয়, 
তাহারা বিধর্মীও ছিল। তাহ ছাড়া ভারতবর্ষের বাহিরেও নানাস্থানে গ্রীস্টান 
এবং মুসলমানদের মধ্যে দীর্ঘকাল ধরিয়া বিবাদ-বিসম্বাদ চলিয়া আসিতেছিল 
এবং ইংবেজেরা তৎপৃবেও কোন কোন মুমলিম রাজ্য অধকার করিয়া 
লইয়াছিলেন স্থতরাং ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে যে ইহার প্রতিক্রিয়া 
দেখা দিবে তাহাতে বিস্ময়ের কিছু ছিল না। ইংরেজেরা যদি প্রথম হইতে 
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মুসলিম-বিরোধী নীতি অবলম্বন না করিয়' তাহাদের হাদয় জয় করিবার 
চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে হিন্দুদের ন্যায় প্রত তাড়াতাড়ি না হইলেও, 
মুসলমানরা কালক্রমে বিদেশীয় শাসন মানিয়া লইত। কেননা, অবস্থার 
প্রভাব মানুষ এড়াইয়। চলিতে পারে নাএ 

কিন্ত ইংরেজেরা গোড়ায় যেই ভূল করিয়াছিলেন. পরবতীঁকালে উহার 
তো কোন সংশোধন করেন নাই, উপপন্ধ সিপাহী বিদ্রোহের পর আর এক 
দফা মুসলমানদের উপর জোর-জুল্ শুর করিয়া দেন। শক্তি পণীক্ষায় 
মুসলমানকে ইংরেজদের হাতে পরাজয় বরণ করিতে হইয়াছিল । সুতরাং 
সেদিক দিয় তাহাদের জন্ত করণীয় আর কিছু ছিল না। তাই মুসলিম 
নেতৃবৃন্দ তাহাদিগকে নিক্ষির প্রতিরোধ এবং অসহযোগের পথে আহ্বান 
করেন । এ পথেও মুদ্লমানরা হিন্দুদিগকে সঙ্গে লইতে চাহিয়াছিল । কিন্ত 
ইংরেজদের অধীনে চাকুরী তাহাদের পৃষ্ঠপোষকতায় ব্যবসা-বাণিজ্যে 
উন্নতি, সর্বোপরি মুনলমান্দের নিকট হইতে অপহৃত তালুকদারী, জমিদারী 
ইত্যাদি প্রাপ্তির দরুন হিন্দু নেতৃবর্গ উহাতে কোন সাড়া দেন নাই। 
এ কারণে মুসলমানদের অনুষ্থত অসহযোগ নীতি ইংবেন্দ কতপিক্ষের মনের 
উপর কোন ভাব বিস্তার করিতে পারে নাই । বরঞ্চ ইংরেজদিগকে 
একঘরে কছিতে গিয়া তাহারাই প্রকারান্তরে একঘবে হইয়া পড়ে । 


শিক্ষার মুলে জাঘাত 

উনবিংশ শতাক্ার গোড়ার দিকে ইস্ট ইব্চিয়া কোনপানী ুসলমানদের 
শিক্ষার মুলে কুঠারাঘতি করিতে সর্বপ্রথম অগ্রসর হন। এ-সম্পকিত 
তশহাদের দুইটি নাতিই মুসলমানদের শিক্ষ।-ব্যবন্থাকে একেবারে ভাঙ্গিয়। 
চুরমার করিয়] দেন্স। মুসলমান রাজত্বের আমলে এদেশে হাজার হাজার 
শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছিল। উহাদের পশ্চাতে ছিল বেসরকারী 
দান ও প্রচে্টা। নওয়াব-বাদশাহগণের অর্থানুকুল্যেও বছ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান 
গড়িয়া উঠিয়াছিল সতা, কিন্ত মোট সংখ্যার তুলনায় তাহ। হিল সামান্ত 
কয়টি। শিক্ষার প্রতি তখন এ দেশের সকল শ্রেণীর এবং সকল সম্প্রদায়েঞ্র 
একটা স্বাভাবিক টান ছিল এবং সাধ্যমত তাহারা শিক্ষাও জন্ত দান খররাত 
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করিতেন ।॥ গোটা ব্রাহ্মণ সমাজ বিদ্তা কেনা-বেচ। করিয়া জীবিকা নির্বাহ 
করিতেন। মুসঙলগমানদের মধ্যে তেমন কোন সামাজিক নিয়ম ছিল না। 
কিন্ত তাহা সত্তেও ইংরেজ আমলে তাহারা যতটা মুর্খ হইয়া পড়ে, মুসলমান 
রাজত্বের সময় ততটা কল্পনাতীত ব্যাপার ছিল । মুপলমানদের রাজনৈতিক 
চেতনার বিলুপ্তির জন্য তাঁহাদের শিক্ষা-ব্যবস্থ। ধব'সের আবশ্বকতা উপলদ্ধি 
করিয়] ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাহাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির আয়ের পথ 
নানাভাবে কণ্টকাকীর্ণ করিয়া তোলেন । মুনলমানদের নিকট হইতে 
নান। ভূয়া অজুহাতে জমিদারী, তালুকদারী, লাখেরাজ সম্পত্তি ইত্যাদি 
কাড়িয়া লওয়ার ফলে দেশের অসংখ্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের আয়ের প্রধান 
উৎসটি বন্ধ হইয়া যায়। বহু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানযে সকল ওয়াকৃফ সম্পত্তির 
আয়ের টাকায় পরিচালিত হইত সে সকল সম্পত্তির বেশীর ভাগ বাজে- 
য়াফত হওয়ায় শিক্ষ'-প্ররতিষ্ঠানগুলির অপম্বত। ঘটে । 


এই আয়ের পগ্সিমাণ সম্পরকে অনুমান করিতে হইলে ইহা জানিয়। 
রাখা আবশ্যক, বাংলার শাসনভার যখন ইংগেেজরা পুরাপুপ্িভাবে স্বহ্স্তে 
গ্রহণ করেন, তখন সমগ্র প্রদেশের এক তৃতীয়াংশ জমি বিভিন্ন শ্রেণীর 
শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ব্যয় নিবাহ এবং অন্তান্ঠ সংকার্ধে উৎসদীকৃত ছিল । 
ওয়ারেন হেস্টিংস ১৭৭২ সালে এবং লর্ড কর্ণওয়ালিশ ১৭৯৩ সালে এই 
সকল সম্পত্তি বাজেয়াফত করিবার মঠলব আটেন। ১৮১৯ সালে 
ইংরেজেরা আবার এবাপারে বিশেষ কর্মতততপর হইয়া উঠিয়াছিলেন। 
কিন্ত জনসাধারণের অসন্তষ্টি ও আঙ্গোলনের ভয়ে ১৯১২৮ গ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত 
নীরব থাকিতে বাধ্য হন। উক্ত বৎসর তশহারা একটি বে-আইনী 
আইনের সাহায্যে শিক্ষা এলং অন্যান্য ধর্মীয় ও সৎকার্ষের জন্য উৎস্গী- 
কৃত বাঘিক ৪৫ লক্ষ টাকা আয়-বিশিষ্ট সম্পত্তি বাজেয়াফ,ত করেন। 
পরবতাঁ ১৫ বৎসরের মধ্যে অনুরূপভাবে মুসলমানদের নিকট হইতে অপহৃত 
সম্পত্তির মোট বাধিক্ক আয়ের পরিমাণ দাড়ায় কোটি টাকার উপর। 
তখন কোটি টাকার মূল্য বর্তমান মুদ্রানূল্যের প্রায় দশগুণ ছিল। 
মুসলমানদের শিক্ষার জন্য ইংরেজ বণিক কোম্পানী কিছু করা তো দুরের 
কথা, শিক্ষার জন্য প্রদত্ত ওয়াকফ, সম্পত্তিগুলি বাজেয়াফত করিয়? 
এইরূপে তাহাদের শিক্ষার সমস্ত লুযোগই তাহারা নই করিয়া দিয়াছিলেন। 

বিডিও 


১৩০ আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম 


সিপাহী বিদ্রোহের পর আর এক দফা মুসলমানদের জায়গা-জমি বাজেয়াফ ত 
করিয়৷ তাহারা গোটা মুসলমান সমাজের অর্থনৈতিক জীবনও ভীষণভাবে 
বিপর্যস্ত কঠিয়। দেন। ইহার ফলে তাহার? শিক্ষার দিক দিয়! হিন্দ, দের 
তুলনায় এমনি পশ্চাতে পড়িয়া গেল, যে, বিভাগপুব ভারতে আর 
তাহাদের সমকক্ষতার দাবী করিতে পারে নাই । 


চাকুরী ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্ব 


কিন্ত ইংরেজ সরকার কতৃক মুসলমানদের শিক্ষা প্রিষ্ঠানগুলির ধ্বংস 
সাধন ও মুসলমান সমাজ কর্তৃক অসহযোগনীতি অবলম্বন সত্তেও তাহাদের 
মধ্যে ইংক্জো শিক্ষার কিছু কিছু প্রসার হইতে থাকে । তবে পরিতাপের 
বিষয় যে, শিক্ষা সমাপনের পর ইহাদের কাহারও ভাগ্যে সরকারী চাকুরী 
জুটিত না । অপর পক্ষে সমান যোগ্যতাসম্পন্ন হিন্দু যুবকগণ সরকারের 
বিভিন্ন বিভাগে উচ্চপদে নিযুক্ত হইতে থাকেন । সামরিক বিভাগের ছার 
ইতিপূর্বেই মুসলমানদের জন্য বন্ধ করিয়। দেওয়া হইয়াছিল । ডঃ উলিয়াম 
হাণ্টার তাহার একখানি বিখ্যাত গ্রন্থে ১৮৭১ সালে বাংলা দেশে হিন্দু 
এবং মুসলমান কর্মচারীদের যেই হিসাব দিয়াছেন নিয়ে তাহা উদ্ধত হইল ঃ£ 


চাকুরীর নাম হন্দ্ মুনলমান 
অকিরিক্ত সহকাখী কমিশনার এ -*" ০ 
ডেপুটি ম্যাজিস্টেট ও ডেঃ কালেক্টর --* ১১৩ --* ১৯০৩০ 
আয়কর বিভাগ ১০০৪৩ 4 হি 
রেজিস্ট্রেশন ২৮ ৯৫ ”** ০ ৯ 
€ছোট আদালতের জজ ২৮০৯ * ৮ 
মুন,সেফ ১০১৩৮, টা ১৩৭ 
গেছ্গেটেড পলিশ অফিসার ২১৩ ১৯ 
ইঞ্জিনিয়ারিং মা ১৬১ «0 
জনকল্যাণ বিভাগ ৪১৪ ১৪ 
একাউণ্ট স ***:&৪ **0 
চিকিৎস' বিভাগ ১. ৬& ১৪ 
হ্রনশিক্ষা ১০১৪ পা 
কাস্টম সঃ নৌ, জরীপ ১০১০ ঘর 


মোট হিমু ৬৮১ মোট মুসলমান ৯২ 


আমাদের মুক্তি- সংগ্রাম ১৩১ 


অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইস্ট ইও্ডয়া কোম্পানীর আমলেও 
চাকুরীক্ষেত্রে মুসলমানদের এই শোচনীয় অবস্থা ছিল না । তখন সব রকমের 
চাকুগীতে মুসলমানদেরই প্রাধান্ত ছিল : মাত্র ৮০ বৎসরের মধ্যে কিরূপে 
এবং কেন ইংরেজেরা এই অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘন্টাইয়া দিয়াছিলেন 
তাহার কিঞ্চিত আভাস উপরে প্রদত্ত হইরাছে। ডঃ উইলিরান হাণ্টার 
১৮৯৬ সালে সরকারী কার্ষে নিযুক্ত বাংলার হিন্দু-মুসলমান বিগ্ঠা-বৃদ্ধি- 
জীবিদের যেই হিসাব দিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় £ 


চাকুরীর না হিন্দু মুসলম/ন 

হাইকো?ির জজ ২ ক ৮, ২ 
“ল' অফিসার ৯ *** ২১০ 
ব্যারিস্টার ৩ $. 
উচ্চপদস্থ কর্মচারী এ 85 ৪8 
উকিল ২৩৯১ ১ 
এটনি, সলিসিটর ২০ নর 

আটিকেল্ড লাক ২৬ 0 
এম- বি. ডাক্তার ১০ রি 
এল. এম. এফ. (ডাক্তার) ৯৮ ১১ 


স্মরণ থাকে যে, চাকুণীতে নিযুক্ত ব্যক্তিদের সংখ্যা হইতে শিক্ষিত 
লেখকের সংখ্যার হার নিণাত হয় না । কারণ শিক্ষিত লোকের সকজেই যে 
সরকারী চাকুরী পান অথবা করিবেন, এমন কোন বাধাধর। নিয়ম থাকে না। 
ইংরেজ শাসকগোষ্ঠির মুলিম-বিরোধী নীতির ফলে কলিকাতার মুসল- 
মানের শিক্ষাক্ষেত্রে হিন্দদের কত পশ্চাতে পড়িয়া গিয়াছিঙ্গ, নিমের 
হিসাবে তাহা দেখান যাইতেছে £ 


(১৮৮১) (১৮১৯১) 
শিক্ষিত হিন্দ, পুরুষ *** ৩৬৯% *** ৩৯১% 
হিন্দু নারী *** ৬৮% টি ৭'৫% 
মুসলমান পুরুষ ***১৪-২% রর ১৬'৭% 


মুসলমান নারী ৪৪৩ টর্ ৮৩ । ৬১৫০ 


১৩২ আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম 


মিথ্য! প্রচারণ। 

কেহ কেহ বলিতে চান, ইংরাজী শিক্ষার সুযোগ হিন্দ.রা যেভাবে গ্রহণ 
করিয়াছিল, মুসলমানের! সেভাবে গ্রহণ করিতে পারে নাই তাহাদের 
গেড়ামি এবং রক্ষণশীলতার জন্ত । ইহা সত্য নয়। ইস্ট ইণ্ডিয়। কোম্পা- 
নীর শাসনের গোড়ার দিকে সপ্ত ক্ষমতাচ্যুত মুনলমান সমাজের মধ্যে 
ইংরেজবিদ্বেষ এবং নিজেদের শিক্ষা সভ্যত। ও কাষ্টর শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে গৌড়ামি, 
রক্ষণশীলতা ও গব নিশ্চয়ই ছিল এবং এজন্যই হয়ত তাহারা ইংরাজী 
শিক্ষার প্রতি তাচ্ছিলযও প্রকাশ করিতেন ॥ পক্ষান্তরে মুসলমানদেরই হাত 
হইতে এদেশের শাসনক্ষত। কাড়িয়। লইয়াছিলেন বলিয়া তাহাদের প্রতি 
ইংরেজদেরও সন্দেহ ছিল । তাহারা বিশ্বাস করিতেন, স্বযোগ পাইলেই 
মুসলমানের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্ত তাহাদের বিরুদ্ধে স্ত্রধারণ করিবে । 
প্রধানতঃ একারণে শিক্ষা, চাকুরী, ব্যবসায় প্রভৃতি ক্ষেত্রে হিন্দুদের ম্যায় 
মুসলমানকে সুযোগ দেওয়া হয় নাই । তাহা ছাড়৷। “আমাদের ভারতীয় 
শাসন নীতির প্রধান উদ্দেশ্য হইবে বিভেদ স্থষ্ট করিয়া শাসন করা””, ১৮২১ 
সালে এশিয়াটিক জার্ণালে প্রকাশিত জনৈক খ্যাতনা'ম। ইংরেজের এই উক্তির 
সার্থকতার জন্য দীর্ঘকাল ব্যাপী মুসলমানদের ক্ষতি করিয়া ইংরেজরা 
হিন্দুদিগকে নানাভাবে সাহায্য করিতে থাকেন । স্বনামধন্ত ডেভিড হেয়ার 
প্রমুখ বেসরকারী ইংরেজগণ এদেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রসারের জন্ত বছ 
চেষ্টা এবং সাধনা করিয়া গিরাছেন সত্য; কিন্তু তাহাদের ম্যায় উদান্নপ্রাণ 
ব্যক্তিগণের নিকট হইতে ও মুসলমানেরা কোন সাহায্য বা উৎসাহ পার 
নাই । 

আমরা যে-সময়ের কথা বলিতেছি তখন এদেশে জনমত গড়িয়া উঠিতে 
দেওয়া হইত না। এমন কি শাসন কতৃপক্ষের কার্যাবলীর ন্যায়সঙ্গত 
সমালোচনা পর্ষস্ত বে-আইনী কার্ষের অস্তভুন্তি ছিল । সেই অবস্থায় গায়ের 
চামড়। বাঁচাইয়া এতৃদেশীয় এবং ইউরোপীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এ সম্পর্কে 
ভাসাভাসাভাবে যাহ] বগিয়াছেন তাহা হইতে নিয়ে কয়েকটি অভিমত 
উদ্ধত হইল £ 

১৮৬৮ সালে নওয়াব আবদুল লতিফ বলেন “বাংলার মুসলমানেরা 
যদি ইংরাজী শিক্ষিত হইতেন, তাহা হইলে ভারতীয় রাজনীতির ধার? 


আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম ১৩৩ 


পরিবতিত হইয়া! যাইত এবং ভারতের বর্তমান শাসনপদ্ধতি স্থন্ধেও জনমত 
সজাগ হইয়া উঠিত | 


রেভাচওও জে: লঙ, (১৮৬৯ ) বলেনঃ “অসংখ্য প্রাসাদের ভগ্রস্ত পে 
এবং শোচনীয় দুরবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সহজেই বোঝা যায়, এদেশে 
মুসলমানেরা নিশ্চিত ধ্বংসের পথে ভ্রত আগাইয়া যাইতেছে । এক সমগ্ন 
যাহারা একটি বিশাল রাজ্য শাসন করিয়াছেন, আজ তাহাদের বংশধরগণ 
অতি কায়করেশে জীবন যাপন করিতেছে ॥ বর্তমানে বাংলা দেশের কোন 
সরকারী অফিসে উচ্চপদস্থ মুসলমান কর্মচারী পরিদুষ্ট হয় না। অথচ মুসল- 
মান দফ তরী এবং পিয়নে সব অফিস পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে |" 


বিচারপতি জে. বি. ফিয়ার বলেন £হ “ওয়ারেন হেস্টিসের সময় হইতে 
এদেশের মুসলমান ভদ্রশ্রেণী নানাভাবে লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন হইয়া 
আসিয়াছে । শিক্ষা ও সামাজিক সন্মান লাভে তাহারা শিক্ষিত হিন্দু 
ভদ্রশ্রেণীর অনেক পশ্চাতে পড়িয়৷ রহিয়াছে । মুসলমান সম্প্রদায়ের এই 
অনগ্রসরতার রাজনৈতিক গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। ইহার ফলে 
তাহাপলের মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দিবে)” 

জনাব পয়দ আমির হোসেন (১৮৮০) বলেনঃ “ক্রমবর্ধমান 
মুসলমান ছাত্রদের উচ্চশিক্ষার জন্ত কলিকাতার মুসলমান মহল্লায় একটি 
কলেজ (বি. এ. ডিশ্রী পর্যন্ত) স্থাপন করা অবিলম্ষে প্রয়োজন । প্রেসিডেঙ্সী 
কলেক্ক সরকারী প্রতিষ্ঠান বটে, তবে উহা হিন্দু মহল্লায় অবস্থিত এবং 
মুসলমান মহল্পল। হইতে এত দূরে যে, ছাত্রদের যাতায়াত খরচ বাবদ মাসে 
প্রায় কুড়ি টাকা খরচ হয় ॥”* 

স্টেইসম্যান €(১৪ই আগস্ট, ১৮৮০) বলেনঃ “মুসলমানদের মধ্যে 
এক সময় যে গেশড়ামি দেখা গিয়াছিল এখন আর তাহা নাই । বর্তমানে 
বাংলার মুসলমানেরা উচ্চ শিক্ষার জন্ত বিশেষ উদগ্রীব! তাহারা জীবনের 
সবক্ষেত্রে শিক্ষিত হিন্ছু শ্রেণীর সমকক্ষ হইতে চায় । বড়লাট লর্ড মেয়ো 
এবং বাংলার লেঃ গভর্ণর স্যার জর্জ ক্যাম্পবেলের সমর মুসলমানদের উচ্চ 
শিক্ষার জন্ত যে আন্দোলনের সুত্রপাত হয়, তাহ বিশেষ ফলপ্রদ হয় নাই। 
কলিকাতা, ঙ্গলী, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীর মান্রাসাগুলিতে যেই শিক্ষা 
দেওয়া হইতেছে তাহা পর্যাপ্ত বিবেচিত হইতে পারে না। সুতরাং জনাব 


১৩৪ আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম 


আমির হোসেন মুসলমানদের পৃথক কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্ত যে আবেদন 
করিয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে বিবেচ্য 1” 


পাইওনিয়ার, (১৭ই নভেম্বর, ১৮৮০) বলেন £ “ব্ক্তিগত জীবনেও 
মুসলমানেরা হিচ্ছুদের পশ্চাতে পড়িয়া গিয়াছে । জমিদারী ও সম্পত্তি 
মুসলমানদের হাতছাড়া হইয়। যাইতেছে ! অভিজাত মুসলমান পরিবার- 
গুলির প্রায় সব ধ্বংস হইয়া] যাইতেছে এবং শহরে বছ সম্বস্ত মুসলমান 
পরিবার অত্)স্ত দুরবস্থার ভিতর দিয়া দিন কাটাইতেছে। গভর্ণমেণ্ট 
অফিসার এবং শিক্ষা বিভাদের কর্মচারীদের মধ্যে শিক্ষিত মুসলমানের 
খ্যা অত্যন্ত নগণ্য । 


স্বনামখ্যাত লেখক শ্রীবিনয় ঘোষ বলেন £ “প্রথম যুগে বটিশ গভর্ণ- 
মেণ্টের নীতি মুসলমান-বিহ্বেষ এবং হিন্দু-পক্ষপাতিত্বের মধ্যে প্রকাশ 
পেয়েছে ॥। তাই হিন্দুরা উচ্চ শিক্ষার স্ুযোগ ও উৎসাহ পেয়েছেন, 
মুসলমানেরা সেরকম সুযোগ বা উৎসাহ পাননি । নিজেদের শিক্ষা-সংস্কৃতি 
সম্বন্ধে মিথ্যা অহঙ্কার তাহাদের ছিল। ইংরেজেরা সেই গৌড়ামি ও 
অহঙ্কারের প্রশ্রয় দিয়েছেন । মুসলমানদের প্রতি বৃটিশ শাসকদের অবিশ্বাস 
ও বিদ্বেষভাব প্রথম যুগে অত্যন্ত তীব্র হয়ে উঠেছিল । ইংরেজদের নতুন 
জমিদারী-ব্যবস্থার ফলে শুধু যে মুসলমান জমিদার এবং জায়গীরদারেরা 

₹স হয়ে গেলেন তা নয়; বাংলার যে-কৃষক প্রজারা ভিটেমাটি থেকে 
উৎখাত হোল, তাদের মধ্যে অধিকাংশই মুনলগান। বাংলার প্রায় 
প্রত্যেক জেলায় এই উৎখাত নিঃম্ব প্রজাদের ধূমারিত বিক্ষোভ দন্যবৃত্তি 
ও কৃষক বিদ্রোহের মধ্যে আত্মপ্রকাশ কোরল ।”' 


মুদলমানের। ইংরেজদের শত্রু, এই ধারণা লইয়াই ইংরেজ রাজপুরুষগণ 
এদেশে আসিতেন। ইহার একটি প্রমাণ বড়লাট লর্ড এলেনবরা । তিনি 
বলিয়াছেন £$ “ইংরেজদের প্রতি মুসলমানদের একটি জন্মগত বিদ্বেষ ও 
শান্তা আছে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস ।"' মুসলমানদের প্রতি যেই রাজ- 
পুরুধগণের এই মনোভাব, তাহার! যে মুসলমানদের সবনাশ সাধনের 
চেষ্টাক্স ত্রতী থাকিবেন ইহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই । এজন্তই আমর 
দেখিতে পাই, ভারতবর্ষের প্রতি সহানুভূতিশীল বলিপ্না খ্যাত ইংরেজগণও 
মুসলমানদের উপর অকারণে বিরক্ত ছিলেন । 


আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম ১৩৫ 
প্রতিরোধমুলক ব্যবস্থা 


উপরে একাধিক স্বানে বলা হইয্লাছে, মুসলমানদের প্রতি ইংরেজদের এই 
অহেতুক বিছ্বেষভাব উত্তঞোত্তর ব্বত্তি পাইতে থাকায় তাহাদের মধ্যে 
বিক্ষোভ ধূমায়িত হইতে থাকে । 

টিপু স্থলতানের পতনের পর হইতে সৈয়দ আহমদ ব্রেলঠীর ম্বত্যুর 
পূর্ক্ষণ পর্যন্ত ছিটেফোটা আকারে ইংরেজ অধিকৃত ভারতবর্ষের নানাস্থানে 
এই বিক্ষোভ নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করে । তন্মধ্যে বেরেলীর এবং 
ভেলোরের বিদ্রোহ, প্রথম মোপলা বিদ্রোহ, তিতুমীরের বিদ্রোহ, পিগুারী- 
দের যুদ্ধ প্রভৃতি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীর বৃতুযুর 
পর অর্থাং ১৮৩২ সাল হইতে ১৮৫৭ সাল পর্যস্ত এই ২৫ বংসরকে 
মুসলমানদের মুক্তি-সংগ্রামের প্রস্ততিকাল্‌ বলা যাইতে পারে । ১৮৫৭-৫৮ 
সালের বিদ্রোহে শোচনীর পরাজয়েত্র পর তাহাদের প্রতিরোধশক্তি চুর্ণবিচর্ণ 
হইয়া যায়। এই রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের যাহারা পরিচালক ছিলেন অথবা 
ধাহাদের প্রাণপণ সাধনার ফলে ইতস্ততঃ বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত দলগুলি একই 
পতাকাতলে সমবেত হইয়। ইংরেজদের সুশিক্ষিত ও সুসজ্জিত ঠসন্ত বাহিনীর 
মোকাবিলা করিয়াহিল' বিজয়ীপক্ষ তাহাদের একজনকেও রেহাই দেয় 
নাই। উপযুক্ত নেতার অভাবে তাই সর্ব ভারতীয় আকারে নৃঠন করিয়। 
একটি সন্পিলিত দল গঠনের কোন চেষ্টা পর্যস্ত বুদিন হইতে পারে নাই । 

কিন্ত ইহা অপেক্ষা সাংঘাতিক ক্ষতির কারণ ঘটাইয়াছিল হিন্দু-মুসলমান 

অনৈক্য। কৌশলে ইংরেজরা হিন্দুদিগকে মুসলমানের পক্ষ হইতে 
ছিনাইয়া লইয়' গিয়া জম্মনারী, তালুকদারী, চাক্কুরী প্রভৃতি উৎকোচের 
বিনিময়ে তাহাদিশকে মুসলমানদেরই বিরুদ্ধে নিয়োগ করিতে থাকেন। 
এই কৌশল এমনই সুফল প্রদান করিল যে, মুদলমানদেরই অর্থানুকুলে 
শিক্ষাপ্রাপ্ত শ্রীবঞ্িম চযাটাজীর ন্যায় লোক পর্যস্ত তাহার খণ পরিশোধ করি- 
লেন মুদলমানদের বিরুদ্ধে জঘন্ত কুৎসা এবং অলীক গালগল্প রচনার সাহায্যে 
হিন্দু সমাজকে মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ করিয়া তুলিয়া । অজ্ঞ 
হিচ্ছু জনসাধারুণের কথা না হয় বাদই দেওয়। যাক, উচ্চ শিক্ষিত হিন্দুরাও 
এই ব্রাহ্মণ-তনয়ের জাতীয়তা বিরোধী কার্যকলাপের জঙ্ত তাহার নিলা 
করেন নাই। বরং দেশের প্রতি তাহার এই বিশ্বাসঘাতকত। এবং মুসলিম 


১৩৬ আমাদের মুক্তি সংগ্রাম 


বিদ্বেষ প্রচারের জন্ক পরব্তাকালে হিন্দু শিক্ষিত সম্প্রদায় তাহাকে ঝষি 
উপাধিতে ভূষিত করিয়৷ তাহার বাক্য ও কার্ষের প্রতি নিজেদেক্ট আন্তরিক 
সমর্থন জ্ঞাপন করিয়াছিলেন । গুণমুগ্ধ বুটশ সরকারও যথাপময়ে তাহার 
পদোন্নতির ব্বস্থ। করিয়। তাহার প্রতি তাহাদের অবিচলিত আস্ব। জ্ঞাপন 
করিতে কার্পণ্য করেন নাই । 


ইংক্জেদের দেশী-বিদেশীয় ভাড়াটিয়া সৈম্তদের সঙ্গীনের আঘাত হইতে 
যাহারা সৌভাগাক্রমে রক্ষা পাইয়াছিলেন, এইরূপে তাহারা দালাল- 
লেখকদের কমের খেচায় পঙ্গ, হইয়! পড়িলেন । ঘরের বিদ্রপ ও বাহিরের 
নিপেষণকে তখন সমানভাবে অগ্র।হা করিয়। মুসলমানেরা কিরূপে নিজেদের 
অস্তিত্ব দক্ষার চেষ্টা করিয়াছিল” কোন দিন যদি সেই ইতিহাস রচিত হয়, 
তাহা হইলে সেই দুদিনের অনেক বারত্ব কাহিনী নিশ্চয়ই প্রকাশ পাইবে। 


ওহাবী নামে অভিহিত মুগ্জাহিদগণই যে একাকী সেদিন দেশীয় 
বিদেশীয়দের অত্যাচার-অবিচারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিল তাহ 
নয়। ব্যক্তিগতভাবেও বহু লোক বুকের রক্তে অত্যাচারী বিদেশী সরকার 
ও তাহাদের দেশী দালালদের বিরুদ্ধে আমাদের বিরামহীন সংগ্রামের পদ 
চিহ্নিত করিয়া দিয়াহিলেন। তাহাদের অনেকের নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠা 
হইতে বু পুবেই মুছিয়। গিয়াছে । অবশিষ্ট নামগুলির উদ্ধারের সম্ভাবনাও 
১৯5৭ সালে বিদায়ী ইংপ্জে গভর্ণমেণ্ট অনেকগ। নষ্ট করিয়। দিয়াছেন। 
কারণ, এই পৃ।স্মৃতি নামগুলির সহিত বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের বু অপশ্কীতি 
প্রকাশ হইয়: পড়িবার আনন্ক। ছিল । তাই ঝড়লাট মাউণ্ ব্যাণেনের 
সরকার ক্ষমত! হস্তাস্তরের পূর্বক্ষণে প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় রক্ষণাগারে রক্ষিত 
হাজার হাজার নথিপত্র অগ্নি সংযোগে ভম্মীভূত করিয়া দেন। ক্ষমতা 
হস্তাত্তবের সহিত সম্পর্কযুক্ত তাহাদের বহু অপকীতির মধ্যে নিঃসন্দেহে ইহা 
একটি এবং প্রধান। তত্রাচ জনশ্রুতি, লোকগীতি, কাহিনী ইত্যাদির সুত্র 
ধরিয়া অগ্রসর হইলে ইহাদের অনেকের পুনরুদ্ধার সাধন সম্ভবপর এবং সেই 
সঙ্গে বহ নৃতন নৃতন তথ্)ও উদঘাটত হইতে পারে। জাতিগঠনে শুফ নীতি- 
বাক্য অপেক্ষা দৃষ্টান্তের দাম অনেক বেশী এবং কার্যকর । 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 


সীমান্ত এলাকাঘ্তর সংগ্র।ম 

টসযঃদ আহমদ ভ্রেলভীর মৃত্যুর পর তাহার অনুচরগণ ইংরেজ বিরোধী 
'ষে আন্দোলন গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, উহার প্রাণকেন্দ্র ছিল পাটনা। নিশ্ছিয় 
প্রতিরোধের উপর ইহাদের আস্থা ছিল না। এবং অস্ত্রের মোকাবেলা 
শৃধু অস্ত্র ্বারাই সম্ভব, ইহাই ছিল তাহাদের বিশ্বাস । কিন্তু ইংরেজ-অধিকৃত 
ভারত বর্ষে সশস্ত্র দল গঠনের সম্ভাবনাকে তাহারা ইতিপূর্বেই নস্যাৎ করিয়া 
দিয়াছিলেন আগ্রেয়াস্্র রাখা ও ব্যবহারের উপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারী 
করিয়।। তাই মুজাহিদ নেতৃবর্গ তখন পর্যন্ত ইংরেজ অনধিকৃত সীমাস্ত 
প্রদেশে অবস্থিত সীতানা ও মুহ্ধায় নিজেদের ঘশটি নির্মাণ করিয়া তথা 
হইতে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজনে লিপ্ত হন। এদিকে পাটনা 
কেন্দ্রের পরিচালকমওলী ধর্ম গ্রচারের নামে উত্তর ও মধ ভারতে এবং উত্তর 
বাংলায় দলে দলে প্রচারক প্রেরণ করিয়া মুসলমানদিগ্নকে ইংরেজদের 
বিরুদ্ধে জেহাদের মন্ত্রে দীক্ষিত করিতে থাকেন । দেশীয় পিপাহীদের মধ্যে 
তখনও কিছু সংখ্যক মুপলমান ছিল। প্রচারকগণ ইহাদের মধ্যেও বিদ্রোহের 
বীজ ছড়াইয় বেড়াইতে থাকেন ॥ পরিণামে মুজাহিদগণের সহিত যোগা- 
যোগের অভিযোগে ১৮২৩ সালে বহু সিপাহী বিভিন্ন দণ্ডে দণ্ডিত হয় । 


সিপাহী বিদ্রোহের কারণ অনুসন্ধানের জন্য যে রাজকীয় কমিশন নিযুক্ত 
হইয়াছিল, উহার সদশ্যগণের মতে ওহাবী অর্থাৎ সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীর 
মতানুসাগীগণের প্রচার কার্যই ছিল ইহার জন্ত মূল £ঃ দায়ী। ফয়জাবাদের 
মওলানা আহমদ উল্লাহ.কে বিদ্রোহীদের সবশ্রেন্ঠ নেতা বলিয়া তাহারা 
অভিমত প্রকাশ করতঃ ইহাও বলিয়াছেন, তিনি ওহাবী আন্দোলনের 
সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্রষ্ট ছিলেন । তশহাদের মতে ইংরেজেরা বিশ্বাস- 
ঘাতকতা করিয়া অযোধ্যার নওয়াব ওয়াজেদ আপি শাহের রাজ্য দখল 
এবং এন.ফিল্ড বন্দুকের প্রচলন ন! করিলেও বিদ্রোহ সংঘটিত হইত ॥ 


১৩৮ আমাদের মুক্তি সংগ্রা্ 


উত্তেজিত সৈন্তদল ধীরম্থিরভাবে কার্য করিলে বিদ্রোহে তাহাদের পরাজয় 
ঘটিত না, ইহাও বনু ইংরেঙ্গ স্বীকার করিয়াছেন ॥ এমন কি তাহার 
যদি অস্ততঃ ২৩শে জুন পর্বস্ত অপেক্ষা করিত, তাহা হইলে সৈয়দ আহমদের 
মতানুসারিগণ তাহাদের স্চিস্তিত পরিকল্পনা কার্ধকর করিয়া তোলার 
সময় পাইতেন। কিন্ত বিদ্রোহ এমন অকম্মাৎ আত্মপ্রকাশ করে যে, সীতানা 
ও মুন্কার পরিচালকমণ্ডলী যুদ্ধের আয়োজন সমাপ্ত করিবার পূর্বেই ইংরেজ 
সৈস্ত কতৃক দিল্লী পুনরধিকৃত হয় । তদুপরি পাঞ্জাব অধিকারের পর হইতে 
ইংরেজেরা সীমান্তে অবস্থিত এই স্বানটির উপর কড়া নজর রাখিয়াছিলেন। 
বিদ্রোহের লক্ষণ প্রকাশ পাওয়া মাত্রই তাহারা পাঞজাবের পশ্চিম সীমান্ত 
এলাকা এমন সুরক্ষিত করিয়া ফেলেন যে, সীতানা ও মুক্ধার মুজা হিদ্দগণ বহু 
চেটার পরও পরপারের উপজাতীয় সরদারদের এবং এপারের শিখ ও ইংরেজ 
সৈশ্তদের বিরোধিতার মুখে উহা! অতিক্রম করিতে অসমর্থ হন। একারণে 
সীমান্ত প্রদেশে অবস্থানকারী মুজাহিদগণ ভারতবর্ষের প্রথম সশস্ত্র গণ- 
অভ্যুথানে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখিতে পারেন নাই । 


দিল্লী চলে। 
এদিকে উত্তর ভারত, বিহার ও উত্তর বাংলার মুজাহিদগণ বিদ্রোহের 
ংবাদ পাইয়। তৎক্ষণাৎ দিল্লী অভিমুখে যাত্র। করেন। “দিল্লী চলো" এই 
শ্লোগানটি তখনই সব প্রথম তোলা হইয়াছিল । দ্বিতীয় মহাসমরের সময় 
দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় গঠিত আজাদ হিন্দ বাহিনী ইহান্পই গপুনরাস্বত্তি কহিল্লা- 
ছিল। দিল্লীর পথে ইহাদের বেশীর ভাগ অযোধ্যা এবং রোহিলাখণ্ডে 
থাকিয়া যান। এই দুই প্রদেশে সে সময় সংগ্রাম তীব্রতর হইয়। উঠিয়াছিল। 
ই*হারাই ইতিহাসে গাজী” নামে খ্যাত । সংখ্যায় অল্প হইলেও ইহারাই 
উত্তর প্রদেশ হইতে বৃটিশ বিতাড়নের কার্ষে প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
জয়ের দিনে যেমন ই হার। ছিলেন সংগ্রাম-রত দেশপ্রেমিকগণের পুরোভাগে, 
ভাগ্য বিপর্যয়ের সময়ও ইহারা ছিলেন তেমনি হতাহতদের তালিকার 
শীর্ষদেশে। অযোধ্যা ও রোহিলাখণ্ডের বিভিন্ন যুদ্ধে প্রায় ১২ হাজার 
“গাজী,” মৃত্যুবরণ করেন । দিলীতে বৃটিশ সৈন্য প্রবেশ এবং বিদ্রোহীদের 
মুল বাহিনীর শহর পরিত্যাগের পর যাহারা রাজধানীর প্রতেকটি ইঞ্চি 


আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম ১৩৯ 


পরিমিত স্থানের জন্ত অকাতরে বুকের রে রাজপথ রজিত করিয়। দিয়া- 
ছিল, তাহাদেরও পুরোভাগে ছিল এই গাজীদের একটি দল । ব্যক্তিগত 
সাহস ও শোর্ষবীর্ষের জন্ত ইহারা ইংরেজ সেনাপতিগণেরও অকুষ্ঠ প্রশংস। 
অর্জন কগ্গিতে পারিয়াছিলেন। ইংরেজ সৈম্তরা গাজী দলকে এমনই ভয় 
করিত যে, যদি কোন রকমে কোথাও গাজীদের অবস্থানের কথ তাহারা 
জানিতে পারিত, গাজীর] সংখ্যায় যত অল্লই হোক না কেন, তাহা- 
দের মোকাবিলা করিতে তাহারা সহজে রাজী হইত না। ইহলোকে 
অমরত্ব এবং পরলোকে চিরশান্তি লাভের প্রশ্ন যদি যুদ্ধক্ষেত্রে ই হাদের 
সম্মূথে বড় হইয়া দেখা না দিত, তবে শেষ পর্ষস্ত কি হইত তাহ। 
বল! শক্ত । কিন্ত বিদ্রোহকে যে ইহারা আরও বছদিন জীরাইয়া রাখিতে 
পারিতেন, সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । যে পঞ্চদশ সহশ্রাধিক 
গাজী যুদ্ধে সক্রিয় অংশ গ্রহণের স্থযোগ লাভ করিয়াছিলেন, ইংরেজেরা 
তাহাদের লাশই শুধু গণনা করিয়াছেন, জীবস্ত অবস্থায় একজনকেও 
বন্দী কগিতে পারেন নাই | বিপ্লবীদের ধর্মে আত্মসমর্পণের বিধান থাকে 
অনুপস্থিত এবং তাহার এই নীতিতে অটল থাকিতেন। 


যুদ্ধকালে গাজী বাহিনীর জন্য যে সকল নূতন লোক সংগৃহীত 
হইয়াছিল, যুদ্ধের গতি দ্রুত অবনতির দিকে যাইতেছে দেখিয়া তাহার। 
আকার্বাক৷ পথে পাটনা ও অন্যান্য কেন্দ্র হইতে সীতানা অভিমুখে 
যাত্রা করে। কিন্তু সীতানা পৌঁছার পূর্বেই কার্যতঃ বিদ্রোহের অবসান 
ঘটে। সদা আত্মকপহে রত উপজাতি সরদারগণেরও অনেকে 
মুজাহিদগণকে ভাল চোখে দেখিতেন না। এ-কারণে তাহাদিগকে 
অনুরূপ সতর্কতার সহিত সেখানেও চলাফের। করিতে হইয়াছিল । সামান্ত 
রকমের সামরিক শিক্ষ। গ্রহণ ব্যতীত সীতানায় তাহাদের আর কোন 
কাজ ছিল না। অলসভাবে তথায় কিছুদিন অতিবাহিত করিয়া তাই 
অনেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের উদ্ভোগ করিতেছিল, এমন কি, কেহ 
কেহ রওয়ানাও হইয়া গিয়ছিল। এমন সময় পাঞ্জাবের পশ্চিম 
সীগান্তে রণ-দামামা বাজিয়া উঠে। সীতানার সতর্ক পরিচালকমণ্ডলী 
অতি অল্প সময়ের মধ্যে সমগ্র উপজাতি এলাকার ইংরেজদের সম্ভাব্ 
অভিযানের কথ বিজ্ঞাপিত করিয়া দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গমনোগধত এবং 


১৪০ আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম 


প্রশিক্ষণাধীন মুজাহিদগণের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন অনিষ্ট কালের জন্ত স্থগিত 
হইয়া যায়। 


অন্যত্র বলা হইয়াছে, ১৮৫৭--৫৯ সালের ভারতবর্ষের স্বাধীনত। 
সংগ্রামে সীতান। কেন্দ্রের মুজাহিদগণ সক্রিয় অণ্শ গ্রহণ করিতে পারেন 
নাই । বিদ্রোহের শেষের দিকে তাহাদের মধ্যে যথেষ্ট চাঞ্চল্য ও উত্তেজনার 
স্থ্টি হইয়াছিল সত্য, কিন্ত বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে সে সময় প্রবল 
মতানৈক্য চলিতে থাকায় তাহাদের সহায়তার সম্ভাবনা অতি সামান্য 
মনে করিয়। বুটিশের সহিত প্রতাক্ষ সংঘধ হইতে মুজাহিদ নেতৃবর্গ বিচক্ষণতার 
সহিত বিরত থাকেন। ইংরেজর। বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত থাকায়, সে সময় 
সীমান্তে শুধু আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিয়াই সন্তষ্ট ছিলেন। কিন্তু বিদ্রোহ 
দমনের পর তাহারা মুজাহিদগণের ওদ্ধত্যের শাস্তি প্রদান করিতে অগ্রসর 
হন। এই বাপারে সাহায্যের বিনিময়ে তাহারা কোন কোন উপজাতিকে 
গোপনে প্রচুর উৎকোচও প্রদান করিয়াছিলেন । দুঃখের বিষয়, উপজাতীয় 
এলাকার পরিস্থিতিও তখন ইংরেজদেরই অনুকূল ছিল। উপজাতীয় 
মালিকগণের কেহ কেহ সীতানা কতৃপক্ষের উপর সাতিশয় বিরক্ত ছিলেন । 
কারণ, মুজা হিদগণের ভরণপোষণ এবং ভাবী যুদ্ধে ব্যয়ের জন্য তাহ'দের 
উপর যে কর ধার্য কর! হইয়াছিল, সীতান। কতৃপক্ষ তাহ কড়াকড়িভাবে 
আদায় করিয়া লইতেন। 


সীতানায় হামল। 

উপজাতিদের নিকট হইতে গোপনে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পাইয়া বৃটিশ 
সেনাপতি স্তার সিডজী কটন পাঁচ সহম্রাধিক সৈন্য লইয়া অকস্মাৎ সীতান। 
এলাকায় প্রবেশ করেন। ব্যক্তিগত সাহস এবং পাবত্য এলাকা সম্পকে 
একজন বিশেষজ্ঞ হিসাবে স্যার সিডনী কটন্র বেশ খ্যাতি ছিল । ইহা? 
ছাড়া তাহার পরিচালনাধীন সৈম্তর! যে শুধু যুদ্ধে অভিজ্ঞ ছিল এমন নয়, 
ভারতে বিদ্রোহ দমনে ব্যবহৃত আধুনিকতম অস্ত্রশস্ত্র পরিচালনায়ও তাহারা 
বিশেষ পারদণিতা অর্জন করিয়াছিল । তদুপরি ইহাদের সাহায্যের অন্য 
পাঞ্জাব সীমাপ্ডে আরও দুই সহঅ ইংরেজ সৈন্ত প্রস্তুত রাখা হইয়াছিল । 
ইংরেজ টসন্তর। সীতানা কেন্ত্রের প্রতি সহানুভূতিশীল" উপজাতিদের দুইটি 


আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম ১৪১ 


দুর্গ কামানের গোলায় উড়াইয়। দিয়া একেবারে সীতানায় 1গয়৷ উপস্থিত 
হয়। মুজাহিদগণ তংপূর্বেই সীতান। হইতে পশ্চাদপসরণ পূর্বক মহাবন; 
পবতে আশ্রয় গ্রহণ করায়, স্থার মিড নী কটন অনায়ানে তাহাদের ঘশটিটি 
দখল করিতে সমর্থ হন। বলা বাহুল্য, স্ার সিডবী কটন যে বিরাট 
আশা লইয়! সীতানা অভিযানে বহির্গত হইয়াছিলেন. মুজা হিদগণ 
নুশ্ঙখলার সহিত মহাবন পর্বতে আশ্রয় গ্রহণ করায় তাহার সেই আশা 
অপূর্ণ থাকিয়৷ যায় মুজাহিদগণের কার্ধতঃ কোন ক্ষতি সাধনই তিনি 
করিতে পারিলেন না। প্রত্যাবর্তনের পূর্বে স্তার সিডলী কটন সীতান। 
গ্রামটি তাহাদের সাহায্যকারী উতমনজাই উপজাতিকে উপহার-স্বরূপ 
দান বরিয়। দিয়াছিলেন। 

বিস্ত দুই বৎসর যাইতে না যাইতেই মুঙ্জাহিদগণ আবার তাহাদের 
পৃবক্ষমতার পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হন। ১৮৬১ সালে তাহারা মুন্ধা 
হইতে অগ্রসর হইয়। সীতানার অদূরে অবস্থিত শি'রী নামক স্বানে একটি 
সামরিক ঘশটি নির্মাণ করিয়। নিজেদের সুরক্ষিত করেন । মাত্র দুই বংসর 
পূর্বে ষে সকল উপজাতি স্যার সিডআী কটনের নিকট হইতে এই প্রতি- 
শ্তিতে মোটা রকমের অর্থ আদায় করিয়া লইয়াছিল যে, তাহাদের স্ব স্ব 
এলাকার ভিতর দিয়৷ তাহারা মুজাহিদগণকে যাইতে দিবে না, তাহারাই 
এবার সর্বাগ্রে তাহাদিগকে পথ ছাড়িয়া দেয় । শিরী ঘাটি হইতে 
মুজা হিদগণ অতঃপর বৃটিশ এলাকার উপর চড়াও করিতে থাকেন। উত্তর 
ভারতে মুসলমানদের উপর ইংরেজদের যে কোন জোর-জুলুমের সংবাদ 
পাটন। কেন্রু হইতে প্রেরিত লোকের মুখে সীতানায় পৌছণ মাত্রই পাল।- 
ক্রমে এক একটি দল ইংরেজ অধিকৃত এলাকায় হামলা করিয়া ইহার, 
প্রতিশোধ গ্রহণের প্রয়াস পাইত। 

১৮৬১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তাহাদের একটি দল রাওয়ালপিগ্ডি শহর 
চড়াও করিয়া স্থানীয় পুলিশ বাহিনীর সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ঘখটির অতি 
নিকটে সরকারের বছ ক্ষতি সাধনপূবক নিরাপদে নিজেদের এলাকায় প্রত্যা- 
বর্তন করে । এই উপলক্ষে তাহার] শহরের অধিবাসীদের নিকট হইতেও 
প্রচুর অর্থ আদায় করিয়াছিল। মাত্র তিন সপ্তাহ পর মুজা হিদগণের অপর 
একটি দল অন্ত একটি জনবহুল এলাকায় হানা দরিয়৷ তিন জন ব্যবসায়ীকে 


১৪২ আমাদের মুকতি-সংগ্রাথ 


ধরিয়া লইয়া যায় । সেই বৎসর এপ্রিল মাসে আবান্ন তাহার। কয়েকজন 
বৃটিশ প্রজাকে ধরিয়া লইয়া প্রস্থান করে। প্রতোক বারই প্রত্যাবর্তনের 
পথে ইংব্জ সরকারের যাহা কিছু তাহারা সম্মুখে পাইত, বহনযোগ্য 
হইলেই তাহা সঙ্গে লইয়া যাইত, নচেৎ সেখানেই তাহারা উহা ধ্বস 
করিয়। দিত । 


ইংরেজেরাও নিশ্চেষ্ট থাকিতেন না । মুজাহিদগণকে হাতের কাছে না 
পাইয়া তাহারা প্রতিশোধ গ্রহণ করিতেন সীমান্তের নিকটবতা এলাকার 
নিরপরাধ অধিনাসীদের উপর । একের অপরাধের জন্ত গোটা এলাকার 
জনসাধারণের উপর পাইকারী জরিমানা ধার্য করা এবং নিদিষ্ট সংখাক 
বন্দুক ও গবাদি পশু আদায় করিয়া লওয়ার কুপ্রথা ইংরেজেরা সীমান্ত 
এলাকায় তাহাদের শাসনকালের শেষ দিন পর্যন্ত চালু রাখিয়াছিলেন । 
শিরি-গহবরে অবস্থিত কামারশালায় তৈরী বন্দুক এবং ছাগল-ভেড়া 
উপঙ্জাতিদের প্রধান সম্পদ ছিল এবং জরিমানাও ধার্য হইত এই 
দুইটির উপর । 

ভারতবর্ষে ব্যাপক ধরপাকড়, অত্যাচার-নিপীড়ন এবং উপজাতি 
এলাকায় তাহাদের সশস্ত্র অভিযান সত্তেও বাংলা হইতে এ সময় দলে দলে 
লোক সীমান্ত প্রদেশ অভিমুখে যাইতে থাকে । ১৮৬২ সালে তথায় 
বাঙ্গালী মুসলগানের সংখ্য। অত্যন্ত ব্বদ্ধি পায় । ইংরেজ বিদ্বেষী বাঙালী 
মুসলমানদের ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় তথায় উপস্থিতি সম্পর্কে পাঞ্জাব এবং 
ভারত সরকারের মধ্যে অতি গোপনে অনুষ্ঠিত আলাপ-আলোচনার 
পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের তদানীন্তন প্রধান সেনাপতির বিরোধিতা সত্বেও 
শেষ পর্যন্ত উপজাতি এলাকা তড়িৎ আক্রমণের সিদ্ধান্তই গৃহীত হয়। 
তদনুসারে প্রায় দশ সহত্র সুসজ্জিত ও সুশিক্ষিত সৈগ্জের একটি বাহিনী 
১৮৬৩ সালের ১৮ই অক্টোবর সেনাপতি স্যার নেভিলি চেম্বারলেনের 
পরিচালনাধীনে সীত্তানা অভিমুখে যাত্রা করে ॥ চারি সহআাধিক খচ্চরের 
পিঠে ইহাদের জন্ত রসদপত্র ও গোলাবারুদ পাঠান হয় । আম্ব উপত্যকায় 
ইংরেজ বাহিনী তাহাদের সরবরাহ-কেন্্র শ্বাপন করিয়া সুযোগের 
প্রতীক্ষায় থাকে । 
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েছাদ ঘোষণ। 


ইংরেজ বাহিনীর আক্রমণাত্মক উদ্মোগের সংবাদ পাইয়া ২৩শে 
অক্টোবর উপজাতির! তাহাদের সৈম্তসামস্ত সমাবেশ করিতে আরম্ত করে। 
অমীমাংসিত গ্তথম সংঘর্ষের পরই সোয়াতের €সোয়াদ ) শেখ আবদুল 
গাফফার শাহ ইংরেজদের বিরদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিয়া দেন। এদিকে 
উপজাতিদের মধ্য যুদ্ধের বিরাট আয়োজনের সংবাদ পাইয়। স্যার নেভিলি 
চেম্বারলেন ইতিমধ্যে আরও সন্ত এবং যৃদ্ধাস্ত্রে জন্ত লাহোরে ঘন ঘন 
টেলিগ্রাম পাঠাইতে থাকেন । ইহার ফলে পাঞ্জাবের যেস্তানে যত £সন্ত 
ছিল, তাহার অনুরোধে তৎক্ষণাৎ তাহ? সীমান্তে প্রেরিত হয়। 


অতঃপর সংঘট্টিত প্রথম খণ্ডযুদ্ধে উভয় পক্ষে বিস্তর লোক হতাহত হয় 
সন্ধ্যা নামিয়া? আসিলে, মুজাহিদ বাহিনী তাহাদের সহকমীদ্লে স্বতদেহগ্ুলি 
সমাধিস্থ করিবার জন্ত রণে ক্ষাস্ত দিতে বাধ্য হয় । এই বিরতির সুযোগে 
হতাবশিষ্ট ইংরেজ সৈম্তরা প্রাশ লইয়। লশটিতে ফিরিয়া যায় 

ইংরেজ বাহিনীতে ইতিমধ্যে নৃতন নূতন সৈম্তদলের আমদানী সত্বেও 
তাহাদের পক্ষে সন্ম.খে অগ্রসর হওয়? অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। বিপুল 
ক্ষ্নক্ষতি স্বীকার না করিয়া পশ্চাদপসরণেরও কোন উপায় ছিল না। 
কাজেই ভাব্ুত সরকার ৪২০ উট এবং দুই হাজারের অধিক খচ্চর বোঝাই 
গোলাবারুদ ও রসদপত্র পুনরায় সীমান্ত অভিমুখে পাঠাইয়া দেন। কিন্ত 
তথাপি পরিস্থিতির উন্নতি না হওয়ায় ভান্তের প্রধান সেনাপতি নভেম্বর 
মাসের মাঝামাঝি সময় যুদ্ধের ভার স্বহন্তে গ্রহণ করেন । যে অভিযান 
১৫ই নভেম্বরের মধ্যে শেষ করিতে পারিবেন বলিয়া সরকার ধারণা করিয়া 
'লইয়াছিলেন, ১৪ই নভেম্বর দেখা যায়, কার্ধতঃ তাহা সবেমাত্র শুরু হইতে 
চলিয়াছে ॥ ইহার মাত্র চারি দিন পর মুজাহিদগণের একট ক্ষুদ্র দল 
অকস্মাৎ ইংবেজ বাহিনীকে আক্রমণ করিয়। কয়েক মিনিটের মধ্যে অফিসার 
সহ' তাহাদের প্রায় দুই শত জনকে হত)! করে। পর দিবস অনুরূপ- 
াাবে ১২৮ জন ইংরেজ সৈম্ত নিহত হয় ॥ সেনাপতি চেম্বারলেনও 
স্ব্পং সেদিন সাংঘাতিকভাবে আহত হন এবং অতি অল্পের জন্তক তাহার 
খীবন রক্ষা পান । 


১৪৪ আমাদের মুক্তি-সং গ্রাম 


এ সকল বিচ্ছিন্ন ঘটনা হইতে স€কার এমনই আতঙ্কগ্রস্ত হইয়। পড়েন ষে, 
তাহারা সেনাপতি চেম্বারলেনকে প্রয়োজন হইলে সসৈন্তে নিজেদের এলাকায় 
প্রত]াবর্তনের অনুমতি দিয়া রাখেন ॥। কিন্ত আত্মসন্মান হানির আশঙ্কায় 
চেম্বারলেন পশ্চাদপদরণে রাঙ্জী হননা। ডিপেম্বর মাসের প্রথম ভাগে বহু 
নৃতন সৈম্ক চেম্বারলেনের বাহিনীর শক্তিবদ্ধি করে । ইতিমধ্যে মুজাহিদগণও 
তাহাদের দলের শক্তি যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়া লইয়াছিলেন। বাজোরের 
সরদার ফয়েজ খান তিন হাজার, কৃণ্হারের হাঞ্জি সাহেব পশচ শত, দীরের 
সরদার ছয় হাঙ্জার এবং আরও অনেকে কিছু কিছু লোক-লস্কর লইয়। 
আসিয়াছিলেন। 


উৎকোচের আশ্রর গ্রহণ 

অস্ত্রের সাহায্যে উপজাতীয় এঞ্গাকায় মুজাহিদগণের বিরুদ্ধে সাফল্য- 
লাভের শেষ সম্ভাবনাট্ুক্ও তিরোহিত হইতেছে দেখিয়৷ বৃটিশ সরকান 
আবার ছল চাতুরা ও দুনীতির আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাহারা এই নীতির 
কার্ষকারিত1 ইতিপূর্বে বিভিন্ন স্থানে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন । উপজ্জাতীয় 
এলাকা বলিয়? নয়, ভারতবাসীদের এই চারিত্রিক দুর্বলতার সন্ধান তাহা- 
দের জান। ছিল 1 নভেম্বরের শেষের দিকে পেশোয়ারের কমিশনার কতিপয় 
উপজাতির নেতৃবর্গকে প্রচুর উৎকোচ প্রদান করিয়৷ মুজাহিদ বাহিনীর মধ্যে 
ভাঙ্গনের সুচনা কবেন। ইহার পর তিনি দুই সহত্র লোকের একটি সশস্ত্র 
দলকে অনুক্পভাবে বশীভূত কগঠিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রত্যাবর্তনে সন্ত করান ॥ 
দলে ভাঙনের স্টি হইয়া গিয়াছে দেখিয়া ছোট খাটো দলপতিগণ আপন 
আপন অনুচরগণপহ সরিয়া পড়িতে আরন্ত করেন। বৃটিশ সরকার 
ইহাদের কাহাকেও তাহাদের বদান্ততা হইতে বঞ্চিত করেন নাই। 

বোনার উপজাতি মোটা রকমের অর্থ প্রাপ্তির লালসায় তাড়াতাড়ি 
পেশোয়ারের কমিশনারের ফণাদে পাবাড়াইয়! দেয়। কিন্ত লেন-দেনের 
ব্যাপারে উভয় পক্ষের মধ্যে মতৈক্য প্রতিষ্ঠত ন। হওয়ায় ইংরেজ বাহিনী 
হঠাৎ তাহাদিগকে আক্রমণ পূবক তাহাদের বহু লোককে হতাহত করে। 
তাহাদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ হইবার সমর না দিয়া পর দিবস ইংরেজ সৈগুর! আগ 
উপত্যক। আক্রমণ করিয়৷ তাহাদের ঘরবাড়ী জালাইয়। পোড়াইয়া ছারখার, 


আমাদের মুক্কি-সংশ্রাম ১১৫ 


করিয়া দেয় । কিন্ত ইহা সত্বেও ইংরেজর। সকল উপজাতিকে যে অর্থে 
সাহায্যে বশীভূত করিতে সমর্থ হইয়াঞিলেন, তাহা নয় | কিন্ত দুনীতির 
কথ! ছড়াইয়া পড়ায় উপজাতিদের একের প্রতি অপরের গভীর সন্দেহের 
উদ্রেক হয় । বাজোৌর এবং দীকের লোক-লস্করেরা উৎকোচ গ্রহণ না করিয়াই 
তাই রণেক্ষাম্ত দিয়া স্ব স্ব এলাকায় ফিরিয়াযায়। 


এতকাল যাহা তাহাদের কল্পনার বাহিরে ছিল, এক্ষণে রৌপ্য-চান্কির 
মহিমায় তাহা বাশতবে পরিণত হইল । ইংরেজ সৈশুদের হাতে ভীষণ 
ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াও ঘুষের লোভে বোনার উপজাতীয় সরদারগণ মুজাহিদ- 
গণকে আক্রমণের জন্ত প্রতিশ্রুত হইলেন । এই প্রতিশ্রুতি প্রদানের মাত্র 
সপ্ডাহকালের মধো বোনার উপজাতীয় লোকঞ্জন কতৃক পরিচালিত 
একদল ইংরেজ সৈন্য মুস্কারর উপনীত হইয়া উপনিবেশটিকে ধ্বংসন্তপে 
পরিণত করিয়। দেয় ॥ মুচ্ার যুদ্ধে বহু বাঙ্গালী মুজাহিদ অসম সাহসিকতার 
পরিচয় দিয়া বাঙ্গালী মুসলমানদের মর্ধাদ' বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছিলেন। 
মুজাহিদ বাহিনীর প্রায় অধেক লোক এ যুদ্ধে নিহত হয় । ইংরেজদেরও 
এ যুদ্ধে নেহাৎ কম ক্ষতি হয় না। তাহাদের পক্ষে শুধু নিহতদের 
খ্যাই দীঁড়াইয়াছিল হাজারের উপর । তাহা ছাড়া রোগে এবং অন্তান্ত 
কারণেও বহু লোক হ্ৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল । 
কিঞ্চিদিধিক দুই মাপ পরঃ ১৮৬৩ সালের ২৫শে ডিসেম্বর ইংরেজ 
অভিযাত্রী বাহিনী যখন উপজাতীয় এলাকা ত্যাগ করে, তখন তাহার! 
এই ধারণা লইয়া আসিয়।ছিল, মুজা হিদগণকে সম্পূর্ণনদ্ধপে পধূদিস্ত করিতে 
না পারিলেও তাহারা তাহাদিগ্রকে এত হীনবল করিয়া রাখিয়। 
যাইতেছে যে, ভবিষ্যতে তাহারা কখনও সঙ্ঘবদ্ধভাবে ইংরেজদের বিরুদ্ধে 
অস্ত্রধারণ করিতে পারিবে না। কিন্ত এই ধারণা যে কত অমূলক, 
মাত্র চারি বৎসর পর মুজাহিদগণ তাহা। প্রমাণ করিয়। দিয়াছিলেন । 


জনন্তসাধারণ ব্যতিক্রম 
পাটনার মুজা হিদগণের কার্ধাবলী প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতবর্ষে মুসলিম 
রাজনীতির শুধু ব্যতিক্রমই নয়, সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর একটি ব্যাপারও বটে ॥ 


বস্ততঃ যতই সেসন্থদ্ধে চিন্তা করা যায়, ততই তাহ? যেন দুর্বোধ্য হইয়া 
১০- 
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উত্ঠে। বড় রকমের দূরে থাক, উল্লেখযোগ্য একট রাজনৈতিক বড়যন্্রেও 
ভারতের মুসলমানেরা তাহাদের বুদ্ধি, অধ্যবসায় অথবা চাতুর্ষের পরিচয় 
দিতে পারে নাই। সিংহাসন লাভের জন্য পরস্পরের মধ্যে প্রতিত্বন্দিতা 
হইয়াছে, একে অন্তের বিরুদ্ধে গোপনে লোক সংগ্রহের চেষ্টা করিয়াছে, এক 
পক্ষের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ শেষ মুহুর্তে অপর পক্ষে যোগদান করিয়া সম্পূর্ণ 
অপ্রতযাশিতভাবে প্রবল পক্ষের পরাঞ্জয় ঘটাইয়াছেন, এমন নজীর 
ভারতবর্ষের ইঠিহাসে দুল'ভ নয় । কিন্ত যেই যড়বন্তের কথা বলা 
হইতেছে তাহা এধরনের ছিল না । পৃথিবীর তৎকালীন সব-শ্র্ঠ শক্তির 
উচ্ছেদ সাধনের জন্ত সহায়-সম্বলহীন এক দল লোক বংসরের পর বংনর 
ধরিয়া গোপনে বড়যন্ধ করিয়াছে, কতৃপক্ষের সতক দৃষ্টিকে ফণাকি 
দিয়া অর্ধ লক্ষাধিক লোকের একটি সশত্ত্র বিপ্রব-বাহিনী গড়িয়া তুলিয়াছে, 
যুদ্ধের ব্যয়ের জগ্ত দরিদ্ু সমাজের নিকট হইতে কোটি কোটি টাক। সংগ্রহ 
করিয়াছে, অর্থ ও লোক সংগ্রহের স্বান হইতে দুই হাজার মাইল দূরে ঘশটি 
নির্মাণ করিয়। তথা হইতে শক্রপক্ষকে কখন ঘায়েল করিয়াছে আবার কখন 
বা! নিজেদের লোকজনকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া দিয়াছে, পরাজয়ের 
পর আবার অবিশ্বাস্য অল্প সময়ের মধ্যে শুন্তস্থানে নূতন নূতন লোক আম- 
পানী ছরিয়াছে, এমন নঙ্জীর অন্ততঃ এই দেশের ইতিহাসে খু'জরা পাওয়া 
সত্যই দু্ধর । 

এই যড়যগ্ত্রের গোড়ায় ছিলেন যাহার' এবং যাহারা উহার প্রত্যেকটি 
খুটিনাটি বিষয় ঠিক করিয়া দিতেন, তাহার] কূটনীতিবিদ ব। নওয়াব বাদ- 
শাহগণের সভাদদ অথবা হুদ্ধবিগ্থায় সুশিক্ষিত ছিলেন না । তাহারা ছিলেন 
নিজেদেএ সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন আলেম আর যাহারা ইহাদের সুচিন্তিত 
পরিকল্পনা বূপায়নের জন্ত, এই সোনার ভারতবর্বকে বিদেশীরদের কবলমুজ 
করিধার মহান উদ্দেশ্যে পৃথিবীর সর্বন্ুখ বিসজন দিয়া মহাবন পর্বতের 
পাদদেশে অকাতরে বৃকের রক্ত ঢালিয়! দিয়া গিয়াছেন, তাহাদের বেশীর 
ভাগই ছিল বাঙ্গালী ও বিহারী । বৈদক ধুগেহিন্দু মুনি খবিদের 
'পশ্তাক্ষেত্র মহাবন পর্বতের প্রত্যেকটি ধুলিকণার সহিত এইরপে ইহাদের 
প্রক্তের মিলন ঘটায় ইহা আজ আমাদেরও নিকট এত পবিব্র এবং এত 
শ্রদ্ধার বস্ত। 


আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম ১৪৭ 


অন্তব্র বলা হইয়াছে, পরাধীন ভারতবাসীর কোট কোটি টাকার 
অপচয় এবং প্রায় দুই সহত্র ইংরেজ ও এতদেশীয় সৈন্য বলি দিয়। উপ- 
জাতীয় এলাকায় অবস্থিত মুজাহিদগণের ঘ”টিগুলির ধ্বংল সাধন করিয়া 
১৮৬৩ সালের ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে ধর্মপরায়ণ ইংরেজ পৈগ্ভরা যিশু 


ধ্রীস্টের জন্মদিবস পালনের জন্ত ভারতে তাহাদের শাসনাবীন এলকায় 
প্রত্যাবতন করে । উপজাতীয় এল[কা হইতে তাহারা এই ধারণাই লইয়া 


আসিরাছিল যে, মুজা হিদগণের বটিশ-বিরোধিতার সাধ তাহার। পুরোপুরি- 
ভাবে মিটাইয়া দিতে পারিয়াছে । অতঃপর তাহারা আর কোন সময় 
তাহাদের বিরুদ্ধাচরণের সাহস ও শক্তি সঞ্চয় করিতে পারিবে না। সম্ভবতঃ 
এ জণ্ত সীমান্ত অভিযানের এই আংশিক সাফল্যকে তাহারা সমগ্র ভারতে 
ফলাও করিয়া প্রচার করিয়াছিল। তবে এই ধারণা যে অদন্গতা-প্রহ্থুত 
ইহা স্ম্যকরূপে তাহাদের হদয়জম হইতে বেশী সময়ের আবশ্যক হয় নাই । 
উপজাতি ও মুজাহিদগণের সঙ্গে শীঘ্রই আবার তাহাদে। সংঘধ বাধে। 
কিন্ত এই সংঘর্ষের পূবে খাস বৃটিশ ভারতেও পরিখ্িতির ক্রমাবনতি দেখিয়া 
ইংরেজ সরকারের দৃষ্টি বেশ কিছুদিন এস্বানেই নিবদ্ধ থাকে। 


১৮৬৩ সালের মে মাসের একদিন গাজন খান নামক পাঞ্জাবের কর্ণাল 
€জলার জনৈক সাজেণ্টি তাহার এলাকায় টহল নিয়া বেড়াইতেছিল, এমন 
সময় চারি জন অপরিচিত লোক তাহার দৃষ্টিপথে পতিত হয়। গান 
খান ১৮৫৮ সালের সীমান্তের মভিযানে ইংরেজদের ভাড়াটিয়া টৈম্ত হিসাবে 
সুজাহিদগণের বিকদ্ধে লড়াই করিয়। পুরস্কারম্বন্ূপ যুদ্ধের পর সা.জণ্টের 
প্দ লাভ করিয়াছিল । সেই যুদ্ধে মুজাহিদ বাহিনীতে বাঙ্গালী মুসন্প- 
মানকে লড়াই করিতে ও অকাতরে প্রাণ দিতে দেখিয়া সে অতান্ত আশ্চর্য 
বোধ করিয়াছিল । তাহার! যে দীর্ঘকায় পাঞ্জাবীদের চেয়ে উৎকৃটতর 
যোদ্ধা, মনে মনে তখন সে ইহাও স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। ঘটনার দিন 
উপরোক্ত চারি জন অপরিচিত লোককে দেখা মাত্রই সে তাহাদিগকে 
বাঙালী ললিয়! চিনিয়া ফেলে । অতঃপর অত্যন্ত সতর্কতার সহিত অথ 
আন্তরিকতার ভান করিয়৷ গ'জন খান ইহাদের সহিত আলাপে প্রন্বন্ত 
হয়। সরলপ্রাণ মুজাহিদগণ তাহার কথাবার্তা ও বাবহারে এত মুগ্ধ হইয়া 
পড়িয়াছিলেন যে, সে বে তাহাদের পরম শক্র ইংরেজদের এক ধন বেতনভুক 


১৪৮ আমাদের মুক্তিসংগ্রাম 


পুলিশ, একথা সম্পূর্ণরূপে ভূলিয়! গিয়া তাহার প্রত্যেকটি জিজ্ঞাসার সঠিক 
উত্তর প্রদান করেন। 

ইংরেজদের নিকট হইতে সুনাম, পদোন্নতি এবং আথিক পুরস্কারের 
লোভে পাঞ্জাবের এই “মীর জাফর' মুজা হিদগণকে গ্রেফ তার করিয়। স্থানীয় 
ম্যাজিস্টেটের নিকট লইয়া যাইতে উদ্যত হইলে তাহারা আল্লাহ্‌, রন্থল এবং 
ভারতীয় মুসলমানদের বৃহত্তর স্বার্থের নামে তাহার সহদয়তা এবং নিজেদের 
মুক্তির আবেদন জানান। কিন্তগাজন খান ইহাতেও এই অনায়াসলব্ধ 
শিকার হাতছাড়া করিতে রাজী হইতেছে ন! দেখিয়া অবশেষে মুজা হিদগণ 
তাহাদের মুক্তির বিনিময়ে প্রচুর উৎকোচের লোভ প্রদর্শন করেন। মুভি 
দানের জন্ত নয় বরং এই সুযোগে টাকাটাও হাত করিবার মতলবে গাজন 
খান ইহা কোথায় এবং কাহার কাছে আছে জানিতে চাহে । মুজা হিদগণ 
তখন থানেশ্ববের মোহাম্মদ জাফরের নাম উল্লেখ করেন। ইংরেজদের 
দালাল, ধূর্ত গ্রাজন খান ই"হাদিগকে মুক্তি তো দিলই না, অধিকস্ত জাফরের 
নামটিও তাহার জানা হইয়া গেল। 

এতদেশীয় পুলিশের অপকীতি এবং মিথ্যা মামলা তৈরীর অদ্ভুত 
ক্ষমতার কথা স্থানীয় এই ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটের অঙ্জানা ছিল না। তিনি 
গাজন খানের কথায় বিশ্বাস স্বাপন ন। করিয়া মুজজাহিদগণকে বিনা শর্তে 
ছাড়িয় দেন। যে আশায় গাজন খান স্বদেশ ও স্বধর্মাবলস্বিগণের সবনাশ 
সাধনে উদ্ভত হইয়াছিল, ইংরেজ ম্যাজিস্টেটের কার্ষের ফলে উহা তো পূর্ণ 
হওয়া দূরের কথাঃ উপরস্ত সে মিথ্যুক প্রতিপন্ন হইয়া যায় ॥ এদিকে মুক্ধি- 
প্রাপ্ত মুজাহিদগণ তথা হইতে আণাকার্বাকা পথে থানেশ্বর রওয়ানা 
হইয়া যান। 

শ্বেতাঙ্গ ম্যাজিস্টেটের কেশাগ্র ম্পর্শ করিবার সাহস গাজন খানের ছিল না। 
তাই সে মুক্তি-সংগ্রাম্রত মুসলমানদের উপর এই অপমানের প্রতিশোধ 
গ্রহণের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া উপজাতীয় এলাকায় অবস্থিত মুজাহিদ 
শিবিরের গোপন তথ্যাদি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে স্বীয় পুত্র ফিরোজ খানকে 
তথায় পাঠাইয়া দেয় । লোভী পিতার সাহসী পুত্র নৃতন রিক্র,ট হিসাবে 
কিছু দিন সীতান। ও মুদ্ধায় অবস্থানের পর মুজাহিদগণ সম্পকিত তথ্যাদি 
সংগ্রহপূবক উপজ্জাতিদের শ্যেনদৃষ্টি এড়াইয়া যথাসময়ে নিরাপদে পিতার 


আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম ১৪৯ 


নিকট প্রত্যাবর্তন করে । গাজন খান অতঃপর এসকল তথ্য উর্ধতন কতৃপক্ষের 
নিকট পেশ করে । পরিস্থিতির ভয়াবহতা উপলক্ধি করিয়। ইংরেজ সরকার 
তৎক্ষণাৎ এ সম্পর্কে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বনের সিদ্ধান্তে উপনীত হন ॥ 


প্রথম বড়যন্তর মামল। 


তদনুসারে সরকারী গোয়েন্দা বিভাগের শতাধিক অভিজ্ঞ কর্মচারী 
ক্যাপ্টেন পারসেন্সের পরিচালনাধীনে মুজাহিদ নেতৃবর্গের সন্ধান ও গ্রেফ,* 
তারের জন্য পাঞ্জাব, যুক্ত প্রদেশ, বিহার ও বাংলায় ছুটিয়া গেলেন। নির্দিষ্ট 
দিন থানেশ্বর, আম্বালা, মুলতান, দিলী, কানপুর, এলাহাবাদ, পাটনা এবং 
মালদহের মুজাহিদ শিবিরগুলির উপর পুলিশ ও মিলিটারী যুগপৎ হামলা 
পরিচালনা করিয়া তাহারা বহু লোককে গ্রেফতার পূর্বক বিচারের জন্ত 
তাহাদিগকে আগ্বালার পাঠাইয়া দেশ । তন্মধ্যে বেশীর ভাগ ব্যজিকে উৎ- 
পীড়নমূলক জিজ্ঞাসাবাদের পর ছাড়িয়া দিয়া ১১ জনকে আম্বালার দায়রা 
জজ্জ স্যার হাবাট এড ওয়ার্ডসের এজলাসে রাজদ্রোহের অপরাধে অভিযুক্ত 
কর] হয়। ছয় জন এসেসরের সাহায্যে ২০ দিন শুনানীর পর দায়রা জঞ্জ 
মামলার রায় দেন। বিচারে মওলানা এহিয়া আলি, মুন্সী মোহাম্মদ জাফর 
এবং জনাব মোহাম্মদ শফির প্রতি ফখনি এবং জনাব রহিম, জনাব ইলাহী 
বখশ, জনাব হোসাইনী, জনাব মিয়াজান, জনাব আবদুল কিম, জনাব 
হোসাইন থানেশ্বরী, মওলান! আবদুল গফ.ফার ও শাহ সুফী গফ.ফারের 


প্রতি যাবজ্জীবন ছ্বীপাস্তরের আদেশ হয়। ইহা ছাড়া সকলের যাবতীয় 
ধন-সম্পত্তিও বাজেয়াফ তের আদেশ প্রদান করা হয়। 


আম্বালার এই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মামলা ইংরেজ শাসক সম্প্রদায়ের 
মধ্যে যেরূপ চাঞ্চলে/র স্থষ্ট করিয়৷ দিয়াছিল, ভারতবর্ষের অপর কোন 
মামল] সেপধপ করে নাই ॥। আসামীগণের ঘরবাড়ী তল্লাসীর সময় প্রাপ্ত 
কাগজপতব্রাদি হইতে সরকার এই সব্প্রথম জানিতে পারেন, তাহাদের 
গোটা শাসন ব্যবস্থার উচ্ছেদ সাধনের জঙ্ত মুজাহিদগণ ৩৮ বৎসরের 
উর্ধকালব্যান্পী সমগ্র ভারতবর্ষে বিপ্লববাদ প্রচার করিয়া আসিতেছেন এবং 
সিপাহী বিদ্রোহ ও সীমান্তের অভিষানে বিপুল ক্ষয়ক্ষতি সত্বেও তাহারা 
শভিহীন হইয়। পড়েন নাই । এই কল্পনাতীত ব্যাপারকে কি প্রকায়ে 
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দুজাহিদগণ সম্ভবপর করিয়। তুলিয়াছিলেন, আদালতে উপস্থাপিত দল্িল- 
পত্র হইতে উহার কিঞ্চিং আভাস পাওয়া যায় । নিরাপত্তার খাতিরে 
সরকার অনেক তথা গোপনও রাখিয়াছিলেন। 


এহিয়। আলি 


ফাসির দপ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত ৪৬ বৎসর বয়স্ক মগুলানা এহিয়া আলি (ছল্পনাম 
মহীউদ্দীন ) বৃটিশ ভারতবর্ষে মুজাহিদগণের সর্বপ্রধান পরিচালক ছিলেন । 
পাটনার সাদিকপুরে একট প্রকাণ্ড বাড়ীতে তাহার সদর কার্যালয় অবস্থিত 
ছিল। দিনাজপুর, মালদহ, রাজশাহী, রংপুর ও নিয় বাংলার অন্তান্য 
জেল। হইতে মুজি-সংগ্রামের উদ্দেশ্ে সংগৃহীত লোকজন সীতানা ও মুহ্কার 
পথে পাটনাম় কিছুকাল তাহার শিক্ষাধীন থাকিত। নূতন রিক্রুটদিগকে 
দুইটি দলে বিভক্ত করিয়া প্রচারকার্ষের জন্তু মনোনীত দলকে কিছুদিন 
পরে ইনি মওল/না আবদুল গফ.ফারের হস্তে সমর্পণ করিতেন। অপর 
দল প্রেরিত হইত থানেশ্বরের মুন্নী মোহাম্মদ জাফরের নিকট । তিনি 
যথাসময়ে ইহাদিগকে সীতানা ও মুক্ধার পাঠাইয়] দিতেন । 

মণ্ডলানা এহিয়া আলির সংগঠন-ক্ষমত1 ছিল অসাধারণ ॥ রিক্র,- 
দিগকে পূর্ব ভারত হইতে সীমান্ত প্রদেশ পর্যন্ত প্রায় দুই হাজার মাইল 
পথ পদব্রজে অতিক্রম করিতে হইত । আকৃতি-প্রকৃতিতে, আচার-ব্যবহারে, 
পোশাক পরিচ্ছদে, কথাবার্তায় এমন কি আহাব্-বিহারে পর্যন্ত উত্তর ও 
উত্তর-পশ্চিম ভারতের অধিবাসীদের সঙ্গে হই অঞ্চলের মুপলমানদের 
সাদৃশ্য অতি অল্প॥। এমতাবস্থায় মাসের পর মাস পৃলিশকে কাকি দিয়া 
এত দীর্ঘ পথ অতিক্রম করা তাহাদের পক্ষে নিশ্চয়ই একটি সহজ ব্যাপার 
ছিল না। 

কিন্ত মওলান। এহিয়। আলি এমনই সুচতুর ও সুক্ষ সংগঠক ছিলেন যে, 
এই সুদীর্ঘ পথে ১৮৬৩ সালের মে মাসের পূর্ব পর্যস্্র এক জন মুজ্জাহিদও 
ধরা পড়েন নাই ॥ প্রতোক দশ হইতে পনর ক্রোশ পর পর তিনি সীতানা- 
যাত্রী গিক্রুটদের জঙ্ত একট করিয়া বিশ্রামস্থান নিদিষ্ট করিয্লা রাখিক়্াছিলেন॥ 
ছিতীর় মঞ্জিল কোথায় এবং কে উহান্ন তত্তাবধায়ক, প্রথম মঞ্জিলের 
পরিচালক তাহ রিক্রউদের কানে কানে বলিরা দিতেন ) কিন আশ্চর্যের 
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বিষয় এই যে, তৃতীয় মঞ্জিল কোথায় এবং কে বা কাহার! উহার পরিচালক, 
তাহা প্রথম মঞ্জিলের পরিচালক জামিতেন না। দলের মধ্যে এপ 
গোপনীয়তাই দীর্ঘকাল তাহাদিগকে সমস্ত বিপদাপদের হাত হইতে রক্ষা? 
করিয়াছিল। নূতন রিক্রুটগণ যে কোন মঞ্জিলে উপস্থিত হইলেই দেখিতে 
পাইতেন, তাহাদের খাওয়া ও থাকার ব্যবস্থা পূর্ব হইতে তথায় করিয়। 
রাখ! হইয়াছে । 


কিন্ত এই সিংহপুরুষ সর্বাধিক কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন দলের জন্ত 
লোক নির্বাচনে । সীমান্তের যুদ্ধে সক্রিয় অংশ গ্রহণের জন্ত মনোনীত 
মুজাহিদগণের প্রসঙ্গ না! হয় এস্বলে নাই উত্থাপিত হইল ; কিন্ত প্রচার, শিক্ষা, 
পরিচালনা, যোগাযোগ রক্ষা, অর্থসংগ্রহ এবং গোয়েন্দাগিরির জন্ত তিনি 
যেই সহত্র সহম্ম লোক নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহার সংস্পর্শে আসিয়। 
ইহাদের এক একজন এক একটি লোহমানবরধপে গড়িপ্না উঠিয়া ছিলেন। 
পুলিশ ও মিলিটারীর অকথ্য নির্যাতন, ফণসি, দ্বীপাস্তর অথবা সম্পত্তি 
বাজেয়াফতির আশঙ্ক। কিন্বা প্রচুর অর্থখেতাব, উচ্চপদ বা জনিদাগ্ী, 
তালুকদারী ইত্যাদি প্রাপ্তির লোভ তাহাদের কাহাকেও দল হইতে বিচ্ছিন্ন 
করিতে পারে নাই ॥। সম্ভাব্য সকল প্রকার অনুৰোধ-উপরোধ এবং পুলশ 
মিলিটান্নীর উদ্ভাবিত অকথ্য নির্যাতন সত্তেও ইংরেজ সরকার ইহাদের মাত্র 
কয়েক জন ছাড়া অন্তান্তকে রাজসাক্ষীরপে আদালতে উপস্থিত করিতে 
পারেন নাই। পৃথিবীর ধে কোন দেশের বিপ্লবের ইতিহাদে ইহা। একটি 
অনন্ভসাধারণ বাপার । 


মুজাহিদগণের জগ্ত ইনি এমন একটি সাক্কেতিক ভাষার উত্তাবন ও 
প্রবর্তন করিয়াছিলেন যাহা অন্থান্তদের পক্ষে একেবারে অবোধা ছিল । এই 
সাক্ষেতিক ভাষার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল, নেতৃস্থানীয় মুঞ্জাহিদগণ যখন 
নিজেদের মধ্যে উক্ত ভাষায় আলাপ-আলোচন। করিতেন, অধস্তন মুক্জাহিদ- 
গণের নিকট তখন উহার বেশীর ভাগ কথা অবোধ্য থাকিয়া যাইত । প্রায় 
৫০ বংসর পর বাংলার হিন্দু বিপ্রববাদীরা মওলানা এহিরারই ন্যায় একটি 
সাক্ষেতিক ভাষার প্রবর্তন করিয়া পুলিশকে বছদিন পর্যস্ত বিভ্রান্ত কগিয়। 
রাখিয়াছিলেন 1 পাটনায় রাজদ্রোহের অভিযোগে প্রথমে ফাসি পরে হীপা- 
সুরের দণ্ডাদেশপ্রাপ্ড মওলানা আহন্দ উল্লাহ ইহার জোর্ঠ ভ্রাতা ছিলেন । 
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মোহাম্মদ জাফর 

থানেশ্বরের মুন্শী মোহান্রদ জাফরের ২৮ জীবন অত্যন্ত বৈচিত্রময় । 
মুন ছিল তাহার পেশাগত উপাধি । মুজাহিদগণের নিক) তিনি খলিফা 
জাফর নামে পরিচিত ছিলেন। তাহার ছস্মনাম ছিল পীরু খান । সেকালে 
প্রচলিত বিদ্যাশিক্ষা সমাপনের পর ১৮৫৪৪ সালের গোড়ার'দিকে তিনি 
দলিল লেখক হিসাবে স্থানীয় আদালতে যোগদন করেন। কিন্ত আদালতে 
যথারীতি যোগদানের পূর্বেই তাহার সুনাম সমগ্র জেলায় পরিব্যপ্ত হইয়। 
পড়িয়াছিল॥। সাধারণ লোকের তো কথাই হিল না, জটল মামলা 
মোকদ্দমা এবং দলিল-পত্র লেখা বা পুরাতন দলিলের মর্ম উদ্ধারের জন্ত 
ভাল ভান উক্চিল বোক্তারগণ পর্যন্ত তাহার নিকট ছুটয়ী যাইতেন। 
আশ্চর্যের বিষয়, আয়ের অঙ্ক তাহার যতই বাড়িয়া যাইতেছিল, নিজের 
পেশার প্রতি তিনি ততই বাতস্প্হ হইয়া উঠিতেহিলেন। আঘথিক 
প্রা£ধষের মধো তিনি যেন সবদা কিছু একটার ভয়ানক অভাব অনুভব 
করিতেন। 

১০৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের সংবাদ যে দিন সর্ব প্রথম থানেশ্বর 
পৌঁছে, জাফরছে সেদিনও পূব দলিল লিখিতে দেখা গিয়াছে । সন্ধ্যার 
সময় সমযাণীর বেশধাপী জনৈক আগন্তকের সঙ্গে তাহার কিছুক্ষণ গোপন 
আলাপ হর । সেরাত্রেই জাফর তাহার অত্যন্ত বিশ্বস্ত ১২ জন অনুচরকে 
সঙ্গে লইয়া দিল্লী যাত্রা করেন । দিল্লীতে তিনি বিদ্রোহী বাহিনীর পরিবহন 
বিভাগে একটি দারিত্বপূর্ণ পদে অধিষ্টিত হন। দিলীর পহনের পর জাফর 
থানেশ্বর প্রত্যাবতন করিয়। তাহার সাবেক কাজে মনোনিবেশ করেন। 
তাহার বিদ্রোহে অংশ গ্রহণের বিষয় ইংরেজ সরকার অনবহিত থাকেন । 


জাফর তাহার পেশার প্রতি সমস্ত আকন ইতিপ্বেই হারাইর। 
ফেলিরাছিলেন ॥ দিলী হইতে প্রত্যাবর্তনের পর তাই কোন কাজকর্ষে 
তাহার মন বমিতেছিল না। তথাপি দলিন লেখার কাকজ্জ তিনি একেবারে 


ত্যাগ করিলেন না । অনেকের বিশ্বান, সরকারের চোখে ধুলি নিক্ষেপের 
জন্তই তিনি এই ভাণ করিয়াছিলেন। 


পাটনা কেন্দ্র হইতে লোকজন ও টাকাকড় প্রথমে থানেশ্ববে তাহার 
নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হইত। জাফর পরে যোগনত উহ! সীতান! ও 
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মুক্চায় পাঠাইয়। দিতেন । এক কবায়, তিনিই পাটনা ও সীতানার মধ্যে 
যোগাযোগ রক্ষা করিতেন । কোন কোন সময় তাহার নিকট প্রচুর টাকা 
ও অলঙ্কারাদি জমা হইত। 


€মাহাম্মদ শফি 


মু হিদগণের ব্যাঙ্কার মোহাম্বদ শফি (ছদ্মনাম শাফায়াৎ আলি) 
তাহার সময় উত্তর ভারতের অন্যতম শ্রেঠ ধনী লোক বলিয়া পরিচিত 
ছিলেন । এদেশে ইংরেজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইলে, মোহাম্মদ শ'ফর পূব 
পুরুষগণ তশহাদের সংস্পর্শে যান। তশহার পিতামহ ইংরেজ বাহিনীর 
জন্ত মাংস রবরাহের একজন বড় কণ্ট,ন্বর ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি 
স্বীয় পুত্রের (শফির পিতা) জন্য বছ টাকা ও বিস্তর ভূসম্পত্তি রাখিয়। 
যান। স্বীয় যোগ্যতাবলে শফির পিতা নূতন নৃতন কণ্ট্যাস্্ের ব্যবস্থা 
করিয়া, ব্যবসায়ে প্রভূত উন্নতি করিয়াছিলেন। সংকার্ষে তিনি মুক্তহত্ক 
হিলেন। 

মোহাম্মদ শফি কি পরিমাণ অর্থের মালিক ছিলেন বল। যায় না॥ 
গার, মহিষ, ছাগল ও মেষ-পালকদেন নিকট তাহার দাদন টাকার পরিমাণ 
ছিল এক কোটির উপর । তিনি সাতটি বহং সেনানিবাসে এবং প্রায় 
এক ডজন ছাউনিতে গ্রাংস সরবরাহ করিতেন। কেহ কেহ অনুমান 
করেন, ১৮৬৩ মালে গড়ে তাহার মাসিক আয় হিল লক্ষ টাকার উপর । 
ব্যবসায়ে সহত'*ঃ উচ্চ পদস্থ কর্মচারীদের সহিত সোহার্দ, কঠোর 
নিয়মানুবতিতা, সর্বোপরি অর্ডারপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ বাহিনীর 
জরুরী প্রয়োজন মিটাইবার ক্ষমতার জন্য সামগ্িক বিভাগে তশহার এমন 
প্রতিপত্তি ছিল যে, রাজদ্রোহ মামলায় অভিযুক্ত হওয়ার পরও তিনি উক্ত 
বিভাগের নূতন নৃতন কণ্টস্ট লাভ করিয়াছিলেন। 


মোহান্দ শফি নিজে অত্যন্ত অনাড়গ্বর জীবন যাপন করিতেন। 
সুজাহিদগণের তিনিই ছিলেন একমাত্র ব্যাঙ্কার। মুক্তি-সংগ্রামের বার 
নিবাহের জন্ত সংগৃহীত টাকা-কড়ি, স্বর্ণ 'রোপ্য এবং অলঙ্কারপত্র তশহার 
নিকট জমা দেওয়া] হইত। তিনি ইহা তশাহার একেণ্টদের মারফৎ সীতানার 
ও মুদ্ধায় পাঠাই দিতেন। 


১৫৪ জামাদের মুক্তি-সংগ্রাম 


বিপ্লববাদীরা আগও একটি কারণে তশহার নিকট কৃতজ্ঞ ছিলেন ॥ 
সেনানিবাস ও ছাউনীতে তশহার অবাধ ধাতায়াত ছিল। কাজেই 
সৈন্তদের গতিবিধির গোপনীয় তথ্যাদি তশাহার অজানা থাকিত না । নৃতন 
কিছু তশহার কর্ণ গোচর হওয়া মাত্রই নি তাহা বিপ্লবীদের সদর দফতরে 
জালাইয়৷ দিতেন। 


মওলানা আবদুল রহিম (২৮) আজিমাবাদের একজন বিশেষ খ্যাত- 
নাম] ও বিত্তশালী ব্যক্তি ছিলেন। মিয়া আবদুল গফ.ফার বাল্যজীবনে 
মণ্লানা আবদুল রহিমের কর্মচারী ছিলেন। কাজী মিয়াজান ছিলেন 
মুজাহিদগণের একজন বিশিষ্ট কমী' এবং ঠাদপুরের অধিবাসী । শিল্প 
বাংলায় তিনি মুজাহিদগণের প্রধান ছিলেন। আবদুল করিম (৩৫) 
ছিলেন সেখ মোছান্মদ শফির আত্মীয় ও প্রতিনিধি । আবদুল গফুর (২৫) 
ছিলেন মোহাম্মদ জাফরের সহকারী । হোসাইনী (২৫) ইবনে মোহাম্মদ 
বখ.শ দলের সাংগঠনিক কর্মকর্তা ছিলেন। হোসাইন (৩৫) ইবনে 
মীও ছিলেন দলের মংবাদবাহক ॥ ইলাহী বখ২শ ছিলেন মণ্ডলানা আহমদ 
উল্লার বিশেষ প্রতিনিধি এবং একজন ধনী ব্যবসায়ী । আপামীদের পক্ষ 
সমর্থনের জন্ত নিযৃক্ত হইয়াছিলেন মিঃ প্লোডেন, মিঃ গুডল ও মিঃ জনসন 
নামক তিনজন বিশিষ্ট ইংরেজ ব্যারিস্টার । গড়ে ইহাদের প্রত্যেককে 
দৈনিক এক হাজার টাকা ফিস দিতে হইয়াছিল । 

আম্বালার দায়রা জজের রায়ের বিরুদ্ধে যথাসময়ে প্রদেশের সর্বোচ্চ 
আদালতে আপীল হয়। বিচারপতি নথিপত্র পুঙ্খানুপুজ্ঘরূপে পরীক্ষা 
করিয়াফাসির আদেশ বাতিল করতঃ প্রথমোক্ঞ তিন জনের প্রতি যাব- 
জ্জীবন ছীপাস্তরের আদেশ দেন। অন্তান্তদের ক্ষেত্রেও দণ্ডাজ্ঞার কিছু 
রদবদল ঘটে । এইবপে পরাধীন ভারতবর্ষের মুক্তিকামী শীর সম্ভতানগণ 
তাহাদের ওণমুগ্ধ কোটি কোটি স্বদেশবাসীর দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া যান। 
দণ্ডান্ঞাপ্রাপ্ত ব্যজিদের মধ্যে মওলানা এহিয়া আলি, মিয়া আবদুল 
গফ.ফার, মুনশী মোহাম্মদ জাফর এবং মওলানা আবদুর রহিমকে কিছুদিন 
পর আন্দামানে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। আন্দামানে মণ্ডলান! এহিয়া 
আলির মৃত্যু ঘটে । অবশিষ্ট তিনজন ১৫ বৎসরের উর্ধকাল পর মুক্জিলাভ 
করিয়। ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করেন । মুনশী মোহাম্মদ জাফর আন্দামানে 


আমাদের যুক্তি সংগ্রাম ১৫৫. 


দুইবার বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন॥। মোট আটটি সম্তান-সস্ততি সহ তিনি 
ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করেন। তশহার এক পুত্র আম্বালায় উকিল ছিলেন । 
সেন্বানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় তিনি নিহত হন। বন্দী জীবনের উপক 
মূনশী গাফর একখানি তথ্যপূর্ণ গ্রস্থ রচনা করিয়। গিয়াছেন। 

আম্বালার এতিহাসিক মামলার বিচারের পর ১৮৬৬ সালের ফেব্রু- 
য়ারী মাসে পাটনায় মওলানা আহমদ উল্লাহর বিচার হয় । তাহার 
বিরুদ্ধে ওরুতর কোন অভিযোগ না থাকা সত্বেও তিনি যাবজ্জীবন হীপাস্তর 
দণ্ডে দণ্ডিত হন এবং আম্বালায় দণ্ডিত ব্যক্তিগ্ণের স্তায় ইহারও যাবতীয় 
বিষয়সম্পত্তি বাজেয়াফ ত হইয়া যায়। 

মওলানা আহমদ উল্লাহ দ্বীপাস্তর দণ্ডে দণ্ডিত মণ্ডলান। এহিয়া আলির 
জোষ্ঠ সহোদর ছিলেন । ১৮৬৫ সালের জুন মাসে তিনি আন্দামানে 
নীত হন। দীর্ঘ ১৬ বৎসর তথায় অবস্থানের পর ১৮৮১ সালের নভেম্বর 
মাসে আন্দামানের ভাইপার দ্বীপে তিনি পরলোকগমন করেন এবং বনু 
লোকের উপস্থিতিতে একটি অনুচ্চ পাহাড়ের চুড়ায় সমাহিত হন। 


মালদহের মামল। 

আনুমানিক ১৮৪০ সালের কোন এক সময় মালদহের প্রচার-কেন্দ্রটি 
প্রতিষ্ঠিত হয়। লক্ষোৌর মওলানা আবদুর রহমান ছিলেন ইহার প্রতিষ্ঠাতা। 
ইনি মালদহে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া সেশ্বানেই স্বারীভাবে বনতি 
স্বাপন করেন! অতঃপর মালদহে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত করিয়া তিনি 
শিক্ষাদান কার্ধে ব্রতী হন।॥ ধমীর সভাসমিতি আহ্বান করিয়' তিনি 
জেহাদের বাণী প্রচার এবং মুসলমানদের নিকট হইতে অর্থসংগ্রহ রুরিয়া লোক 
মারফৎ তাহা পানা কেন্ত্রে পাঠাইতেন । একার্ষে তাহার প্রধান সহকারী 
ছিলেন রফিক মণ্ডল নামক একজন উৎসাহী কমাঁ। সীমান্তের মুজা হিদগণের 
সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের অভিযোগে বৃটিশ সরকার তাহাকে কিছু কালের 
জন্য কারাগারে আটক রাখিয়া পরে মুক্তি দেন। 


রফিক মণ্ডলের পর মওলবী আমির উদ্দীন মালদহ কেন্দ্রের পরিচালক 
হন॥। মালদহ ছাড়াও মুশিদাবাদ এবং রাজশাহীর মুসলমানদে 1 উপর 
ইহার প্রভাব ছিল অত্যন্ত বেশী । ইণ্হার নির্দেশে তাহার! জাকাখ, 


১৫৬ আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম 


সাদ ক, কোরবানীর জন্তর চামড়ার দাম এবং মুষ্টি টাদার চাউল ইত্যার্দি 
বিনা বাক্যব্যয়ে তাহার নিকট প্রেরণ করিত । তিনি যথাসম্য় উহা সীমান্তে 
পপাঠাইয়া দিতেন। জেহাদে অংশ গ্রহণের জন্ত তিনি কয়েক শত কর্মীও 
তথায় পাঠাইয়াছিলেন। পাটনার মামলায় যাবজ্জীবন দ্বীপাস্তর দণ্ডে দণ্ডিত 
মগুলানা৷ আহমদ উল্লাহর বিচারের সময় ইহার নাম প্রথম প্রকাশ পায় । 
তদনুসারে সরকার পাবনায় ইহাকে গ্রেফতার করিয়! মালদহে পাঠাইয়া 
দেন। রাজদ্রোহের অভিযোগে ইনি ছ্বীপান্তর দণ্ড ভোগের জন্ত ১৮৭২ 
সালের মার্চ মাসে আন্দামান পৌছেন। সেখানে তিনি শিক্ষকতা করিতেন। 
১৮৮৩ সালে মুক্তি লাভের পর তিনি ভারতবরে প্রত্যাবর্তন করেন । 


মালদহের রাজদ্রোহের মামলার পর রাজমহলের ইবরাহিম মণ্ডল 
নামক জনৈক প্রভাবশালী ও ধর্মভীরু ব্যক্তির বিরুদ্ধে সরকার রাগদ্রোহের 
মামলা দায়ের করেন। যতদূর জানা যায়, ইনিও সীমান্তের মুজা হিদগণকে 
নানাভাবে সাহায্য করিয়া আসিতেছিলেন। ১৮৭ সালে তিনি বিচারে 
হীপাস্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার বিস্তর ভূসম্পন্ত বাজে- 
যাফত হইয়া যায় । কোন এক অজ্ঞাত কারণে সরকার তাহাকে আন্দা- 
মানে প্রেরণ করেন না। দীর্ঘ ৮ বংসর সশ্রম কারাবাসের পর লর্ড লীটনের 
আদেশে তিনি মুক্তিলাভ করেন। মুক্তির পর তিনি প্রায় ২৫ বৎসর জীবিত 
ছিলেন। 


পাটনার দ্বিতীয় মামলা 

রাজন্রোহিতার কার্ষে লিপ্ত বিপজ্জনক ওহাবী আখ্যা দান করিয়া 
সরকার ১৮৭১ সালে পীর মোহাম্মদ, আমির খান, হাসমত দাদ খান, 
মোবারক আলি, তাবারক আলি, হাজী দীন মোহাম্মদ এবং আমিন 
উদ্দীন--এই সাত জনকে গ্রেফতার করিয়া বিচারার্থ পাটনায় প্রেরণ করেন। 
“পাটনার দায়রা জজ চারজন এসেসরের সহায়তায় ইহাদের বিচারকার্য 
সম্পল্প করেন। গোয়েন্দ। বিভাগের কর্তা গিঃ জে. এইচ. রেলীর একখানি 
সঙ্গতিপূর্ণ রিপোটেক্ি উপর নির্ভর করিয়াই সরকার ইহাদের গ্রেফ তার 
ও অভিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই মামলায় স্রকার পক্ষে ১১৩ জন এবং 
সামী পক্ষে ৪৬ জন সাক্ষায প্রদান করে। 


আমাদের যুক্তি-সংগ্রায ১৫৭ 


আসামীগণের প্রতোকেই সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। তাহাদের 
আঘথিক অবস্থাও ভাল ছিল । তন্মধ্যে হাসমত দাদ খান ও আমির খান 
নগদে ও বাবসা বাণিঞ্জ্যে বছ লক্ষ টাকার মালিক ছিলেন। গ্রেফতারের 
সময় আমির খানের বস ছিল ৭৫ বংসর। আসামীগণের পক্ষ সমর্থনের 
জন্য বোম্বাই, কলিকাতা এবং মাদ্রাজ হইতে খ্যাতনামা ইংরেজ আইনজীবী 
আন। হইয়াছিল ॥ আমির খান ও হাসমত দাদ খান প্রত্যেকে এই মামলায় 
লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন । 


প্রমাণাভাবে হাসমত দাদ খান এবং পীর মোহাম্মদ বেকসুর খালাস 
পান। অবশিষ্ট পাঁচ জন যাবজ্জীবন হীপাস্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন এবং তাহা- 
দের যাবতীয় বিষয়'সম্পন্তি বাজেয়াফত হয়। বাক্ষেয়াফত সম্পত্তির 
আয়ের টাকায় এখনও পাটনার একাধিক জনহিতকর প্রতিষ্ঠান পরিচালিত 
হইতেছে । দগুপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে কারাবাসকালেই মোবারক আলির 
মৃত্যু ঘটে । সম্ভবতঃ অপর চারিজশ ১৮৮৩ সালে গভর্ণর- জেনারেলের 


এক ঘোষণ! অনুসারে মুক্তিলাভ করেন। মুক্তিলাভের পর ই"হাদের কেহই 
অধিক দিন জীবিত ছিলেন ন। 


জাস্টিস নর্মানের হত্য। 

১৮৭১ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর হঠাৎ ক্ষণেকের জন্ত যেন ভারতবর্ষে 
ইংরেজ সাম্রাজ্যের ভিত্তি কশপিয়া উঠ্রিয়াছিল ॥ সেদিন কলিকাত। 
হাইকোটে'র অস্থায়ী চীফ, জাস্টিন মিঃ নর্মান জনৈক মুসলমানের ছুরি- 
কাঘাতে মারাত্মকভাবে আহত হন। হাইকোটের বর্তমান প্রাসাদতুলা 
ভবনটির নির্মাণকার্য চলিতে থাকায় টাউন হলেই তখন বিচারকার্ষ সম্পাদিত 
হইত ॥ সেদিন ছিল বৃধবার॥ প্রথর সুর্যালোকে উদ্ভাসিত প্রশস্ত রাজ- 
পথে লোকের ভীড় ঠেলিয়া খিচারপতি নর্মানের গাড়ীখানি যখন টাউন: 
হলের সন্মখে আসিয়া দড়ায়ঃ তখন ঘড়িতে মাত্র এগারট,॥ বিচারপতি 
নর্দান গাড়ী হইতে অবতরণ পূর্ক খট.খট, করিয়া সিড়ির সোপান 
বাহিয়। উপরে উঠিতে আরম্ত করেন। অনুমান অধেক সংখ্যক সোপান 
অতিক্রান্ত হওয়ার পর দ্বারপথে লুক্তায়িত স্থান হইতে এক ব্যক্তি ঝড়ের 
বেগে তাহার দিকে ধাবিত হন। বিচারপতি নর্মানকে আত্মরক্ষার কোন' 


৯৫৮ ' আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম 


ক্মুযোগই না দিয়! এই বাকি তাহার গ্বন্ধদেশের নিক্ভাগে বাম বক্ষে তাহার 
জুতীক্ষ ছোরাখানি বসাইয়া দেন। বিচারপতি নিজেকে সামলাইয়া লইবার 
পূর্বেই আততায়ী তাহার তলপেট লক্ষ্য করিয়া আবার ছোরাঘাত করেন। 


এই আঘাতের পর প্রাণরক্ষার জন্য বিচারপতি নমণান উধশ্বাসে নীচের 
দিকে দৌঁড়াইতে আরম্ত করেন। তীাহাকে পলায়ন করিতে দেখিয়া 
আততায়ীও তাহার পশ্চাদ্ধাবন করেন। আক্রমণকারী তাহার তৃতীয় 
আঘাত হানিতে যাইবেন এমন সময় বিচারপাতি নমণান একখানি ইট 
দেখিতে পাইয়া কম্পিত হস্তে উহা উঠাইয়া লইয়া আততারীর মস্তক লক্ষ্য 
কছিয়া নিক্ষেপ করেন । ইটের অব্যর্থ আঘাতে আততারী শিজের মুখ 
চাপিয়। ধরিয়া সেস্বানেই বসিয়। পড়েন। 

ইত্যবসরে বিচারপতি নর্মান রাজপথের মধ্যভাগে আসিয়। দীড়ান। 
অফিসমুবী লোকজন ও পথচারীরা ব্যাপার বুঝিতে পারিয়! আক্রমণঞারীকে 
চারিদিক হইতে ঘিরিয়া ফেলে । কিন্তু তাহার রক্ঞাজ্ঞ দেহ, বিকৃত চেহারা] 
সর্বোপরি হস্তস্িত গোরা দেখিয়া কেহ তাহার নিকটস্ব হইতে সাহস 
পাইতেছিল না। আক্রমণকারদী নিজেও বেষ্টনীর বাহিরে যাইবার কোন 
রকম চেষ্টা করিলেন না। মিনিট কয়েক পর জনৈক হিন্দু দিন-মজুর একটি 
বংশখণও্ড ছ্বার। তাহার মস্তকে এত জোরে সহিত আঘাত করে যে, সঙ্গে 
সঙ্ষে তিনি ভূতলশায়ী হইয়া পড়েন। এই দিন-মজুরট ছিল বিহারের 
মোজাফ ফরপুরের অধিবাসী । আততায়ী এরপে কাবু হইয়া পড়িলে 
পুলিশের লোকজ্রনরা আসিয়া তাহাকে থানায় লইয়া যায়। 


এদিকে আহত মিঃ নর্সানকে একখানি পাল.কীতে করিয়া মেসার্স 
খ্যাকার সম্পিঙ্ক কোম্পানীর দোকানে লইয়া যাওয়া.হয় ॥। তথায় কলিকাতার 
তৎকালীন প্রথখাত ইংরেজ চিকিৎসকগণ তাহাদের সাধ্যানুষায়ী চেষ্টা 
করিলেন, কিন্তু মিঃ নর্মানের প্রাণ রক্ষা পাইল না। থ্যাকার ম্পিক্কের 
দোকানেই রাত্রি একটার সময় তাহার মৃত্যু ঘটে। পর দিবস প্রাতে 
ভারত ও প্রাদেশিক সরকারের জরুরী আদেশে সমগ্র মহানগরী কৃত্রিম 
শোকাভিভূত হইয়া পড়ে । উভয় সরকারের অতিরিজ গেজেটে প্রকাশিত 
নির্দেশ অনুসারে সেদিন কলিকাতার সগস্ত দোকানপাট, অফিস-আদালত, 
ধ্যাবসা-বাণিক্গয, স্ুল-কলেন্গ, যানবাহন ইত্যাদি বন্ধ রাখিতে হর। রাসেল 


আমাদের যুক্তি-সংগ্রাম ১৫৯ 


খাটের যে বাড়ীতে বিচারপতি নর্নান বাস করিতেন, ২১শে সেপ্টেম্বর 
অপরাহ্ন পাঁচটার সময় সেই বাড়ী হইতে শব-শোভাধাত্রা বাহির হয়। 
মুসলমানেরা সরকারী নির্যাতনের ভয়ে, হিন্দুরা সরকারী অনুগ্রহ লাভের 
আশায় এবং শ্রীষ্টানেরা আততায়ীর কার্ষের নিন্দার জন্ত এত অধিক- 
খ্যায় শোভাধাত্রায় যোগদান করিয়াছিল যে, কলিকাতার জনসমা- 
বেশের পূর্ববর্তী সমস্ত রেকড” সেদিন ভঙ্গ হইয়া গিয়াছিল। 


যথাসময়ে মাততায়ীকে ম্যাজস্টেটের «এজলাসে উপস্থিত করা হয়। 
গ্রেফতারের সমর ও পরে তাহার উপর এত অত্যাচার হইয়াছিল যে, 
তিনি এজলাসে দ।ড়াইয়। থাকিতে পারিতেহিলেন না । আবাতের দরুন 
তাহার মস্তিক্ষেরও বিকৃতি ঘটিয়৷ গিয়াছিল। সরকার পক্ষের সাক্ষি- 
গাণকে কোন প্রশ্ন কগিতে চান কিন। জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি প্রলা- 
পোক্তি করিতে থাকেন । মস্তিকবিকৃতির এই সুম্প* লক্ষণ সত্বেও 
ম্যাজিস্টেট তাহাকে হাইকোর্টের দায়রায় সোপর্দ করেন। বিডঠারপতি 
স্তার জে. পি. পলের এজসাসে তাহার বিচার হয়। তিনি আপামীর 
ফশামির আদেশ দেন। কিছুদিন পর জেলের মধোই তাহার ফশসি 
হইয়। যায়। 

আততায়ীর নাম আবদুল্লাহ । পাঞ্জাবে ছিল তাহার বাড়ী। 
আবদুল্লাহ ছিলেন একজন বিপ্লবী । ছল্পবেশে গৃহ হইতে নিক্রাস্ত হইয়া 
মূলতান, দিলী, শাহরাণপুর' বেরেলী প্রভৃতি স্থান হইয়া তিনি পাটনায় 
পৌঁছেন । তাহার পাটনা অবস্থানের স্ময় সরকার বহু সংখ্াক দেশপ্রেমিক 
মুসলমানকে গ্রেফতার করেন। পাটনার দায়রা জজ মিঃ প্রিন্সেপ ঢারি- 
জন এসেসরাক লইয়৷] ধৃত হাসিম দাদ খান, কাজি দীন মোহাম্মদ, 
মোবারক আলি, আমিরউদ্দীন ও তাধারক আলীর বিচার করেন। 
প্রমাণাভাবে হাসিম দাদ খান ও পীর মোহাম্দ খালাস পান। অবশিষ্ট 
পণচজনের প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপাস্তরের আদেশ হয়। 

দণ্ডিত ব্যক্তিগণ কলিকাতা হাইকোটে” আপীল করেন। প্রধান 
বিচারপতি অপর দুইজন বিচারপতি সহ' ইহাদের আপীল শ্রবণ করেন। 
পানা হইতে আবদুল্লাহ কলিকাতায় চলিরা আসেন। হাইকোটের 
বিচারের উপর এতকাল তাহার যে শ্রদ্ধা ছিল, উপরোজ্ মামলার রায় 
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প্রকাশিত হইলে তাহ? নষ্ট হইয়া যায় । বিচারপতি নর্মানের হত্যার ইহাই 
একটি সহজবোধ্য কারণ । 

ফশসির রুজ্জু তিনি স্বহস্তে পরিধান করিয়াছিলেন-- সৌখিন ব্যক্তিগণ 
যেভাবে গলায় ফুলের মালা পরিয়া থাকেন । মৃত্যুকালে তাহার বয়স 
হইয়াছিল ৪৫ বংসর । 


ব্ড়ল।ট হত্য। 

বিচারপতি মিঃ নর্নানের হতার জের না মিটিতেই ভারতের বড়- 
লাট লড” মেয়ো সুদূর আন্দামানে নিহত হন । 

লর্ড মেয়ো ১৮৬৯ সালের ১২ই জানুয়ারী বিদায়ী ভাইস রয় স্যার 
জন লরেন্সের নিকট হইতে যখন কার্য ভার গ্রহণ করেন, তখন এই 
বিশাল ভারতবর্ষের সবর পূর্ণ শান্তি বিরাজমান ছিল । ইতিহাসে 
সিপাহী বিদ্রোহ নামে অভিহিত বিদেশীয়দের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের 
প্রথম সশত্র অভ্যথানের দুই বৎসর ইংবেজদের গোলাবারদে যে সকল 
জনপদ ও শহর জনমানবশুন্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা আস্তে আস্তে 
আবার গড়িয়া উঠিতেছিল। ফণাসিমঞ্চে, সঙ্গীনের খোচায়, কামান 
বন্দুকের গুলিতে কারাগারের ভিতরে ও বাহিরে পুলিশ, মিলিটারী 
ও বেসামরিক শ্বেতাজদের ভীষণ অতাচারে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত অসংখ্য নর- 
নারীর যাহারা সমাহিত হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিল, তাহাদের 
কবরগুলি আত্মীয় -স্বজনদের ভয়প্রস্তত অবহেলায় গত কয় বৎসরে বৃক্ষলতা - 
গুল্মে আচ্ছাদিত হইয়া বন্ত পশুপক্ষীর আবাসস্থলে পরিণত হইয়াছিল । 
এক কথায় লোকে পিপাহী বিদ্রোহের মর্মস্তদ ঘটনার কথা এক প্রকার 
ভুলিয়াই গিয়াছিল। ঠিক সেই সময়ে এদেশে লড' মেয়োর আগমন হয় ॥ 


শাসনভার গ্রহণ করিয়া তিনি সবাগ্রে এদেশের কারাগার সংস্কারে, 
মনোনিবেশ ককেেন। আন্দামানের প্রতিও তাহার দৃষ্টি আকৃট হয়। 
আন্নামান হইতে প্রাপ্ত রিপোর্টকে ভিত্তি করিয়া তিনি গিমল। টৈল- 
শিখরে বিয়া কতকগুলি নিয়ম-কানুন রচনা করেন । নবপ্রবতিত 
ব্যবস্াদির কার্যকারিতা সম্পর্কে ব্যক্তিগতভাবে ওয়াকেফহাল হওয়ার 
জন্ত তিনি ১৮৭২ সালের ২৪শে জানুয়ারী কলিকাত] হইতে রেঙ্গ,নের 
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পথে সপর্ধিবারে আন্দামান যাত্রা করেন। ৮ই ফেব্রুয়ারী প্রাতে 
“প্লাসগো' নামক একখানি ক্ষুদ্রাকারের রণতরী তাহাদিকে লইয়৷ আন্দা- 
মানের হোপউটাউনে পৌছে । নৌ-বহরের "ঢাকা নামক অপর একখানি 
জাহাজ 'গ্লাসগোর' পার্খেই নোজর করে। 

কার্ষস্থচী অনুসারে লড” মেয়ো সারাদিন ভাইপার ও রস দ্বীপ পরি- 
দর্শনে অতিবাহিত করেন। হোপ.টাউনের জেটি হইতে দেড় মাইল দুরে 
অবস্থিত সহআধিক ফিট উচ্চ মাউণ্ট হেরিয়েট নামক পর্বতশ্ঙে একটি 
স্বাস্থ্যনিবাস স্থাপন করা যায় কিনা তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার 
উদ্দেশ্যে তিনি সদলবলে সুর্বাস্তের একটু পূর্বে তথায় পেগছেন। পাহাড়ের 
চুড়ায় দড়াইয় চতুদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপপূর্বক তিনি বলিয়৷ উঠেন £ “এ সকল 
হ্ীপে বিশ লক্ষ কয়েদীর স্থান হইতে পারে । কিচমৎকার জায়গা !, 
মাউণ্ট হেরিয়েট হইতে তিনি সদলবলে যখন জেটিতে ফিব্রিয়া যান, তখন 
জাহাজে সাতটার ঘণ্টা] ব।জিয়া উঠে । তাহাকেজাহাজে লইয়া যাইবার 
জন একখানি লঞ্চ পূব হইতে জেটিতে অপেক্ষা করিতেছিল। লর্ড মেয়ো 
তাহার প্রাইভেট সেক্রেটারী, জেলস্্পার, গ্লরাসগোর ফ্যাগ লেক উন্তাণ্ট, 
জনৈক কর্ণেল এবং মারও কতিপয় উচ্চ পদস্থ কর্মচারী পল্বেষ্টিত হইরা 
জেট্টির উভয় পার্খে সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান সশস্ত্র সৈগ্ত ও পুলিশ বাহিনীর 
মধ্য দিয়া লঞ্চের দিকে অগ্রসর হন ॥ জেটি হইতে লঞ্চে অবতরণের সিড়ির 
সোপানে পা বাড়াইবার সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রের বেশ খানিক দূর পর্যন্ত প্রসারিত 
লুউচ্চ প্রস্তরখণ্ড গুলির মধ্য হইতে এক ব্যক্তি বাহির হইয়া তড়িৎবেগে তাহার 
উপর ঝাপাইয়া পড়েন। লর্ড মেয়োর সঙ্গীদের মধ্যে মাত্র দুই চারিজন 
মশালের আলোকে শুধু একখানি হাত ও একখানি ছোর। বার কয়েক নড়িতে 
দেখেন। মুহুর্তের মধ্যে প্রায় পনরজন লোক আততাম্ীর উপর ঝাপাইয়। 
পড়েন। অতঃপর সকলে ধরাধরি করিয়া বড়লাটকে তীরে লইয়! যান। 

জেটির পার্খে রক্ষিত একখানি গো-শকটের উপর তাহাকে শয়ন 
করান হইলে এই সব্বপ্রথম সকলের নজরে পড়ে তাহার পরিহিত হাল্কা 
কোটটির পুষ্ঠভাগে একটি কালবর্ণের ছিদ্রের প্রতি । এই ছিদ্রটি দিয়? 
তখনও রক্ত নির্গত হইতেছিল ॥ এ সমর একবার লর্ড মেয়ো সোজা হইয়া 
বসিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্ত না পারিরা পিছন দিকে হেলিয়া পড়িয়া 
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গেলেন । “আমার মাথাটি উচু করিয়া ধর'--এই কথা কয়টি বলিতে 
বলিতে তিনি চক্ষু মুদ্রিত করেন। উপস্থিত সকলে মনে করিলেন, তিনি 
মুছিত হইয়৷ পড়িয়াছেন। তাই সে অবশ্থায় তাহারা বড়লাটকে লঞ্ষে 
লইয়া ধান। লঞ্চখানি যতই জাহাঙ্জের নিকটবর্তী হইতেছিল, ততই ইহা। 
্পষ্টভর হইয়া উঠিতে থাকে যে, তিনি জীবিত নাই । বৃটিশ ভারতের 
ইতিহাসে এই সর্বপ্রথম একজন বড়লাট আততারীর হাতে প্রাণ দেন 
ভারতের মূল ভূভাগে নয়--কালাপানির দেশে। 

শবদেহ পরীক্ষার পর জাহাজের ডাক্তারগণ জানান, আততায়ীর 
ছোরাখানি ঝড়লাটের স্বন্ধদেশ ভেদ করিয়া বক্ষদেশ স্পর্শ করিয়াছে । 
জাহাজে জিজ্ঞাসাবাদের পর আততায়ীকে ম্যাজিস্টেটের কোর্টে সোপর্দ করা 
হয়। ম্যাজিস্টেট সেজর প্লেফেয়ার পর দিবস বিচারার্৫থ তাহাকে জেনারেল 
স্টয়ার্টের নিকট প্রেরণ করেন। তিনি সরাসরিভাবে বিচাককার্য সমাধা করিয়া 
আসামীর প্রতি ফামির আদেশ দেন। হাইকোর্টের অনুমোদনের জ্ন্ত মাম- 
লার নথিপত্র যথাসময়ে কলিকাতা পাঠাইয়া দেওয়! হয়+ বিচারপতিগণ 
নধিপত্রে অনেক অসঙ্গতির সন্ধান পান। এতদসত্তেও তাহার! ফাসির আদেশ 
অনুমোদন করিয়া পাঠান। ১১ই মার্চ অর্থাৎ লর্ড মেয়োর হত্যার মাত্র এক 
মাস তিন দিন পর ভাইপার দ্বীপে আততায়ীর ফাসি হইয়। যায়। 

আততায়ীর নাম ছিল শের আলী খান, বাসস্থান ছিল খাইবার এলা- 
কায়। তিনি এককালে পাঞ্জাব অশ্বারোহী বাহিনীতে কার্য করিতেন। তাহার 
জনৈক রাজনৈতিক শক্রকে হত্যা করার অভিযোগে ১৮৬৭ সালের ২র 
এপ্রিল পেশোয়ারের কমিশনার কর্ণেল পোলব্‌ ভাহাকে যাবজ্ছ্ীবন কারাদণ্ডে 
দণ্ডিত করেন । শের আলি তখনই স্থির করেন, যে কোন উচ্চপদস্থ ইংরেজকে 
হত্য' করিয়া তিনি এই অন্তায় বিচারের প্রতিবাদ জানাইবেন। বলা বাহুল্য, 
শুধু উচ্চ নয়, বুটিশ সাম্রাজ্যের অন্ততম সর্বোচ্চ পদধারী ব্যক্তিকে হত্যাঃ 
করিয়! তিনি স্বীয় প্রতিজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়৷ গিয়াছেন। 
১৮৬৯ সালের মে মাসে তিনি আন্দামানে পৌছেন। সেস্বানে তিনি 
মোটামুটিভাবে শান্তশি্ট লোকের শ্তায় জীবনযাপন করিতেছিলেন ॥ ১৮৭১ 
সালের ১৫ই মে তাহাকে হোপ.টাউনে স্বানাস্তরিত কর। হয়। লড” মেয়র 
হত্যার দিন পর্যস্ত তিনি তথায় ক্ষোরকর্ম করিয়। জীবিকা নির্বাহ করিতেন । 
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ঘটনার দিন লর্ড মেয়োর উপস্থিতি ঘোষণা করিয়া তোপধ্বনি হইতে 
থাকিলে সে তাহায় ছোরাখানি ধারাল করিয়া লয় ॥ অতঃপর সে অতি 
সম্ভর্পণে তাহাকে দূর হইতে অনুসরণ করিতে থাকে । কোথাও সুযোগ- 
সুবিধা না হওয়ায় সন্ধার অস্ধকারে জেটি সংলগ্ন প্রস্তর খণ্ড গুলির মধো সে 
গা ঢাক] দেয়। 


ফাসির আদেশের পর কারাগারের নির্জন প্রকোষ্ঠে একদিন সে ক্রোধের 
বশবতাঁ হইয়া জনৈক সশস্ত্র শ্বেতাঙ্ষ প্রহরীকে ঘুষি মারিয়। ভূতলশায়ী 
করিয়া তাহাব প্রাণট। বাহির করিয়া লইতে উদ্ভত হইয়াছিল । বিপন্ন 
প্রহরীর চিংকার শুনিক্না অন্তান্ত প্রহরী ছুটয়া না আসিলে গেদিন তাহার 
আর উপায় ছিল না। ফাঁসির হুকুমের পর তাহার দেহের ওজন বাড়িয়া 
গিয়াছিল। 


ন্যায় বিচারের নমুন। 

উপয়ে হত্যার দায়ে যেই দুইটি ফাঁসির ঘটনার উতল্লথ করা হইয়াছে, 
উভয় ক্ষেত্রে হত্যাকারী ভিলেন ভারতবাসী । নিয়ে যে ঘটনাটি সন্নিবেশিত 
হইল উহার নায়ক ছিলেন একজন ইংরেজ | উভয়ক্ষেত্রে বিচারের তারতম্য 
বিশেষ লক্ষ্যণীয় ॥। মিঃ ফুলার নামক জনৈক ইংরেজ আগ্রায় আইন- 
ব্যবসায় করিতেন । একদা রবিবারের এক সকালে তিনি পরিজনবর্গ সহ 
শীর্জায় উপাসনায় যোগদানের জন্ত ভূত্যকে নিজের গাড়ীখানি আনিতে 
আদেশ দেন। গাড়ীখানি দ্বারে আদিয়া উপস্থিত হইল, কিন্ত সহিস 
নাই। সহিসকে ডাকিয়। আনিবার জণ্ত তৎক্ষণাৎ লোক পাঠান হয় । 
সংবাদ পাইয়া সহিস তাড়াতাড়ি আসিয়) হাজির হইল । বেচারা সালাম 
নিবেদনের জন্ত মিঃ ফুলারের নিকটবতাঁ হইতেই তিনি বান হাতে তাহার 
মাথার চুল টানিয়। ধরিয়া ডান হাতে তাহার মুখে, নাকে এবং ঘাড়ে ঘৃষি 
মারিতে আরন্ত করেন ॥। আঘাতের চোটে সহিসের মুখ দিয় দর দর করিয়া 
রক্ত পড়িতে থাকে । ইহাতেও মিঃ ফুলারের ক্রে ধের উপশম হয় না। 
সহিস মাটিতে পড়িয়া গেলে মিঃ ফুলার তাহাকে অনেক কর বার পদাঘাত 
করেন। অতঃপর.তাহাকে সংজ্ঞাহীন অবস্থার ফেলিয়। রাখিয়াই ধর্মপরায়শ 
মিঃ ফু্গার গাড়ীতে করিয়া দীর্জায় চলিয়া বান। মিঃ ফুলারের ঘটনাস্থল 


১৬৪ আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম 


ত্যাগের পর লোকজন আসিয়! দেখে, ইতিমধ্যে সহিসের প্রাণবাযু দেহ 
ছাড়িয়। চক্তি্ন। গিরাছে। 

আগ্রার জয়েন্ট ম্যাজিস্টেট মিঃ লীডস ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের 
৩২৩ ধার] অনুসারে মিঃ ফুলারকে অভিযুক্ত করিলেন। তখনকার দিনে 
ইংরেজদের হাতে এদেশীয়দের অপমৃত্যু বিরল ছিল না, বড় কথাও ছিল না। 
এ ধনের মৃত্যুকে ভারতবাদীরা বিধাতার অভিশাপ মনে করিতে অভ্যন্ত 
হইয়া উঠিয়াছিল। আগ্রার যেই মেডিকেল অফিসার সহিস কাত বারুর 
ময়ন। তদস্ত করিয়াছিলেন, আদালতে সাক্ষ্য দানকালে তিনি বলেন, প্ীহা 
ফাটিয়। যাওয়ায় তাহার স্বৃতৃযু ঘটে। তাহার মতে প্লীহাটি এত বড় হইয়। 
গিয়াছিল যে, সামান্য আঘাতে বা মাটতে পড়িয়া যাওয়ার দরুন উহা 
ফার্টিয়া যায়। মিঃ লীডস গুরুতর আঘাত সম্পকিত সাক্ষ্য প্রমাণাদি 
সরাসরিভাবে অগ্রাহ ও অবিশ্বাস করিয়া বলেন, যেহেতু অন্ত কোন রকম 
আঘাতের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, এজন্ত তিনি লঘু আঘাতের 
অভিযোগে দোষী সাবান্ত করিয়া মিঃ ফুলারের ত্রিশ টাকা জরিমানা, 
অনাদায়ে পনর দিন বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিতেছেন। রায়ে তিনি 
ইহাও বলেনঃ জরিমানার টাকাট কাত.বারুর বিধবা স্ত্রীকে দিতে হইবে । 
মিঃ ফুলারের ব্রিশ টাকা অর্থদণ্ড করিয়া মিঃ লীড.স এই ভাবিয়া আত্মসস্ষ্ট 
লাভ কগ্গিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন যে, ন্তায়বিচারক হিসাবে অতঃপর তিনি 
ইংরেজনবিছ্বেষী ভারতবাসীদেরও শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতা অর্জন করিতে 
সমর্থ হইবেন। 

কিন্ত এইরূপ একটি গুরুতর অপরাধের জন্ত যেক্ষেত্রে ফাসি না হোক্‌, 
অন্ততঃ যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হওয়! উচিত ছিল, সেক্ষেত্রে মাত্র ত্রিশ টাকা 
জরিমানা ভাল শুনায় না। স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট তাই প্রদেশের উচ্চত্ 
আদালতকে দিয় ইহা অনুমোদিত করাইয়া লইতে উদ্ভোগী হন। বশংবদ 
আদালত মামলার নথিপত্র পাঠ করিয়৷ মন্তব্য করেন, এইন্সপ অপরাধের 
জন্য তাহারা হয়ত আরও বেশী শান্তির আদেশ দিতেন। তবে জয়েণ্ট 
ম]াজিস্টেট যেই শাস্তি দিয়াছেন উহার বিরুদ্ধে আপত্তিরও বিশেষ কিছু 
নাই। এভাবে মামলাটি চাপা। পড়িয়া! যায়। বিচারকার্ষে মিঃ লীড.সের 
গ্তারপরাগনণতা এবং তাহার প্রতি অকুপণ বদান্ততার জন্ত কাত বাকুর 
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বিধবা স্ত্রী প্রশংসা কীর্তন এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিল কিন জানা 
যায় না। | 


ইহা ১৮৭৬ সালের কথ।। ভারতবর্ষের রাঙ্ধানী কলিকাতাই ছিল 
তখনকার দিনে যাবতীয় আবেদন-নিবেদনের কেন্দ্রস্থল । দেশীয় ভাষায় 
প্রকাশিত সংবাদপত্রের সংখ্যাও ছিল এ স্থানেই সর্বাধিক । ইহা সত্তেও 
গোড়ার দিকে কলিকাতায় ইহা। লইয়া কোন আন্দোলন হয় না। 
কিছুদিন পর হঠাৎ কলিকাতার কাগজগুলি মিঃ ফুলারের মামলার পূর্ণ 
বিবরণী ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ কগিতে থাকেন। ফলে মিঃ ফুলার, 
মিঃ লীড.স এবং হতভাগ্য কাত বারর নাম রাতারাতি সমগ্র দেশে ছড়াইয়া 
পড়ে। এ সময়ে বাংলায়ও একটি অপ্রীতিকর ঘটনা সংঘটিত হয় । এই 
উভয় ব্যাপারে বাংলার অধিবাসীদের মন ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিক্ষুন্ধ ও 
উত্তেজিত হইয়] উঠে । হাটে, মাঠে, ঘাটে, সভা-সমিতি ও রলাবে 
এদেশীয়দের উপর ইংরেজ রাজগুরুষদের অত্যাচারের কথা আলোচিত 
হইতে থাকে । দ্বিতীক্ন ঘটনাটি এই ঃ 


পদাধিকার বলে জেল৷ ম্যাজিস্টে টের পরিচালনাধীন হুগলী জেলার 
এক মিউনিনিপ্যালিটি উহার এলাকার মধ্যে জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য 
কয়েকট পায়খানা তৈরী করে । স্বানীয় অধিবাশীর। ইহার তত্র প্রতিবাদ 
জানায় । তখনকার দিনে মিউনিসিপ্যাল কমিটিতে সরকারী সদশ্যের সংখ্যা" 
ধিক্য থাকিত ॥ এদেশবাসীর মনোভাবের প্রতি চরম অবজ্ঞা প্রদর্শন করাই 
ছিল তাহাদের নীতি ॥। মিউনিসিপ্যালিটির সভায় এই বিষয়টি উত্থাপিত 
হইলে, এতদেশীয় জনৈক সদন্য অধিবাসীদের দাবীর জোর সমর্থন করেন। 
জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এদেশীয় সদস্যের এতটঃ ধৃষ্টতা বরদাশত করিতে প্রস্তুত 
ছিলেন না। তিনি উক্ত সদস্তকে যথেষ্ট ভৎসন। করিয়া সভা হইতে বাহির 
করিয়৷ দেন। শ্বেতাঙ্গ ম্যাজেস্টে,টের এই বেআইনী ও অশোভন আচরণে 
উত্তেজিত হইয়া জনসাধারণ নবনিনিত পায়খানার কয়েকটি পোড়াইয়া 
দেয় ॥ ম্যাজিস্ট্টট ইহাতে আরও কুপিত হইরা উপক্রত এলাকার বিশিষ্ট 
ব্যজিগণকে স্পেশাল কনস্টেবলরূপে পালাক্রমে দিবারাত্রি অবশিষ্ট 
পায়খানা! কয় পাহারা দিতে বাধ্য করেন। বলা বাহুল্য, উপরোক্ত 
মিউনিসিপ্যাল কমিশনারকেও এই শান্তি হইতে রেহাই দেওয়া হয় না। 
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ম্যাজিস্টেটের এই অন্তায়কার্ষে একাম্ত সঙ্গতভাবে কলিকাতায় প্রবল 
বিক্ষোভ দেখা দেয়। ইংরাজী শিক্ষিত হিম্মুদের প্রধান প্রতিষ্ঠান বৃটিশ 
ইত্ডিয়ান এসোসিয়েশন ইহার নিল্দাস্ুচক প্রস্তাব পাস করিয়া ম্যাজিস্টেটের 
ঘথোচিত শান্তির দাবী জানান। ইহার উত্তরে সরকার ম্যাজিস্টেটকে মৃদু 
ভংসনা করিয়। ছাড়িয়া দেন। সঙ্গে সঙ্গে তাহারা বৃটিশ ইত্ডয়ান এসো- 
সিয়েশনকেও শাসাইয়৷ দেন যাহাতে তাহারা ভবিষ্যতে শ্বেতাঙদের 
কার্ধের কোন প্রতিবাদ না করেন । 


মিঃ ফুলারের দুর্ভাগ্যবশতঃ বৃটিশ ইয়ান এসোপিয়েশন তাহাদের 
আন্দোলনের সঙ্গে তাহার এবং মিঃ লীভসের নামও যুক্ত করিয়। দিয়া- 
ছিলেন। লর্ড লীটন বড়লাট হইরা আসিলে ব্যাপারটি তাহার গোচরীভূত 
হয়। সপরিষদ গভর্ণর-জেনারে্প মিঃ লীড.স এবং হাইকোটের আচরণের 
নিন্দ। করিয়া অনেক বড় বড় বুলি আওড়ান। অতঃপর তান লীডস 
সম্পর্কে নির্দেশ দেন, অধিকতর বিচারবুদ্ধির পরিচয় না দেওয়া পর্যন্ত তাহাকে 
অস্থায়ীভাবে হইলেও কোন জেলার চার্জ দিয়া যেন না পাঠানো হয় । 


সপরিষদ গভর্ণর-জেনারেল অতঃপর এশিয়াবাসীদের সাব্জনীন রোগের 
কথা উল্লেখ কপ্রিয়া ইহাই বুঝাইতে চাহেন, এভাবে তাহাদিগকে মারপিট 
রা উচিত নয়। কারণ ইহাতে তাহাদের প্লীহা ফাটার আশঙ্ক থাকে । 
বল' অনাবশ্যক, পরবতাঁকালে কোন কোন সদাশয় ইংরেজ রোগ-ষপ্রণ। 
হইতে মুভ্িদানের মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া আরও বহু ভারতীয়ের শ্লীহার 
বিস্ফোরণ ঘটাইয়। আদালতের শ্তায়বিচারে বেকম্গর খালাস পাইয়াছেন। 
স্মরণ কর যাইতে পারে, বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইংরেঞ্জ মনিবগণের 
হাতে ভারতীয় অসহায় ভৃত্যদের প্লীহা বিস্ফোরণের ঘটনা আতঙ্কঞ্জনক 
সংখ্যায় বৃদ্ধি পাইয়াছিল ॥ অন্ভাবে নিহত বাজির মৃতদেহে পদাঘাতের 
সাহায্য ভ্রীহা ফাট।ইয়া দিয়। অভিযুক্ত ইংরেজকে লঘূ দণ্ড লাভ করিতে 
দেখা গিরাছে । ইংরেক্স মালিকাধীন আসামের চা-বাগানগুলিতে প্লীহ। 
ফাটার ঘটনাগুলির সহিত তথাকার শ্রমিক অনস্তেষের সম্পর্ক ছিল বলিন্ন। 
মনে করা হইয়া থাকে । বিগত ১৯২১ সালে ইহা প্রবল আকার ধারণ 
করিলে ব্দেশের কংগ্রেস-নেতৃবর্গ ইহাতে হস্তক্ষেপ করিতে বাধ্য হন। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 


ব্র্টিশ ইত্ডিয্রান এসোিগ্নেশন 


এদেশে ইস্ট ইও্ডিয়া কোম্পানীর শত বর্ষস্থায়ী শাসনামলে তাহারা 
মুসলমানদিগকে সব দিক দিয়া এবং হিন্ছু্দিগকে শুধু সামরিক ও রাজনৈতিক 
দিক দিয়া একেবারে পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছিলেন॥ বাকৃ-স্বাধীনতা ছিল 
অস্বীকৃত এবং দ্াজনৈতিক সভাসমিতি গঠনের উপর আরোপিত ছিল্‌ 
কঠোর নিষেধাজ্ঞা । অবশ্য মোগল আমলেও এদেশে জনসাধারণের 
রাজনৈতিক অধিকার বলিতে কিছু ছিল না। কিন্ত সেট। ছিল মধ্যযুগ 
এবং সম্রাট আওরজজেবের ম্বতুযুর (১৭০৭ গ্রীঃ) বহু পুবে ভারতবর্ষে না 
হইয়। থাকিলে.৪, ইংলগ্ সহ পৃথিবীর অনেক দেশে মধ্যযূগের অবসান 
ঘোষিত হইয়া গ্িয়াছিল। নিজেদের স্বার্থের খাতিরে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী 
মধ্যযুগের অভিশাপগুলি এদেশের উপর চাপাইয়া রাখিয়াছিলেন । শাসক 
ও শাসিতের মধ্যে তাহার) যেই দুললভ্ব প্রাচীর গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, 
সিপাহী বিদ্বোহ উহারই ভিত্তির উপর প্রচণ্ড আঘাত হানে ॥ 


কিন্ত বিদ্রোহের অবসানে ইংলণ্ডের রাণী যে ভারতবর্ষের শাসনভাব্র 
গ্রহণ করেন. উহা? আর কোম্পানী আমলের ভাবুতবর্ষ ছিল না। পরিবতিত 
ভারতবর্ষের নুতন শাসক সমাজ উপলব্ধি করেন, শাসনকার্ধে ভারতবাসীর 
স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা এবং ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা? ॥ 
তদনুসারে তাহার সহযোগিতার হস্ত সম্গ্রসার্রিত করিলেন । মুসলমানর? 
ইতভস্ততঃ করিতে থাকে, পক্ষান্তরে হিন্দুরা ইহা দুঢভাবে ধরিল ॥ শিক্ষা- 
ক্ষেত্রেও ইহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। ইহার ফলে সিপাহী বিদ্রোহের পর অল্প 
কয়েক বৎসরের মধো হিচ্কুদের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষাপ্রাপণ্ত এমন একটি 
সমাজ গড়ির। উঠিল রাজনৈতিক অধিকার লাভের জন্ত যাহাদের ব্যগ্ততা 
নানাভাবে প্রকাশ পাইতে থাকে । শেষ পর্যন্ত ইহাদের এই ব্যগ্রত1 একটি 
এপোসিয়েশন আকারে ন্বপলাভ করে। 


১৬৮ আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম 


উপরে এক শ্বলে বটিশ ইত্য়ান এসোসিয়েশনের উল্লেখ করা হইয়াছে ৪ 
ইহার প্রতিষ্ঠাতাগণের মধ্যে স্যার সৈয়দ আহমদ ছিলেন অগ্ঠতম॥। সম্ভবতঃ 
ইংরেজ আমলে ইহাই ভারতীয়দের প্রথম রাঞ্নৈঠিক প্রতিটান। ইহার 
কয়েক বংসর পর ভারতের পারপিক সম্প্রদায়ের নেত। দাদাভাই নওরোজী 
বোম্বাই এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত করেন। বোম্বাই এসোপিয়েশনের অনুকরণে 
১৮৮১ সালে মাদ্রাজ মহাজন সভা প্রতিষ্িত হয় । গোড়ার দিকে মাদ্রাজে 
মহাজন সভায় রাজনৈতিক বিষয়ের উপর কোন আলোচনা হইত না । কিন্তু 
এই' তিনটির কোনটিরই সর্বভারতীয় মর্ধাদা ছিল না এবং প্রাদেশিক 
ব্যাপারেই ইহাদের আলোডল। সীমাবদ্ধ থাকিত। প্রদঙ্গক্রমে উল্লথ করা 
যাইতে পারে, এই তিনটির মধ্যে মাদ্রাজ মহাজন সভা ছিল একক হিন্দু 
প্রতিষ্ঠান। অপর দুইটির হবার সব সম্প্রদায়ের জন্ত উন্মুক্ত ছিল । ইংরাজী 
শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ 
হইতে থাকিলে তাহারা একটি সবভারতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের অভাব 
তীব্রভাবে অনুভব করিতে থাকেন। কিন্ত সরকারের অনুমতি ব্যতিরেকে 
এইব্সপ প্রতিষ্ঠান তখনকার দিনেও অনেকটা কল্পনাতীত ব্যাপার ছিল। 
বটিশ সিভিলিয়ান মিঃ এ. ও. হিউম শিক্ষিত শ্রেণীকে এ সম্বন্ধে উৎসাহিত 
করিতে থাকেন। মিঃ হিউম তদানীন্তন বড়লাট লর্ড ডাফ রিনের অন্তর 
ছিলেন। সুতরাং লর্ড ডাফরিন একটি সবভারতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান 
পন্তনে আপত্তি করিবেন না, ইহা? «ক প্রকার সুনিশ্চিত ছিল । 


তত্রাচ বোম্বাই এবং বা?লার কতিপয় বিশিষ্ট জননায়ক এ সম্বন্ধে সল:- 
পরামর্শের জন্ত প্রথমে একটি ঘরোয়া বৈঠক আহ্বান করেন। এই বৈঠকে 
ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে মাত্র ৭২ জন প্রতিনিধি .যাগদান 
করিয়াছিলেন । বৈঠকে গৃহীত পিদ্ধান্ত অনুসারে ১০৮৫ সালে বোম্বাই 
শহরে খ্যাতনামা বাঙ্গালী ব্যারিস্টার শ্রী। উমেশ চন্দ্র ব্যানার সভাপতিত্তে 
নিখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেস আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্টিত হয় ॥ মিঃ হিউম 
হন ইহার সেক্রেটারী ॥ এই উপলক্ষে লড' ডাফ রিন উদ্ঘোজ্তাগণের এই 
প্রচেষ্টার প্রতি তাহার আন্তরিক সমর্থন জ্ঞাপন করিয়] বাণী পাঠাইয়াছিলেন। 


গিঃ হিউম ছাড়া আরও কতিপয় উচ্চপদস্ব ইংরেজ ইহার সাহত জড়িত 
থাকেন। 


আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম ১৬৯ 


কংগ্রেস যখন প্রতিষ্ঠিত হয় তখন মুসলমানদের দেহ হইতে সিপাহী 
বিদ্রোহের ক্ষতের চিহ্ন এবং অন্তর হইতে ইংঘ্জে বিহ্বেষ অনেকটা মুছিয়া 
গিয়া থাকিলেও, শিক্ষিত হিন্দুদের প্রতি তাহাদের ক্রোধ ও ঘ্বণা হ্রাস পায় 
নাই । বিদ্রোহের শেষের দিকে বিশেষ করিয়া বিপর্যয়ের শুচনায় বিদ্রোহের 
সমস্ত দায়িত্ব মুসলমানদের স্ষদ্ধে চাপাইয়। দিয়। সংগ্রাম হইতে স রয় পড়ার 
পর হইতে হিন্দুরা ক্রমশঃ মুনলমানদের সহিত সকল প্রকার সম্পকচ্ছেদ 
করিতে থাকে । ইহার উত্তরে মুসলমানেরাও তাহাদিগকে আরও বেশী 
করিয়৷ পর ভাবিতে এবং সন্দেহের চক্ষে দেখিতে আরম্ত করে। এজন্ত 
ংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাকে তাহারা পেদিন সুনজরে দেখিতে পারে নাই । অথচ 
কংগ্রেসের হিন্কু ও ইউরোপীয় প্রতিষ্ঠাতাগণ উদার প্রকৃতিরই লোক 
ছিলেন । হিন্দুদের ন্যায় মুসলমানরাও ইহাতে যোগদান করুক, ইহা। 
তাহার। একান্তিকভাবে কামনা করিতেন। 


দুঃখের বিষয়, মুসলমান চিন্তান।রকগণও তখন দুইটি সম্পুর্ণ ভিন্ন মত- 
বাদের অনুসরণ এবং প্রচার করিয়া আসিতেছিলেন। এই প্রতিছন্দ্বী দল 
দুইটির মধ্যে ইংরেজদের সহিত সহযোগিতার সমর্থক দলেরই প্রাধান্য ছিল। 
কিন্ত অপর পক্ষের ন্যায় তাহারাও ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী সমথিত কংগ্রেসের 
উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সমান সন্দেহ পোষণ করিত । দিলীর স্যার নৈয়দ আহমপ 
ছিলেন প্রথমোক্ত দলের নেত1।॥ স্বভাবতঃই অনেকে মনে করিয়াহিলেন, 
বুটিশ ইত্ডিয়ান এসোসিয়েশনের অন্ততগ্র প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে তিনি কংগ্রেসের 
সহিতও জড়িত হইয়। পড়িবেন। কিন্তু স্যার ঠৈয়দ আহমদ স্বয়ং ইহাতে 
যোগদান করা দূরের কথা, মুসলমানদিগকেও ইহার ছায়া পর্যস্ত না 
মাড়াইতে সতক করিয়। দেন। প্িপাহী বিদ্রোহের সময় চাকুরী রক্ষা ও 
পদোন্নতির জন্ত স্বদেশবাসীদের তীব্র বিরোধিতা করিয়। বিদ্রোহের অবসানে 
বৃটিশ সরকারের অনুকম্পায় শ্তাঞ সৈয়দ হন ভারতীয় মুসলমান এবং 
ইংরেজ শাসক সম্প্রদায়ে। মধ্যে প্রধান যোগন্ুত্র ॥ ইংরেজদের হাতে 
নিপীড়নের আশঙ্কায় তাহাদের খুব আস্থাভাজন, স্মার সৈয়দের বিরুদ্ধা 
চরণের জন্ত বিশেষ প্রতিষ্ঠাবান কোন ব্যক্তি এ সময় আগাইপ্লা আসেন নাই । 
ংগ্রেস এভাবে ফিছুকালের জন্ত মুসলমান-বজিত একটি সর্ব ভারতীর হিন্দু 
প্রতিষ্ঠান হইয়া রহিল ॥ এমন কি প্রগতিশীল মুসলমানদের নেতা জনা 


১৭০ আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম 


বদকুদ্দীন তারেবজী এবং জনাব রহিমতুল্লাহ্‌ সায়ানীর যোগদানেও মুসলমান 
শিক্ষিত সম্প্রদায় মোটাম.টিভাবে কংগ্নেনের প্রতি অনাকৃষ্ট থাকিয়া বায়। 


এড.কেশন্যাল কনফারেজ্স 


কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হওয়ার এক বৎসর পর স্যার সৈয়দ আহমদ 'মোহা 
ম্মেডান এডুকেশস্তাল কনফারেন্স” স্বাপন করেন। মুসলমানদের মধ্যে 
ইংরাজী শিক্ষা বিস্তার ইহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল । ইহার মাধ্যমেই স্যার 
সৈয়দ শিক্ষিত মুসলমানদিগকে হিন্দুদের সমকক্ষতা লাভের পূে কংগ্রেস 
হইতে দূরে থাকিতে উপদেশ দিতে থাকেন । স্যার টনয়দের এই প্রচেষ্টারই 
নাম আলিগড় আন্দোলন। আলিগড়ে একটি ইংরাজী বিদ্যালয় স্বাপন 
করিয়। ইতিমধো স্যার সৈয়দ আহমদ এই স্বানটিকেই তাহার কর্মক্ষেত্র 
হিসাবে বাছিয়। লইয়াছিলেন। কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনের সময় 
লক্ষৌতে মোহান্নেডান এডুকেশন্তাল কনফারেন্সের বাধিক সভা আহত 
হয় । এই অধিবেশনে স্যার সৈয়দ আহমদ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে এ মর্মে 
অভিযোগ উত্থাপন করেন যে, ইহার আশা-আকাঙ্ম। সাধারণ প্রকৃতির 
নয়, ইংরেজ শাসক সম্প্রণায়ের সহিত ইহার সম্পক যতট: ঘনিষ্ঠ ও উত্তম 
হওয়া উচিত ছিল, ততটা নয়। সর্বোপরি সংখ্যালঘুদের স্বার্থের প্রতি ইহার 
বিশেষ লক্ষ্যও নাই । সম্মেলনে কংগ্রেসের বিরোধিতাজ্ঞাপক একটি 
প্রস্তাবও গৃহীত হয় । কিন্তইহা সত্ত্বেও কংগ্রেসে মুসলমানের সংখ্যা 
আস্তে আন্তে বৃদ্ধি পাইতে থাকে | সিঙগাহী বিদ্ধোহে স্যার সৈয়দের 
ভূমিকার কথা স্মরণ করিয়৷ ইহারা ঠাহার আন্তরিকতা সম্পর্কে নিঃসংশয 
ছিলেন না । তদুপরি তাহারা স্যার ঠসয়দের এই মতবাদকে বিভ্রান্তিমূলক' 
মনে করিতেন যে পাশ্চত্য শিক্ষায় সমকক্ষতা লাভের পুবে কংগ্রেসে যোগ- 
দান মুসলমানদের জন্ত বাঞ্চনীর হইবে না। 

তাহারা বলিতেন, সমান সুযোগ-সুবিধালাভ এবং আগ্রহী হইলেও, 
কোন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পক্ষে কোন সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সমকক্ষতা 
অর্জন কখনও সম্ভবপর নয় , কারণ সংখ্যার প্রাধান্ত থাকিয়৷ যাইবেই। 

১৮১৮ সালের ২৮শে মার্চ স্যার সৈয়দ পরলোকবাসী হন। তাহার, 
সবত্যুর পর আলিগড় আলোলনের নেতৃত্বভার গ্রহণ করেন এটোল্নার মহিন 


আমাদের মুজি-সংগ্রাম ১৯১ 


উল, মুল.ক নওয়াব সৈয়দ মেহেদী আলি । বিদ্রোহীদের হাতে এটোয়ার 
পতনের পর তিনি কোম্পানীর অধীনে সামান্ত বেতনের কেরানীর পদটি 
হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। বিদ্রোহ অবসানের পর তিনি চাকুরীতে 
পুনবহাল হইয়। ভ্রুত প্রমোশন পাইতে থাকেন। তাহার সর্বশেষ চাকুরী 
ছিল হায়দরাবাদে । মোটা পেলসন এবং লন্বা উপাধিসহ তিনি স্যার 
সৈয়দের জীবদ্দশায় তথা হইতে এটোর়ায় প্রত্যাবর্তন করেন। কংগ্রেন 
সম্পর্কে তিনিও স্যার সৈয়দের অনুরূপ মত পোষণ করিতেন। তিনিও 
মুসলমান শিক্ষিত শ্রেণীকে কংগ্রেস হইতে দূরে রাখার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা 
করিম্নাছেন। 
মহসিন-উল, মুলক বুদ্ধিমান ও দূরদশী লোক হিলেন। কগ্নেসে 
মুসলমানদের প্রবেশ রোধ করার জন্য অবশেষে তিনি কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয় 
মুদলমান সদস্যগণকে মোহাম্মেডান এডুকেশগ্ঠাল কনফারেন্সের প্রতি 
আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা করিলেন । ইহার ফল উভয্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে শুভ 
হইয়াছিল । তিনি কংগ্রেসের প্রাজ্ঞ প্রেসিডেন্ট জনাব বদরুদ্দীন তায়েবজীর, 
সহিত পাক্ষাংপূবক ১৯০৩ সালের এডুকেশন্তাল কনফারেন্সের সভাপতিত্ব 
কঠিতে তাহাকে সম্মত করান ॥ জনাব তায়েবজীর যোগদানের পর হইতে 
আলিগড় আন্দোলনের প্রতি ইংরেজ-বিক্লোধী এবং কংগ্রেস-সমর্থক মুনলমান 
নেতৃবন্দের বিরোধিতার ভাব ক্রমশঃ পোপ পাইয়৷ শেষ পর্যন্ত আন্তরিক 
সমর্থনের ব্বপ পরিগ্রহ করে । তবে ইহাও সতা যে, এ সময় হইতে 
গ্রেসের প্রতি মুসলমানেরা উত্তরোত্তর অধিক সংখ্যায় আকৃষ্ট হইতে 


থাকে । হ্ৃত্যুর প্রক্ষণ পর্বস্ত তিনি কংগ্রেসের বিরোধিতা করিয়াও স্যার 
সৈয়দের ন্যায় এক্ষেত্রে ব্যর্থতাই অর্জন করিয়াছিলেন । 


দিমল। ভেপুটে শন 


ইতিমধ্যে কংগ্রেসের দাবীর সমর্থনে শ্রী বালক গোখেল,' শ্রী রমেশ 
দত্ত প্রমুখ সদসাগণ ভারতীয় আইন সভার সদস্য গ্রহণের ব্যাপারে মনো" 
নয়নের পরিবর্তে নির্বাচনের দাবী জোরের সহিত পেশ করিতে থাকেন ॥ 
তদানীন্তন ভারত সচিব লর্ড মলি ইংলগ্ডের কমল সভায় ভারতের বাজেট 
উত্থাপন উপলক্ষে প্রদত্ত বক্ত.তায় উদ্ত দাবীর যৌজিকতা স্বীকার করেন ॥ 


১৭২ আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম 


দূরদর্শী নওয়াব মহসিন-উল, মুলক ইহার গুরুত্ব অনুধাবন করিয়া 
মুসলমানদের দাবী-দাওয়াগুলি ভাইস্রয় লর্ড মিন্টোর নিকট পেশ করিবার 
জ্রন্ত নওয়াব ইমদাদুল মুলক ও ভিকার উল্-মুল্ক নওয়াব মোস্তাক 
হোসেনের সাহায্যে একখানি স্মারকপৰ্র বচন এবং মহাম্রান্ত আগা খানের 
নেতৃত্বে একটি ডেপুটেশনের ব্যবস্থা করেন ॥ এই ডেপুটেশনে তিনি স্বয়ং, 
হেকিম আজমল খান, স্যার আলি ইমাম, স্যার মোজাম্মেল উল্লাহ 
খান, স্যার রফিউদ্দিন আহমদ, স্যার মোহাম্মদ শফি, স্তার আবদুর 
রহিম, স্যার সলিম উল্লাহ, বিচারপতি শাহেদীন প্রমুখ মুসলিম 
ভারতের ৩৬ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। প্রয়োজন হইলে ইহাদিগকে 
পরামর্শ দানের জন্ত আরও বহু নেতৃস্থানীয় বক্তি সিমলায় গমন করেন। 
কোন ভাইসরয়ের নিকট এত বড় ডেপুটেশন ইতিপূর্বে বা পরে কখনো 
যান নাই। 

রড” মিন্টে৷ ডেপুটেশনের দাবীগুলি সহানুভূতি সহিত বিবে5না করিবেন 
বলিয়া আশ্বাস দেন। মিণ্টো-মলি সংস্কার নামে অভিহিত এদেশের শাসন 
ব্যবস্থায় হিন্দু ও মুসলমানদের জন্ত জাতীয়তা বিরোধী যে স্বতদ্র নিবাচন- 
প্রথার প্রবর্তন হয় তাহা উপরোক্ত ডেপুটেশনের দাবীরই সাক্ষাৎ ফল। 
এই ব্যবস্থা পরবতাঁকালে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বৃহত্তর রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও 
দারুণ মনোমালিন্তের সৃষ্টি এবং অবশেষে ছ্বিজাতি থিওরী বা এমন এক 
অদ্ভূত মতবাদের জগ্মদান করে যাহ] ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সীমাকেই শুধু 
নয়, অধিকত্ত মুসভমান সম্প্রদায়কেও হিখগ্ডিত করিয়া দিয়! উজয়েব জন্ত 
অশেষ অকল্যাণ স্ুচিত করিয়াছে । 


মুসলিম লীগ 

ভারতবর্ষের রাজনীতিক্ষেত্রে মুসলিম লীগের প্রবেশ অপ্রত্যাশিত তো 
নরই, বরং একান্ত স্বাভাবিক ছিল । উপরে বলা হইয়াছে, স্যার সৈয়দ 
আহমদের “আলিগড় আন্দোলন" মুসলমানদের একটি অংশকে পাশ্চাতা 
গিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট এবং ইংরেজ শাসক সম্প্রদায়ের সহিত শর্তহীন পূর্ণ 
সহযোগিতার পথে বেশ খানিকটা আগাইন়। লইয়া ঘিয়াছিল। শাসক 
সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত কংগ্রেসের মাধামে সরকারের নিকট 


আমাদের মুক্তি-সংগ্রা ১৭৩ 


দাবী-দাওয়) জ্ঞাপনের ব্যাপারে হিন্দুদের সাফল্য, মুষ্টিমেয় মুসলমান শিক্ষিত 
ব্যক্তিগণকেও তাহাদের নিজস্ব অনুন্ূপ একট রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের 
প্রয়োজনীয়ত1 সম্পর্কে সচেতন করিয়া তোলে । কিন্ত বলিষ্ঠ নেতৃত্বের 
অভাবে এই অনুভূতি কার্ষে বূপায়িত হইতে পারে না। এজন্ত স্যার 
পৈয়দের নিষেধ সত্তেও মুসলমানদের কেহ কেহ কংগ্রেসে যোগদান করিয়া 
ইহাকেই হিম্ধু ও মুসলমানের জাতীয় প্রতিষ্ঠানের ন্বুপ ও মর্যাদা দানের 
চেষ্টায় ব্রতী হন। ইহাদের মধ্যে জনাব বদকদ্দীন তায়েবজী এবং জনাব 
রহিমত উল্লাহ সায়ানীর নাম সবাগ্রে উল্লেখষোগ্য । কিন্ত স্যার ৫পয়দের 
শিক্ষা, আদর্শ ও প্রচারণা শিক্ষিত মুনলমানদের চিন্তাধারার উপর ইতিমধ্যে 
এত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে, তাহাদের একটি অংশ কংগ্রেমে যোগদান 
হইতে বিরত থাকিরা একটি স্বতগ্ত রাজনৈতিক সংস্থা গঠনের জন্ত তাহার 
অলক্ষ্যে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে থাকে । তবে এক্ষেত্রেও স্যার সৈয়দের বিরোধিতার 
দরুন তাহার জীবদশায় ইহাদের পক্ষ কোন সুনিিই্ট কার্যক্রম গ্রহণ করা 
সম্ভব হয় নাই। 


তাহার ম্বত্যুর পর নওয়াব মহসিন-উল, মুল.ক এই অভাব প্রণের জন্য 
উদত্গ্রীব হইয়া উঠেন। এ সম্পর্কে বিশিষ্ট মুনলঘানদের সহিত পত্রালাপ 
এবং একটি পরিকল্পনা রচনার ভার তিনি নওয়াব ভিকার উপ্প, মুল.কের উপর 
স্তস্ত করেন। ই'হারই উদ্ভোগে ১৯০১ সালে আলিগড়ে একটি পরামর্শ 
সভা অনুটিত হয় । কিন্তু উপস্থিত নেতৃবর্গ কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে 
অসমর্থ হন। মহসিন-উল মুলক সহঙ্গে হার মানিতেন না। তিনি 
ভিকার-উল, মুল.ককে চেষ্টা চালাইয়া যাইতে উৎসাহিত করিতে থাকেন । 
এ সম্পর্কে তিনি নিজেও কংগ্রেস-সমর্থক নেতৃস্বানীয় মুসলমানদের সহিত 
দেখা-সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। যে সকল দেশপ্রেমিক মুসলমান আলিগড় 
আন্দোলনকে অত্যন্ত সন্দেহ ও অনেকটা ঘ্বণার চক্ষে দেখিয়া! আসিতে- 
ছিলেন, তাহাদের কেহ কেহ নওয়াব মহসিন-উল, মুল,.ককে সমর্থনের 
প্রতিশ্ঞতি দেন। তবু আও দুইটি বৎসর কার্টি়। যায় । 

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে, ১৯০০ সালে যুক্ত প্রদেশের' 


তদানীস্তন গভর্ণর স্যার এপ্টনী ম্যাকূডোনেল এবং নওয়াব মহদিন-উল, 
মূল.কের মধ্যে উদহিন্দি প্রশ্নে মতবিরোধ তীর হইয়া উঠিলে উু'ভাষী 


১৭৪ আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম 


উত্তর ভারতের মুসলমানদের নিকট একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের অভাব 
আরও বড় হইয়া দেখ! দেয় ৷ স্যার এণ্টনী ম্যাকডোনেল আদালতে উর্দুর 
পরিবর্তে হিন্দি ব্যবহারের আদেশ দান করিয়াছিলেন। নুচতুর মহসিন- 
উল, মুলক এই সুযোগ হাতছাড়া করেন নাই । 


এদিকে বড়লাট ল্” কার্জনের বঙ্গভঙ্গ নীতি প্রবর্তনের আংশিক দারিত্ব 
বাংলার হিন্দুরা অনর্থক মুসগমানদের ক্দ্ধে চাপাইয়। দিয়া তাহাদেরও 
বিরুদ্ধে আক্রোশ প্রকাশ করিতে থাকায়, বাংলার মুসলমানরা! অনেকটা 
জেদের বশবতী! হইয়াই তাহাদের তথাকথিত নবলধ অধিকার রক্ষার জন্য 
ব্যগ্র হইয়। উঠে। প্রধানতঃ, উপরোক্ত দুইটি কারণে মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা 
আশু ও অত্যাবশ্যক বিবেচিত হয় । 


সিমলায় প্রেরিত আগা খান ডেপুটেশনের অন্ঞতম সদস্য ঢাকার 
নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ আমন্ত্রণক্রমে ১৯০৬ সালে ঢাকায় মোহান্মেডান 
এডুকেশন্তাল কনফারেন্সের বাধিক সভার অধিবেশন হয় । স্মরণ থাকে যে 
কনফারেন্সের অধিবেশন এক এক বংসর এক এক প্রদেশে আহত হইত । 
অধিবেশনের শেষে একটি ঘরোয়া বৈঠকে মহাসিন-উল মুল.কের প্রস্তাবক্রমে 
বহু প্রতীক্ষিত মুসলিম লীগ জন্মলাভ করে । এই বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন 
নওয়াব ভিকার-উল মুল২ক। ইহার গঠনতন্ত্র রচনার ভার অপিত হয় 
তাহার ও নওয়াব ভিকার-উল মুল.কের উপর । কিন্ত ১৯০৭ সালে মহসিন 
উল মুল.ক মৃতামুখে পতিত হওয়ায়, ভিকার-উল মুল.ক একাকী এই দারিত্ব 
পালন করেন ॥। ঢাকায় ঘরোয়া বৈঠকে গৃহীত সবদন্নত প্রস্তাব অনুসারে 
পরবতাঁ বৎসর স্যার পীর ভাইর সভাপতিত্বে করাচীর অধিবেশনে স্থির হয়, 
আগা খান লীগের স্থায়ী প্রেসিডেণ্ট থাকিবেন॥ তবে বাঘিক অধিবেশনে 
অপর কোন ব্যক্তি সভাপতিত্ব করিতে পারিবেন। দীর্ঘ ছয় বৎসর এপ্ধপে 
লীগ অল্প কয়েক ব্যক্তির একটি পকেট-প্রতিষ্ঠান হিসাবেই বিরাজ করে। 
মওলানা মোহাম্মদ আলিই ইহাকে কোটারীমুজ করিয়া ১৯১২ সালে 
ইহার ছার জনসাধারণের জন্ত উন্ম,ক্ত করিয়া দেন। অসহযোগ আন্দোলনের 
ব্যথতার পর ইহা আবার নওয়াব, খান বাহাদুর, খান সাহেব এবং 


সরকারের তন্লীবাহকদের কবলিত হাইরা পড়ে। পুরোপুরিভাবে ইহার 
আর পুনরুদ্ধার ঘটে নাই। 


আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম ১৭৫ 


বেল্লব আন্দোলন 


বিনীত আবেদন-নিবেদনের মারফৎ অনিচ্ছ,ক বিদেশীয়দের কবল হইতে 
'ভারতবর্ষকে মুন্ত। করা যে সম্ভবপর নয়, তাহা কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার প্রথম 
দর বৎসরের মধ্যে একদল ইংরাজী শিক্ষিত হিন্ফু যুবকের নিকট দিবা- 
লোকের ন্তায় সুম্পষ্ট হইয়া উঠে ॥। এদেশবাসীর নিয়তম দাবী-দাওয়া 
আদায়ের ব্যাপারে কংগ্রেসের ব্যর্থতায় তাহার] ইহার উপর ক্রমেই আম্মা 
হারাইয়া ফেলিতেছিলেন। তবু চরম গন্থা গ্রহণের পূর্বে কংগ্রেসের 
তোষণনীতির আনুল পরিবর্তনের আবশ্যকতা সম্পর্কে তশহারা বয়োব্বদ্ধ 
নেতৃবর্গকে নানাভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করেন। কিন্ত সংখ্যায় কম ছিলেন 
বলিয়' তশহাদের সকল যুক্তি সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রবীণদের ভোটের জোরে অগ্রাহ্য 
হইয়া যাইতে থাকে । অগত্যা তাহারা ইংয়াজী বন্তৃতা-বিলাসী প্রবীণ 
দলের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া একটি সম্পুর্ণ ভিন্ন পথে সমস্যা সমাধানের 
চেষ্টায় ব্রতী হইবেন স্থির করেন। এই বন্ধুর পথে সাফল্য অপেক্ষা- 
অসাফলোর সম্ভাবনাই অধিক, ইহা তশহার। জানিতেন। কিন্ত শাসনক্ষেত্রে 
আংশিক ক্ষমত। পর্যন্ত হস্তান্তরের প্রশ্নে বটিশ সরকারের অনমনীয় মনোভাব 
এবং কংগ্রেসের ব্যর্থ তোষণনীতি তশহার্দিগকে শেষ পর্যস্ত এই পথই গ্রহণে 
অনুপ্রাণিত করিয়া তোলে । বলা অনাবশ্যক, কংগ্রেস হইতে ইহাদের 
স্বেচ্ছায় বিদায় গ্রহণের ব্যাপারটিকে সেই সময় কেহ বিশেষ কোন ওরুত্বই 
দান করেন নাই । 


বিচ্ছিন্ন কয়েকটি হত্যাকাণ্ড ছারা তাহারা বিশাল ভারতবধের দাসত্ব 
মোচন করিতে সমর্থ হইবেন কিম্বা গোটা কয়েক বোম! ও পিস্তলের ভয়ে 
ইংরেজরা তাহাদের হাতে নিজেদের ভান্নী ওজনের মারণাস্ত্রগুলি তুলিয়। 
দিয়] তশহাদেরই কৃপাভিথারী হইয়া এদেশে শধু ব্যবসা-বাণিজ্য চালাইতে 
থাকিবেন অথবা বোচ.কা-বুচকি লইরা সাগর পাড়ি দিবেন, এমন উদ্তট 
কল্পনা অতি বড় আশাবাদীর মনেও জাগে নাই । কিন্তু ভারতবর্ষের সন্ত - 
জাগ্রত জনমতকে যশাহার। নির্মমন্ভাবে পদদলিত করিয়া চলিয়াছিলেনঃ 
ভারতবাসীদের সদিচ্ছার কোন মূল্য আছে বলিয়া ষশাহার। মনে করিতেন 
না, বন্মুক-কামানের ভাষায় যাহারা এদেশবাসীদের দাবী সম্বলিত 
খআবেদন-নিবেদনের উত্তর দান করিতেন, তশহাদিগকে একট! শিক্ষাদানের 


১৭৬ আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম 


ইচ্ছা ক্রমেই ইহাদের মধ্যে প্রবল হইয়া উঠিতেহিল । একারণেই ফলা" 
ফলের সুক্ষ হিসাব-নিকাশের মধ্যে না গির! তাহারা বিপ্রবের পথট বাছির়া 
লইয়লাছিলেন। 


ভারতীয় হিন্দুদের মধ্যে বিপ্রব-আন্দোলন ছিল এই প্রথম ॥। ইতিপর্বে 
পঞ্চাশ বৎসরের উর্ধ কালব্যাপী ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম অংশে যে বিপ্রব- 
আন্দোলন ইংরেজদিগকে সম্্ম্ত করিয়া রাখিয়াছিঙস, তাহার আগাগোড়ায় 
ছিপেন মুজা হিদগণ। কিন্ত তাহারা আস্থাবান ছিলেন সশস্থ গণ-অভু'থানের 
উপর--সম্তরাসবাদের উপর নয়। এজন্ত তাহারা বক্কি-বিশেষের হত্যার 
উপর কোন সময়ই গুরুত্ব আরোপ কবেন নাই । অন্ত পক্ষে হিম্ছু যূবকগণ 
বাক্তি বিশেষের হত্যার উপর আরোপ করিলেন সমস্ত গুরুত্ব । কিন্তু তাহ? 
হইলেও গোপনীয়তা রক্ষা, অস্ত্রশত্ব সংগ্রহ ও ইহার ব্যবহারবিধি শিক্ষা, 
সাঙ্ষেতিক ভাবায় পত্রালাপ প্রভৃতি ব্যাপারে তাহার! মুজাহিদগণেরই 
কার্ধধার' গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আম্বালা, পাটনা, মালদহ, 
রাজশাহী, রাজমহল প্রভৃতি বহু জায়গায় বিভিন্ন সময় মুজাহিদগণের 
বিরুদ্ধে বৃটিশ সরকার রাজদ্রোহের যে সকল মামলা আশিয়াছিলেন, উহাদের 
শুনানীর সময় বহু গোপন তথ্য প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছিল॥। সন্ত্রাসবাদে 
বিশ্বাসী হিপ যুবকগণ তাহা৷ হইতে নিজেদের পাথেয় সংগ্রহ করির৷ লইতে 
ক্রুটি করেন নাই। এ কারণে পরবতাঁকালে কেহ কেহ ইহা দ্বিগকে মুজা হিদ- 
পাণের “হিন্বু অনুজ" আখা। দিয়াছিলেন। মুজাহিদগণের আদর্শ ছিল মুক্ত 
ভারতে মুক্ত ইসলাম । পক্ষান্তরে বিন্দু সপ্ভাসবাদীদের আদর্শ হইল মুক্ত 
ভারতে রাম-রাজ্য প্রতিষ্ঠা । ধর্মকে ভিত্তি করিয়া জেহাদ এবং সম্ভাসবাদ 
আন্দোলন গড়িয়া উঠিয়াছিল বলিয়। প্রথমোক্ ক্ষেত্রে হিন্দুরা এবং শেষোজ 
ক্ষেত্রে মুসলমানরা অংশ গ্রহণ করে নাই । 


সব ভারতীর আকারে সন্ত্রাসবাদ আন্দোলনের গোড়া পত্তনের 
পূর্বেই হঠ।ৎ দক্ষিণাত্যে মহামারীরূপে প্রেগ দেখা দেয় । ইহা নিরোধের 
উপায় উদ্ভাবনের জন্ত ব্বর্টিশ সরকার একটি কমিটি নিযুক্ত করেন। 
এই কমিটির সভাপতি ও বিশিষ্ট সদন্য হিসাবে যথাক্রমে মিঃ র্যা 
ও মিঃ আয়্স্টণ হিম্বু সমাজ, বিশেষ করিয়া হিন্দু নারীদের সম্পর্কে 
অশোভন এবং গদ্ধত্যপূর্ণ মন্তব্য করির! হিচ্ছুদের মনে দারুণ আঘাত 
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হানেন। ইহার ফলে সমগ্র দক্ষিণাত্যে বিশেষ করিয়া মহারাট্ী- 
প্রধান অঞ্চলে ইহাদের বিরুদ্ধে প্রবল বিক্ষোভ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। 
দামোদর চাপেকার ও বালকৃফ চাপেকার নামক হ্রাতৃগ্বয় ইহার প্রতিশোধ 
গ্রহণের শপথ গ্রহণ করিয়] উপরোক্ত দুইজন ইংরেজের প্রাণনাশের 
স্যোগের প্রতীক্ষায় থাকেন। মহারানী ভিক্রোরিয়ার রাজত্বের হীরক 
জুবিলী উপলক্ষে ১৮৯৭ সালে সেই প্রতীক্ষিত সুযোগ উপস্থিত হয়। 
উৎসবের পর বোম্বাইয়ের লাটভবন হইতে প্রত্যাবর্তনের সময় মিঃ র্যাণ্ড ও 
মিঃ আরাস্ট” পথে চাপেকার ভ্রাতুদ্বয়ের হাতে প্রাণ হারান । হিশ্ছু- 
সম্্াসবাদী কতক ইহাই প্রথম রাজনৈতিক হত্যা । ইহার কিছুদিন পর 
আরও দুইটি হত্য। সংঘটিত হয় ॥ এক্ষেত্রে নিহত ব্যক্ডিছথয় ছিল ভারতীয় । 
ইহারা মিঃ র্যাণ্ড ও মিঃ আয়াস্টের হত্যাকারী দামোদর চাপেকারকে 
ধরাইয়া দিয়াছিল ॥ বিচারে দামোদরের কাসি হর । 

উপরোক্ত চারিটি হত্যাকাণ্ডের পর বুটশ সরকার পুন।, বোম্বাই, নাসিক 
প্রভৃতি স্বানে ব্যাপক খানাত্ল্লাসী চালাইয়া কতিপয় যুবককে গ্রেফতার 
করেন। তন্মধ্যে চারিজনের ফাসি এবং একজন দশ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে 
দণ্ডিত হন। অন্তরীণ ও মুচলেকায় আবদ্ধ রাখা হয বেশ কিছু সংখ্যক 
যুবককে । 


পরী বিনায়ক সাভারকর 


কাথিয়াবাড়ের শ্যামজী কৃষ্ণ বর্মা নামক জনৈক ধনী ব্যক্তি ইত্ডিয়। 
হোমরুঙ্ সোসাইটি নাম দিয়া ১৯০৫ সালে বিলাতে একটি সমিতি গঠন 
করিয়াছিলেন। বিনায়ক দামোদর সাভারকর নামক জনৈক মহারাট্র। 
যুবক উচ্চ শিক্ষার জন্ত ১৯০৬ সালে ইংলও গমন করেন। তিনি ইত্ডিয়। 
হোমরুল সোসাইটির কার্ষে বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করিতে থাকায় ১৯১০৯ 
সালে উহার পরিচালনার ভার তাহার উপর ন্তস্ত করিয়া শ্যামজী প্যারিসে 
চলিয়! যান। শ্যামজীর উপর বিলাতের পুলিশ সন্তষ্ট ছিল না। বিলাত 
গ্রমনের পূর্বে বিনায়ক দামোদর সাভারকর নাসিক শহরে “অভিনব ভারত 
সঙ্ঘ' নামে একটি বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান স্বাপন করিয়লাছিলেন। অতযভ্ আশ্চর্যের 
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বিষয়, সর্বাগ্রে দেশীয় রাজা গোয়ালিয়রে ইহারই আদর্শে "নব ভারত 
সঙ্ঘ” নামে অপর একটি বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে। 


ঠিক সে বংসরই রাজপ্রোহমূলক গ্রন্থ রচনার অভিযোগে বিনায়ক 
দামোদর সাভারকরেব্ ভ্রাতা গণেশ সাভারকর নাসিকের জেল! ম্যাজিস্টেট 
কতৃক হ্বীপাস্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন। শ্রী মদন লাল ধিংড়। বিল্গাতে ইত্ডয়। 
হোমকল পোসাইটির অন্যতম সদস্য ছিলেন । তিনি ধিনায়ক সাভারকরকে 
অতান্ত শ্রদ্ধা করিতেন ।॥ গণেশ সাভারকরের হ্বীপাস্তর দণ্ডাদেশের সংবাদ 
বিলাতে পৌছিলে, মদন লাল ধিংড়া ইংরেজের উপর ইহার প্রতিশোধ 
গ্রহণে বদ্ধপরিকর হন। লগ্নস্থ ইম্পিরিয়াল ইনস্টিটিউটের একটি সভায় 
মদন লাল তদানীন্তন ভারতসচিব লর্ড মলির এডিকং স্যার উইলিয়াম 
কার্জন ওয়াইলীকে রিভলভারের গুলীতে হত্যা করেন। অপর এক 
ব্যক্তিও তাহার সঙ্গে নিহত হইয়াছিল । বিচারে মদন লালের ফণসি হয়। 
রাজনৈতিক কারণে বিলাতে ইহাই বোধহয় প্রথম ভারতবাসীর ফখসি। 


ইংরেজদের হাতে নির্যাতনের আশঙ্ক! করিয়! ইংলও-প্রবাসী ভারতীয়গণ 
মদন লালের কার্ষের নিন্দা স্ুচক একটি প্রস্তাব গ্রহণের জণ্ত ক্যান্সঃন হলে 
একটি সভা আহবান করেন। সভায় উক্ত মর্মে একটি প্রস্তাব উত্থাপিত 
হইলে বিনায়ক সাভারকর উহার তীব্র বিরোধিতা করেন। বৃর্টীশ সরকার 
এই অপরাধে তাহাকে গ্রেফতার করিয়া জাহাজযোগে ভারতবর্ষ অভিমুখে 
পাঠাইয়া দেন। কিন্ত জাহাজখানি ফ্রাঙ্জোর মাণ্ণাই বন্দরের নিকটস্থ 
হইলে তিনি সমুদ্রে বাপ দেন। সীতার কাটিয়া ফ্রান্সের তীরে উপনীত 
হওয়] মাত্রই ফরাসী পুলিশ তাহাকে বৃটিশ পুলিশের হস্তে সমর্পণ করে । 
বন্দী অবস্থায় ভারতবধষে আনীত হইলে পর তাহারা বে-আইনীভাবে 
(বোম্বাইয়ের আদালতে তাহাকে অভিযুক্ত করে। রাজদ্রোহের জন্ত সাভার- 
করের প্রতি যাবজ্জীবন হীপাস্তরের আদেশ হয়। দ্বীপানস্তরেই এইক্সপে একে 
একে সাভারকরের চৌদ্দটি বংসর কাটিয়া যায় । 


প্রবাসী হিক্ষু ছাত্রদের মধ্যে সাভারকরই সবপ্রথম দেশপ্রেমের জঠ 
'ভারতে দণ্ডিত হন॥। তিনিই প্রথম ভারতীয় ধিনি সর্বপ্রথম প্রকাশ্যে 
বিলাতী কাপড় দগ্ধ করিয়াছিলেন । তিনিই প্রথম ভারতীয় ব্যারিস্টার 
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বাহাকে মামল। পরিগাপনার জন্ত আদালতে প্রবেশ করিতে দেওয়। হয় 
নাই। তিনিই ভারতের প্রথম বিপ্লবী ষশহার জীবনী সম্বলিত বই সরকার 
কতৃ'ক বাজেয়াফত হইয়াছিল। তিনিই ভারতের একমাত্র কবি যিনি 
কাগঞ্জ কলমের অভাবে কারাগারের দেওয়ালে অঙ্গার দ্বারা কয়েক হাজার 
লাইন কবিতা রচনা করিয়াছিলেন এবং সম্ভবতঃ তিনিই প্রথম ভারতীয় 
(লেখক যশহার পুস্তক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইবার পূর্বেই নিষিদ্ধ ঘোষিত 
হইয়াছিল । দ্বীপাশ্তরে অবস্থানকালে তাহার বৃটশ-বিরোধা মনোভাব 
মুসলিম-বিছ্বেষে ব্ধপান্তরিত হয়। পরবতাঁকালে নিখিল ভারত হিক্ষু 
মহাসভার সভাপতি হিসাবে প্রদত্ত তাহার বন্র.তাবলী ভারতে হিন্দ,- 
সুদলম'ন সম্পর্কের মধ্যে যথেই তিজ্ততার স্থষ্টি করে। ইহা আরও কতিপয় 
বিপ্লবী হিন্বুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য । দৃষ্টান্তস্থলে পাঞ্জাবের কট্রর বিপ্লবী ভাই 
পরমানন্দের নাম স্ম+ণ করা যাইতে পারে। 


মহারাষ্ট্রের কতিপন্ন যুবককে ফাসি দিয়, কিছু সংখককে আন্দামানে 
নিরাসনে পাঠাইয়া এবং বহছুঙ্গনকে নানাভাবে উত্তান্ত করিয়াই বৃটিশ 
সরকার ক্ষান্ত হন নাই। প্লাজদ্রোহের অভিযোগে 'কাল", বিহারী" এব: 
একেশরী' পত্রিকা সরকারের কোপানলে পঠিত হইয়। এ সময় বিশেষভাবে 
ক্ষতিগ্রস্ত হয় । তাহা ছাড়া “কেশরী' পত্রিকায় একট প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য 
ইহার প্রত্িঠাতা লোকনান্ত বালগঙ্গাধর ঠিলকও কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। 
মহারাষ্ট্রের অপর দুইজন মনীধী রাণাড়ে এবং গোখেলের ন্তায় ইনিও ছিলেন 
“চিৎপাবন ব্রাঙ্গণ সন্প্রদায়ভূক | 


এদিকে বিনায়ক সাভারকরের ভ্রাতা গণেশ সংভারকরের বিরুদ্ধে 
আনীত মামলার বিচারক মিঃ জ্যাকসন কিছুদিনের মধো আততায়ীর গুলী- 
বিদ্ধ হইয়। প্রাণ হারান। এই হত্যার দায়ে তিনজনের ফপনি হয়। 
ইহা! ছাড়া ঘটনার তদন্তকারী পুপিশ একটি আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্থ 
আবিষ্ার করিলে সরকার বহ লোকের বিরুদ্ধে আদালতে মামঙ্পা আনরন 
'করেন। অভিযুক্ত ব্যক্তিগণের মধো ২৭ জন বিভিন্ন দণ্ডে দণ্ডিত 
'শুইয়াছিলেন । ইহা 'নাসিক্ক ষড়যন্ত্র মামলা নামে খাত । 


ইংরাঙী খিক্ষার বিক দিয়। বাংলার হিন্দুরা তখনও সর্বাপেক্ষা অগ্রসর 
হছিলেন। কগ্নেন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারেও বাংলার দান হিল সর্বাধিক। 
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জুতরাং সপ্রাসবাদ আন্দোলনে বাংলার স্থানই যে সবে চ্চ থাকিবে, স্বভাবত$ 
ইহাই আশা করা গিয়াছিল। কিন্ত মহারাষ্ট্র সেই মর্যাদা হইতে বাংলাকে 
বহু দিন বঞ্চিত রাখে । ইহার কারণ, বাংলার বিপ্লববাদীরা! গোড়ার দিকে 
সব ভারতীয় দূরে থাকুক্‌, কোন প্রাদেশিক নেতার সমর্থন পর্যন্ত লাভ 
করিতে পারেন নাই । তাছাড়া শিক্ষিত হিন্দু যুবকদের এক ব্বহদাংশ বটিশের 
গোলামীকে উহার পরম ও চরম লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিল । অপর. 
পক্ষে লোকমান্ত তিলক এবং আরও কতিপয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির নিকট 
হইতে মহারাষ্ট্রের বিপ্রবিগণ নানাভাবে সাহাযা পাইয়াছিলেন। কেশরী” 
পত্রিকা দশ্তরমত বিপ্লববাদ সমর্থন করিতেন এবং উহার সমর্থন সুচক 
প্রবন্ধাদি ছাপাইতেন। 

বাংলায় কে সর্বপ্রথম ধি্প্িবের আদর্শ ও বাণী প্রচার করিয়াছিলেন, 
তাহ! সঠিক জানা যায় না। বর্তমান শতার্ধীর প্রারন্তে একই সময় 
এই প্রদেশে কয়েকটি সমিতি প্রতিষিত হয়। উহাদের কিন্ত কোনটিই 
বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারে না। শ্ত্রী যতীন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় 
ও ব্যারিস্টার শ্রী প্রমথ মিত্রকে বাংলায় বিপ্লব আন্দোলনের অগ্রদূত বলা? 
হয়। তাহারা ১৯০৩ সালে কলিকাতায় একটি গুপ্ত সমিতি স্থাপন 
করেন। শ্ত্ী অরবিন্দ ঘোষের ভ্রাতা শ্রী। বারীন্দ্র কুমার ঘোষ বিদেশ হইতে, 
বাংলায় আসিয়া ইহাতেই যোগ দেন। ইহাদের চেষ্টায় অল্প কাপের 
মধো বাংলার কয়েকটি জেলায় শাখা -প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে । শ্রী অরবিন্দ 
ঘোষ পশ্চিম ভারতে অবস্থিত তাহার চাকুরীস্বল বরোদ। রাজা এবং প্রবাসী 
বাঙ্গালীদের আরও কেহ কেহ বিহার ও ফুক্তপ্রদেশ হইতে ইহার্দিগকে 
পরোক্ষভাবে সাহায্য কঠিতে থাকেন। 


বজগল 

যে সময়ের কথা বল। হইতেছে তখন বাংলা, বিহার ও উড়িষা 
একই লেফটেন্তাণ্ট গভর্ণরের শাসনাধীন ছিল । শাসনকার্ষের সুবিধার 
জন্ত পূর্ব বাংলাকে আসামের সহিত সংযুক্ত করিয়! দিয়া একট নৃতন' 
প্রদেশ গঠনের বিষয় বৃটিশ সরকার অনেক দিন হইতে চিস্তা করিতেছিলেন ॥ 
বড়লাট লর্ড কার্জন অবশেষে ভারত সচিবের সহিত পরামর্শ করিয়া বঙ্গ 
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বিভাগের অনুকূলে চূড়ান্ত সিচ্ধান্ গ্রহণ করেন। এই দিন্ধান্তের কথা 
প্রকাশ পাওয়] মাত্রই বাংলার শিক্ষিত হিন্যু সমাজ ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ" 
মুখর হইয়া উঠে। দূর মফ£স্বলেও বঙ্গভলের বিরোধিতা করিয়া অসংখ্য 
সভা-সমিতিতে প্রস্তাব গৃহীত হইতে থাকে । কিন্ত লর্ড কার্জন তাহার 
সিদ্ধান্তে অচল অটল রহিলেন। অধিকত্ত এত বাদ-প্রতিবাদ সত্তেও 
বড়লাট সদর্পে ঘোষণা করিয়া দিলেন, তাহার সিদ্ধান্তের কোন নড়চড় 
হইবে ন। এবং ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর হইতে পূর্ব বাংলা ও আসাম 
একটি স্বতন্ত্র দেশে পরিণত হইবে ॥ বড়লাটের এই সদন্ত ঘোষণার উত্তরে 
বাঙ্গালী হি্ছুরাও অনুরূপ দর্পের সহিত জানান যে, তীহারা বঙ্গভঙ্গ নীতি 
কিছুতেই স্বীকার করিয়া লইবেন নাই । 


শাসনকার্ষে সুবিধা এবং ভারত সাগ্রাজ্যের নিরাপত্তার তাগিদে লঙ' 
কার্জন প্রা একই সময় পাঞ্জাবের একটি ক্ষুত্র অংশ সীগ্রান্ত এলাকার সছিত 
জুড়িয়। দিয়া উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ নামে একটি নৃতন প্রদেশ গঠন 
করেন। কিন্ত ইহার বিরুদ্ধে তথায় তেমন কোন প্রতিবাদ হয় না। 


বঙ্গভঙ্গের অনুকূলে যতট! যুজি, ছিল, ইহার বিপক্ষে ততটা ছিল না। 
'এমতাবস্থায় ল” কাজণন যদি ধীরে সুম্ে এব্যাপারে অগ্রসর হইতেন, 
তাহ] হইলে তাহাকে গোটা শিক্ষিত হিন্দু সমাজের তীর বিরোধিতার 
সম্মুবীন হইতে হইত কিনা তাহাতে সন্দেহের অবকাশ আছে। লর্ড 
কাজনের গৌয়ার্তমীর ফলে বাঙ্জালী হিন্দুদের মনে এই ধারণ! বদ্ধমূল 
হইয়া] উঠিতে থাকে যে, তাহাদিগকে .দুর্বল করার জন্তই তাহাদের 
একাংশকে পূববঙ্গ ও আসাম এবং অপর অংশকে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও 
উডিষ্যার সঙ্গে যুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে । লর কানন প্রশ্নের এই 
দিকটা বিশেষভাবে চিন্তা কগ্য়াছিলেন কিনা বল শক্ত । 


 শ্পথম-প্ভুলর সংশোধনের চেষ্টা করিয়া এ সময় জর্ড কারন আর 
একটি ভুল করিয়া বসেন। বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের তীরুতা বুদ্ধি 
পাইতেছে দেখিয়া তিনি বৃটশের সেই সনাতন ভেদনীতির আশ্রপ্ন গ্রহণ- 
পূর্বক অজ্ঞ মুলব্বাসান সমাজের কাধে ভর করেন । মুসলমানদিগকে বুঝান 
হইতে লাগিল, পূর্ববঙ্গ ও আসাম একটি স্বতশ্ন প্রদেশে পরিণত হইলে 
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ক 


গুথাযর সংখ্যার হিসাবে তাহাদেরই প্রাধান্ত প্রতিচিত হইবে । ইহা! 
যে একট ভাওতা এবং মুসলমানকে দিয়া হিন্দুদিগকে জব্দ করিবার একটা? 
অপকোশল মাত্র, তাহা মুসলমান শিক্ষিত শ্রেণীর এক অংশ সহজে বুঝিয়া' 
লইয়া! লর্ডকাজনের ফাদ হইতে দূরে সরিয়। রহিল । 

অনন্তোপায় হইয়া তিনিঢাকার জমিদার নওয়াব খাজা স্যার সলিন 
উল্লাহ্‌র সাহায্য গ্রহণ করেন। বিশাল জমিদারীর মালিক হিসাবে ইনি 
হ্বীয় প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তার করিয়া কিছু সংখ্যক মুসলমানের মনে এই 
ধারণার স্য্ি করিয়া দিতে পারিয়াছিলেন যে, বঙ্গভঙ্গের মধ্যেই তাহাদের 
উন্নতি এবং সরকারী চাকুরী প্রাণ্তির সম্ভাবনা ॥। ইহার জওয়াবে ব্যারিস্টার 
এ. রম্থল, মণ্লবী লিয়াকৎ হোসেন, মণলবী আবুল কাসেম প্রমুখ 
মুনিম জননায়কগণ উত্ত নওয়াবের জমিদাগা এবং নবগঠিত পূব বাংলা 
ও আসামের সরকারী চাকুরীতে নবনিযুক্ত হিন্দু কর্মচারীদের সংখ্যার উল্লেখ 
করিতে থাকিলে, শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান মুসলমানরা লর্ড কার্জন এবং পৃৰ 
বন্ত ও আসামের লেঃ গভর্ণর স্যার ব্যামফিল্ড ফুলারের মুসলিম-প্রীতির 
তাৎপর্য উপলব্ধি করিয়া তাহার দল হইতে আস্তে আস্তে খপিয়া পড়িতে 
থাকেন। কিন্ত অজ্ঞ মুসলমানদের উপর আরও কয়েক বৎসর নওয়াব 
সলিম উল্লাহ্‌র প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে অক্ষুগ্ন থাকে । সরকারী উস্কানীর 
ফলে এ সময় বাংলার কোন কোন জেলায় ছোট-খাটে। আকারে একাধিক 
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামাও সংঘটত হয়। এ সকল দাঙ্গার দরুন অন্ত 
মুসলমানরা নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত, সরকারের হাত অধিকতর শক্তিশালী, 
বঙ্গভঙ্গ-সমর্থক মুসলমান নেতৃবর্গের খেতাব লাভের সম্ভাবন। উজ্জবলতর' 
এবং হিন্দু বিগ্রবীদের দল শ্রুত ভারী হইয়া উঠিতে থাকে । বিলাতী 
দ্রব্যাদি বর্জনের মাধ্যমে হিম্ছু জনসাধাধ়ণ হঙগভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন 
জোরদার করিয়া তোলে । 


আন্দোলনের বিজ্ঞংতি 


মুসলমান সম্প্রদায়ের এক অংশের বিরোধিতা এবং সরকারী নির্যাতন 
সত্বেও বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন শহর হইতে গ্রামে এবং গ্রাম হইতে গ্রামান্কে 


আমাদের মুক্তি সংগ্রাম ১৮৩ 


বিশ্তংতি লাভ করিতে থাকে । নেতৃস্থানীয় বিপ্লববাদ' রা একটু দূরে থাকিয়া 
ভাবপ্রবণ ছাত্র সমাজ হইতে সদস্য সংগ্রহপূর্বক তাহাদের দলের পুষ্টি 
সাধন করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে শ্রী অরবিশদ ঘোষ বরোদা রাজোন 
চাকুরীতে ইন্ছফা দিয়া বাংলায় ফিরিয়া আসেন। বিপ্রবীরা তাহার 
নিকট নৃতন প্রেরণা লাভ করেন। শ্রী বিপিন চন্র পাল তাহার স্বভাব- 
সুলভ ওজন্বিনী ভাষায় বক্তার সাহাযো দেশের সবত্র বিপ্লবের বীজ 
ছড়াইতে থাকেন। ১৯০৭ সালে আদালত অবমাননার অভিযোগে 
তাহার ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ড হয্স। রায় শুনিবার জন্ত সেদিন আদালতে 
বিপুল জনসমাগম হইয়াছিল । “বঙ্গেমাতরম' পত্রিকায় দুইটি প্রবন্ধ 
প্রকাশের অপরাধে শ্রী অরবিন্দ ঘোষ অভিযুক্ত হইয়াহিলেন। শ্রী বিপিন 
চল্গ ছিলেন সেই মামলার একজন প্রধান সাক্ষী । কিন্ত তিনি আদালতে 
শপথ গ্রহণ করিতে কিস্বা কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে রাজী না হওয়ায়, 
মামলাটি ফাসিয়াযায়। ইহার ফলেই তাহাকে আদালত অবমাননার 
মামসায় শাস্তি ভোগ করিতে হইয়াছল । 


4 


আদালতের সম্.খে জনতা নিয়গ্তণের সময় মিঃ ই. বি. ছুই নামক 
একজন শ্বেতাঙ্গ পুলিশ সুশীল নামক একজন বিপ্রণীকে এক প্রচণ্ড ঘুষি মারে॥ 
বীরবাহ স্থশীল তৎক্ষণাৎ তাহার শায়ের সমস্ত শক্তি লইয়া! মিঃ হুইকে 
পাপ্টা ঘুধি মারিয়৷ তাহার ওদ্ধতোর সমুচিত শাস্তি প্রদান করেন। 
ঘটনাম্বলেই সুশীল ধৃত হইয়া বিচারের জন্ত কলিকাতার তদানীন্তন 
চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্টেট মিঃ কিংসফোর্ডের আদালতে অভিযুক্ত 
হন। পর দিবস ম্যাজিস্টে্টি তাহার প্রতি পনর ঘা বেত্রদণ্ডের 
আদেশ দেন। শিক্ষিত অশিক্ষিত সহস্ত্র সহস্ত্র নাগরিক এবং দেশী 
বিদেশী বহ পুলিশের উপস্থিতিতে সুশীল সেন মিঃ হইকে ঘুধি মারিয়া 
যে দুঢ়চিত্ততার পরিচয় দেন, তাহাতেই উপস্থিত বেশীর ভাগ লোক 
শুধু যে মুগ্ধ হইয়। পড়িক্লাছিল এমন নগ্ন, তাহারা বিপ্রবমন্ে দীক্ষা গ্রহণ, 
বিকল্পে উহা সমর্থন করার বিষয়ও চিস্তা করিতে করিতে সেদিন বাড়ী 
ফিরিক্নাছিল। বেত্রাঘাতের পর মুশীল জাতীয় বীরের মর্যাদা লাভ 
করেন। 


১৮৪ আমাদের মুকি-সংগ্রাম 


যুগাস্তর ও জন্গশীলন দল 


কলিকাত। এবং ঢাকাকে কেক্র করিয়াই প্রধানতঃ বিপ্লব-আন্দোঙ্সন 
গাড়িয়া উঠিয়াছিল। কলিকাতার বিপ্লববাদীরা “বুগান্তর' এবং ঢাকার 
বিপ্রবীবাদীরা 'অনুশীলন' নাম দিয়া তাহাদের সমিতি গঠন করেন ॥ 
সাধারণতঃ এই দুইটি সমিতির সদস্যগণই বোম! €তরী ও আগ্েয়ান্ত্র আম- 
দানীর ব্যবস্থা করিতেন। ইহার পর অন্তান্ত নামেও মফঃম্বলের কোন 
কোন স্বানে গুপ্ত সমিতি গঠিত হইয়াছিল । কিন্তু উহার কোন সময় 
বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করিতে পারে নাই । কারণ, অস্ত্রশস্বের জন্ত সব সমর 
তাহাদিগকে কলিকাতার উপর নির্ভর করিতে হইত । কলিকাতা বন্দরে 
আগত বিদেশীয জাহাজের লোকজনের নিকট হইতে সাধারণতঃ উচ্চ 
মুঙ্গ্যে আগেয়ান্তর সংগ্রহ করিতে হইত । সময় সমর ফরাসী শাসনাধীন 
চন্দননগর হইতেও পিস্তল, রিভলভার ইত্যা্দ খরিদ করা হইত । 

অনভিজ্ঞতার দরুন ব্যর্থতার ভিতরু দিয় বাংলার বিপ্রববাদীরা তাহা- 
দের আদর্শ ব্ূপায়নে অগ্রসর হন। একারণে তাহারা পৃৰবঙ্জগ ও 
আসামের লেঃ গভর্ণর স্যার ব্যামফিল্ড ফুলার এবং পশ্চিমবঙ্গের লেঃ 
গভর্ণর স্তার ফ্রেজারকে বোমার আঘাতে হত্যার চেষ্টায় সফলকাম হইতে 
পারেন না। অবশ্য তাহাদের নিক্ষিপ্ত বোমায় নারায়ণগড় স্টেশনের নিকট 
পশ্চিমবঙের জেঃ গভর্ণরের ট্রেনের কয়েকখানি বগি চূর্ণবিচূর্ণ হইয়। গিয়া- 
ছিল । বিপ্রবাদীগণকে ধরিতে না পারিয়া সরকার রেলের কয়েকজন 
নিরপরাধ কুলীকে ধরিয়া আনিয়া তাহাদের হারা স্বীকারোক্তি কনাইয়া 
তাহাদের লঘ্দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছিলেন। আদালতে ইহারা 
তাহাদিগকে শেখানো জবানবন্দীতে বলে যে, কতিপয় অজ্ঞাত. পরিচয় 
যুবকের প্ররোচনা এবং অর্থ প্রাপ্তির লোভে তাহারা এই ধ্বংসাত্মক কার্ষে 
সিপ্ত হইয়াছিল । 

এ সমর কর্সিকাতার চীফ প্রেসিভেন্সী ম্যাজিস্টেট মিঃ কিংসফোর্ড কেও 
হত্যার চেষ্টাচরিত হইয়াছিল । কিন্ত তাহা ও বার্থ হয় । মিঃ কিংসফোর্ডকে 
বাংলায় রাখা শিরাপদ মনে না করিয়া কতৃপক্ষ অতঃপর তাহাকে মোজফ,- 
ফরপুরে বদলী করিয়া পাঠান ॥ কিন্ত মোজ্রফ ফরপুরেও মিঃ কিংলফোড? 
প্বত্ির নিঃশ্রাস ফেলিতে পারিলেন না । ১৯০৮ সালের এপ্রিল মাসের 


আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম ১৮৫ 


'শেব দিন প্রফুল্ল চাকী এবং ক্ষুদিরাম নামক দুই জন বাঙ্গালী যুষক 
মোজফ.ফরপুরে মিঃ কিংসফোডের বাংলার সম্মুখে রাত্রি আটটার সমর 
একখানি ঘোড়ার গাড়ী লক্ষ্য করিয়া বোমা নিক্ষেপ করেন। বোমার 
আঘাতে গাড়ীখানিতে তৎক্ষণাৎ আগুন ধরিয়া যার । দুর্ভাগ্য বশতঃ 
গাড়ীখানি ছিল খ্যাতনামা ইংরেজ ব্যারিস্টার মিঃ কেনেডির- মিঃ কিংস" 
'ফোডে'র নয় । গাড়ীতে সে সময় মিঃ কেনেডির পত্বী ও তাহাদের এক 
কন্ত ছিল। বোমার আঘাতে কন্ঠাটি ঘটনাস্থলেই এবং মিসেস কেনেডি 
দুইদিন পর হাসপাতালে ম্বৃত্যুমুখে পতিত হন। 

বোমা নিক্ষেপের পর প্রফুল্ল চাকী এবং ক্ষুদিরাম পরস্পরের নিকট হইতে 
পৃথক হইয়৷ মোজফ ফরপুর ত্যাগ করেন। পরদিবস সকালে মোজফ ফরপুর 
হইতে ১৫ মাইল দূরে একটি রেলওয়ে স্টেশনে মুদীর দোকানে বিশ্রাম 
গ্রহণের সময় ক্ষুদিরাম ধরা পড়েন। প্রফুল্ল চাকী মোজফ.ফরপুর হইতে 
সমস্থিপূর পৌছিয়া মোকাম ঘাটের উদ্দেশোয যেই গাড়ীতে উঠেন সেই 
গাড়ীতে শ্রী নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় নামক পুলিশের জনৈক সাব ইন.স- 
পের সাধারণ পোশাকে অন্যত্র যাইতেছিলেন। প্রফুল্ল চাকীর হাবভাব 
ও নূতন পোশাক-পরিচ্ছদ দেখিয়। তাহার সন্দেহ হয়। তিনি মোজফ.- 
ফরপুরের ঘটনার কথা ইতিমধ্যে জানিতে পারিয়াছিলেন। তাই তিনি 
গায়ে পড়িয়া! তাহার সহিত আলাপে প্রত্বত্ত হন এবং এমন হাবভাব দেখা" 
ইতে থাকেন যাহাতে প্রফুল্ল চাকী বুবিতে পারেন, তিনিও একজন 
দেশপ্রেমিক ॥ নানা মালাপ-আলোচনায় তাহার সন্দেহ দৃঢ় তর হওয়ায় 
তিনি মোকামা ঘাটে পৌছিয়। প্রফুল্ল চাকীকে গ্রেফতারের জন্য অগ্রসর 
হইতেই, প্রফুল্ল চাকী পিস্তল হস্তে আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তত হন। কিন্ত 
নন্দলালের ডাকে পুলিশের লোকজন তাহাকে চারি'দক হইতে ঘিরিয়া 
ফেলে ॥ উপারাম্তর না দেখিয়। গুফুল্ল চাকী অবশেষে স্বীর পিস্তলের 
'গুলীতে আত্মহত্যা করেন । 


শ্ষুদিরামের ফাসি 
মোজফ.ফরপুরে মিং কার্ণডফ, নামচ জনৈক অতিরিজ্ঞ দায়রা জজের 
আদালতে ক্ষুদিরামের বিচার হয় ॥ বিচারক তাহার প্রতি মৃত্যুদণ্ডের 


১৮৩৬ আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম 


আদেশ দেন। হাইকোর্টে যথারীতি আপীল করা হইয়াছিল । কিন্ত 
কোন ফল হয় নাই। ১১ই আগস্ট মোঞ্জফ.ফরপুর জেলেই তাহার 
ফশসি হইয়া যায়। হ্যাজম্যান (জল্লাদ ) যখন তাহার গলায় ফাসির, 
রজ্জু পাইয়া] দিতেছিল, তখন তিনি শ্মিতহাস্তে তাহাকে প্রশ্ন করিয়া 
জানিতে চাহিয়াছিলেন, কেন ফণসির দড়িতে এত মোম দেওয়া হয় । জলাদ 
কতৃপক্ষের ভয়ে ক্ষুদিরামের প্রশ্নটির কোন উত্তর দের নাই । ক্ষু দরামের স্যার 
আরও কিছু সংখ্যক বিপ্রধী ফশাসিঃঞ্চে অনুরূপ মনোবল প্রদর্শন করিয়াছেন । 
তাহার নামে রচিত একাধিক গান এখনও গীত হইতে শোনা যায়। 


প্রফুল্ল চাকীর আত্মহত্য। এবং ক্ষুদিরামের ফাসির পর বাংলার বিপ্রব- 
আন্দোলন একটি গুনিদি্ট রূপ পরিগ্রহ করে এবং বিপ্লব-আন্দোলনে 
মহারাষ্ট্রের স্থান দুই নম্বরে নামিয়। যায । 


ক্ষুদিরামের ফাসির সময় শ্রী উপেন্দ্র নাথ দেন উপস্থিত ছিলেন । তিনি 
বলেন £ “জেলের আঙ্গিনায় প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, একটু দূরে প্রায় ১৫ 
ফুট উচুতে ফাসির মঞ্চ। দুই দিকে দুইটি খুটি আর একটি মোট। লোহার, 
আড় দ্বারা যুদ্ড, তারই মধ্যস্থানে বাঁধ] মোট। একগাছি দড়ি ঝুলিরা আছে» 
তার শেষ প্রান্তে একট াস। একটু অগ্রসর হইয়' দেখিলাম, ক্ষুিরামকে 
লইয়া আসিতেছে চারিজন পুলিশ । আমাদের দেখিয়া ক্ষুদিরাম একটু 
হাসিলেন। তারপর দুঢ় পদক্ষেপে মঞ্চের দিকে অগ্রদর হইয়] গেলেন। 
মঞ্ডে উপস্থিত হইলে তাহার হাত দুইথানি পিছনে আনিয়া রঞ্জুবদ্ধ করা? 
হয়। তারপর একটি সবুঞ্জ রংয়ের পাতল! টুপি দিয়া তাহার শ্রীবামূল 
অবধি ঢাকিয়া দিয়া গলায় ফাস লাগাইয়া দেওয়া হইল । মিঃ উডম্যান 
ঘড়ি দেখিয়া একট কমাল উড়াইয়া দিলেন। একট প্রহ্ণী মঞ্চের এক 
প্রান্তে অবস্থিত একটি হাগ্ডেল টানিয়া দিল। ক্ষুদিরাম নীচের দিকে 
অদৃশ্য হইয়া গেলেন । কেবল কয়েক সেকেও ধরিয়া উপরের দড়িটি একটু 
নড়িল, তারপর সব স্থির ।” এইবপে প্রফুল্প চাকী এবং ক্ষুদিরাম বাংলার, 
স্বাধীনতা সংগ্রামের বৈচিত্র্যময় ইতিহাসে একটি নূতন অধ্যায়ের সংযোঞনা। 
সুচিত করেন। প্রফুল্ল চাকীর উপর কোন গান রচিত হইয়াছে বলিয়া 
জান] যায় না। কিন্ত ক্ষুদিরামের উপর রচিত 'একবার বিদায় দাও মাঃ 
ঘুরে আদি' গানটি এখনও শ্রদ্ধার সহিত গীত হইয়া থাকে । 


আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম ১৮৯ 


বাংলায় বিপ্লব-আলোলনের প্রথম শহীদ শ্রী প্রফুল চন্দ্র চাকী ১৮৮৮ 
সালে বগুড়ার বিহার গ্রামে জগ্যগ্রহণ করেন । তাহার পিতার নাম 
সী রাজ নারায়ণ চাকী। মাইনর পৰীক্ষা) পাসের পর তিনি রংপুর জেলা 
স্কল ত্যাগ করিয়। জাতীয় বিদ্ভালয়ে প্রবেশ করেন । স্কুলের ছাত্ররা গুফুল্লকে 
তাহাদের নেতা বলিয়া শ্রদ্ধ৷ী করিত। কোন এক উপলক্ষে শ্রী বাতরীন্্র 
ঘোষের সহিত তাহার পরিচয় ঘটিবার পর তিনি কলিকাতা যাইয়া একটি 
গুপ্ত সমিতিতে যোগদান করেন । কলিকাতায় তিনি বোমা প্রস্ত ত-প্রণালী 
শিক্ষা করিয়াহিলেন। পূর্ব বঙ্গের লেঃ গভর্ণর স্যার ফুলারকে যে কয়বার 
হত্যার চেষ্টা হয়, প্রতোকবারই তিনি তাহাতে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
বিপ্লববাদীরা একবার সংবাদ পান, স্যার ফুলারের ট্রেন ধূবড়ী হইতে রংপুর 
হইয়া কলিকাতায় যাইবে । তখনই স্থির হয়, রংপুর স্টেশনের কিছু দূরে 
ট্রেনথানি ধ্বংস করা হইবে। তদনুসারে নিদিষ্ট স্থানে লাইনের নীচে 
ব্যাটারীধুক্ত বোমা স্থাপন করা হয়। এতদসত্বেও বোমা যদি না ফাটে তবু 
যেন স্যার ফুলারকে হত্যা করা যায়, সেই ব্যবস্থাও করিয়া রাখ 
হইয়াছিল । বোমা না ফাটিলে এবং ট্রেনখানি নিরাপদে নিপি্ শ্বান 
অতিক্রম করিয়া! আসিলে প্রফুল্র চাকী ট্রেনথানিকে লাল আলো দেখাইয়া 
থামাইবেন এবং রিভলবার সহ ট্রেনের কামরায় প্রবেশ করিয়া শ্ার 
ফুলারকে হত্যা করিবেন ঠিক হয় । কিন্তু স্যার ফুলারকে হত)ার এই শে 
চেষ্টাও পও হইয়া ষায়। গভর্ণর ধৃবড়ী হইতে রংপুর না গিয়৷ ভিন্ন পথে 
কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন । 

ক্ষুদিগামের পিতা শ্রী ব্রেলোকা নাথ বস্তু নাড়াজোল রাজ এস্টেটের 
একজন তহশীলদার ছিলেন। ১৮৮৯ সালে মেদিনীপুর জেলার হবিব- 
পুরে তাহার জন্ম হয়। শৈশবে পিতৃমাতৃহীন হইয়া ক্ষুদিরাম তাহার 
ভগ্িশীপতি শ্রী অস্বত লাল রায়ের গৃহে আশ্রয় লইয়াছিলেন॥। অন্ত লাল 
রায় মেদিশীপুর জজকোর্টের হেড, ক্লার্ক ছিলেন। ক্ষুর্দিযাম ১৯০৫ সালে 
মেদিনীপুর জেলার বিপ্লববাদীদের সংস্পর্শে যান। কথিত আছে, ১৯১০৬ 
সালে মেদিনীপুরে অনুষ্ঠিত শিল্প প্রদর্শনীতে 'সোনার বাংল" নামক এক 
খানি রাজদ্রোহমূলক পুক্তিকা বিতরণের সময় পুলিশ তাহাকে গ্রেফতার 
করিতে উদ্ধত হইলে ক্ষুদিরাম তাহাকে এক ঘৃষি মারেন। উত্তেজিত পুলিশ 


১৮৮ আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম 


তাহাকে প্রতি-আক্রমণ করিতে যাইবে এমন সমর স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর 
অধিনায়ক শ্রী সতোন্্র নাথ বস পুলিশকে বলেন, ইনি ডেপুটি বাবুর পুর । 
ডেপুটি বাবুর নামে পুলিশের উত্তেজনা বরফের স্ভায় ঠাণ্ডা হইয়া! যায় এবং 
সন্ত পুলিশ ক্ষুদিরামকে আর কিছুই বলে না। পরে যখন ব্যাপারটি জানা- 
জানি হইয়া পড়ে, তখন সরকারী অফিসে সত্যেন্্রনাথ বন্গুর কেরিনীগিরী 
চাকুরী চলিরা যায়। স্বনামধ্যাত বিপ্রবী হেমস্ত দাস ও সত্যেন্্র নাথের 
্সপারিশ অনুসারেই মিঃ কিংসফোডে র হত্যার জন্ত তাহাকে প্রফুল্ল চাকীর 
সজী মনোনীত করা হইয়াছিল । মোকজ্জাফফরপুর গমনের প্বে ওপ্ত 
সমিতির অর্থাভাব দূরীকরণার্থ একবার তিনি এক ডাক হরকরার মেইল 
ব)াগ ছিনাইয়া লইয়াছিলেন। 

মোজফ ফরপুরের হত্যাকাণ্ডের তদন্তের সময় গোয়েন্দা পুলিশ বিপ্লব- 
বাদীদের আড্ডা, কলিকাতার মুরারীপুকুর বাগানের সন্ধান পায় । ব্যাপক 
খালাতল্লাশীর ফলে পিস্তল, বোমা, বোমা তৈয়ারীর সরঞ্জাম, রাসায়নিক 
দ্রব্যাদি এবং কিছু চিঠিপত্র তথায় পুলিশের হস্তগত হয়। এই উপলক্ষে 
পুলিশ শ্রী অরবিন্দ ঘোষ, শ্রী হেমচন্দ্র দাস, উল্লাসকর দত্ত, বারীগ্্র কুমার 
ঘোষ প্রমুখ নেতৃপ্বানীয় বিপ্লবিগণকে গ্রেফতার করে। কলিকাতার 
বাহিরেও কয়েকজনকে গ্রেফতার কর! হয়। এইক্সপে ধৃত ব্যক্তিগণের 
মোট সংখ্যা দাড়ায় ৩৪ জন । সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ষড়যন্ত্রের অভিযোগে 
সকলকে অভিযুক্ত করা হয় ॥ মামলা পরিচালনার জন্ত সরকার পক্ষে 
স্বনামখ্যাত ব্যারিস্টার শ্রিঃ ন্টন এবং অভিযুজদের পক্ষে ব্যারিস্টার শ্রী 
চিন্তরঞ্জন দাস নিযুক্ত হইয়়াছিলেন । মিঃ বী6.ক্রফ,ট নামক শ্রী! অরবিন্দ 
ঘোষের জনৈক সহপাঠীর এজলাসে প্রায় এক বংনরকাল মামলাটির শুনানী 
গলিয়াছিল। অরবিন্দ ঘোষের বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ না থাকায় বিচারে 
তিনি খালাস পান। বিচার চালু থাকাবস্বায় শ্রী সতোক্রনাথ বসু ও 
কানাইলাল দত্ত জেল্লের মধ্যে নরেন্দ্রনাথ গোস্বামী নামক জনৈক বিশ্বাস" 


'বাতক বিপ্লবীকে হত্য। করিয়' ফপিকাষ্ঠে প্রাণ দেন | শ্রী বান্দীন্র কুমার ও 
উল্লাসকর দত্ত প্রাণদণ্ডে, উপেম্্রনাথ বন্দোপাধ্যায় সহ আরও ১৯ জন যাব" 
্জ্রীবন হ্বীপাস্তর দণ্ডে এবং বাকী সকলে বিভিন্ন মেয়াদের দণ্ডে দণ্ডিত হন ॥ 
হাইকোটে” আপীলে বারীন্দ্র কুমার ও উল্লাসকরের প্রাণদণ্ডাদেশ রদ হইয়। 
যাবজ্জীবন হ্বীপাস্তর দণ্ডে পরিণত হয়। 
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মামলা পরিচালনার ব্যাপারে মিঃ নর্টনকে সাহায্য করিবার জন্য 
সরকারি উকিল শ্রী আশুতোষ বিশ্বাসকে নিধুজ করিয়াছিলেন । এ কারণে 
বিপ্লববাদীরা তাহারও উপর অত্যন্ত ক্ষুৰ ছিলেন। আশুতোষ বিশ্বাম ১৯০৯ 
সালের ফেব্রুয়ারী মাসের গোড়ার দিকে পুলিশ কোট হইতে প্রত্যাবর্তনের, 
সময় জনৈক বিপ্রববাদীর ওলীর আঘাতে নিহত হন। উত্তরকালে তাহার 
পৃত্র শ্রী চারুচন্ত্র বিশ্বাস কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি এবং পণ্ডিত 
নেহেক্ুর মগ্্রিসভার সদস্য হইয়াছিলেন। 


নরেজ্রনাথের হত্যা 

অবিভজ্ঞ বাংলার অন্ততম ম্রী শ্রী তুলশী চন্দ্র গোস্বামী হছুগলীর যেই 
বিখ্যাত জমিদার পরিবারের লোক ছিলেন, সেই পরিবারেই নরেন নাথ 
গোস্বামী নামক একটি সুদর্শন যুবক গ্থেচ্ছায় বিপ্রবী দলে যোগদান করিয়।- 
ছিলেন। ধনশালী এই জমিদারপুত্রকে দলে পাইরা বিপ্রবীরা অত্যন্ত 
আনন্দিত হয় । কারণ, গুপ্ত সমিতির জন্ত অনেক চড়া দামে অস্ত্রশস্ত্র 
ক্রয়ে অর্থের অভাব ঘটিত। নরেন্র গোস্বামীর অর্থসাহায্যে বিপ্রবীরা 
সেই অভাব দূর করিতে পারিবে বলিয়। মনে করিয়া লইয়াছিল। অন্থান্ত- 
দের সঙ্গে নরেন্র গোস্বামীও আলীপুর বোমার মামলায় অভিযৃজ্ধ হইয়া 
ছিলেন। সম্ভবতঃ জেলের ক্ট সহ্য করিতে না পারিয়৷ তিনি মুজির 
বিনিময়ে রাজসাক্ষী হইতে স্বীকৃত হন। নরেঙ্রনাথের হাবভাব হইতে 
তাহার সহকমীদের মনে সঙ্গেহ জাগে। গোপন তথ্যাদি প্রকাশ 
করিবার পূর্বেই তাই তাহাদের কেহ কেহ জেলের মধোই তাহাকে 
হত্যার সংকল্প গ্রহণ করে। কিস্তনরেন্রনাথের সহিত ইহাদের ব্যবহার 
এবং কথাবার্তা কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া সরকার তাহাকে 
ইউরোপীয় ওয়ার্ডে স্থানান্তরিত করিয়া দুইজন ইউরোপীয় কয়েদীকে 
তাহার দেহরক্ষী করিয়া দেন। ইহাতে বিপ্রবীদের সঙ্গেহ দৃঢ় বিশ্বাসে 
পরিণত হয়। 


মেদিন'পুরের্‌ শ্বনামধন্ত বিপ্লবী সতোন্রনাথ এ সময় অন্স্থ অবস্থায় 
জেল! হাসপাতালে অবস্থান করিতেছিলেন॥। তিনি হেমচন্দ্র দাসের সহিত 
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পরামর্শক্রমে অতিকষ্টে জেলের মধো দুইটি পিস্তল আনাইর। লইলেন। 
অতঃপর তিনি নরেন্র গোস্বামীর সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্বাপনের 
'উদ্দেশ্তে তাহাকে বুঝিতে দেন, তিনিও তাহার গ্তায় মুজির বিনিময়ে 
রাজসাক্ষী হইবেন স্থির করিয়াছেন ॥ সত্যেন্্রনাথের ইচ্ছার কথা নরেন্দ্রনাথ 
পৃলিশকে জানাইয়া দেন । পুলিশ এই প্রস্তাবে সানন্দে রাজী হয় । আদা- 
বলতে কি বলিতে হইবে না হইবে তৎসগ্বন্ধে পরামর্শের জন্ত সতোন্রনাথ 
প্রায়ই নরেক্র গোস্বামীকে জেল হ।সপাতালে ডাকিয়া পাঠাইতেন । 


হত্যার কার্ষে তাহাকে সাহাযা করিবার জন্ত সত্যেন্্রনাথ চন্দন- 
নগরে বিপ্রবী শ্র। কানাইলাল দত্তকে বাহিয়৷ লইয্লাছিগসেন॥ ১৯০৮ সালের 
১লা সেপ্টের নরেন্্রনাথকে হত্যা করা হইবে স্থিরীকৃত হয় । ৩১শে 
আগস্ট কানাই লাল দত্ত পেট বাথার ভান করিয়৷ জেল-হাসপাতালে ভি 
হন। পর দিবস সকালে সতোন্দ্রনাথ গোপন পরামর্শের জন্য নরেন্দ্র- 
নাথকে ডাকিয়। পাঠান। ত্দনুসারে দেহরক্ষী মিঃ হিগিল্সকে সঙ্গে লইয়া 
নরেন্্রনাথ হাসপাতালে যান। নরেন্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথ গোপন 
আলাপে প্রবৃত্ত হইয়াছেন বুঝিতে পাগ্য়। দেহরক্ষী একটু দূরে সরিয়। 
বান। সুযোগ বুঝিয়। সতোন্রনাথ তাহার পকেটম্ব শিশুতলের টিগার 
টিপিয়া দেন। প্রথম গুলীর আঘাত খাইয়াই নরেন্দ্রনাথ চীৎকার করিয়া 
দোৌড়াইয়া প্রাণ বাঁচাইতে চেষ্টা করিলেন । ইত্যবসবে মিঃ হিগিন্স ছুটির 
আসিয়া সত্োন্দ্রনাথের হাত হইতে পিস্তলটি কাড়িয়া লইবার জন্ত তাহার 
সহিত ধ্বস্তাধবস্তি শুর করিয়। দেন। পিস্তল কাড়িয়া লইবার চেষ্টা হইতে 
পারে চিন্তা করিয়া বুদ্ধিমান সতোন্্রনাথ পূর্বেই নিজের কোম:রের সহিত 
উহাকে শক্তভাবে বাঁধিয়৷ লইয়়াছিলেন। হঠাৎ একটি গুলী হিগিন্সের 
হাতে লাগিতেই তিনিও উর্ধশ্বাসে বাহিরের দিকে দোঁড় দেন। 

কানাইল'ল দত্ত এ সময় একটু দূরে ছিলেন। নরেন্দ্রনাথ পঙ্গাইয়া 
যাইতেছেন দেখিয়। তিনি হাসপাতালের ফটকের দিকে ভ্রত ছুটিয়া গেলেন। 
এবার উভয়ে একযোগে নরেন্্রনাথকে লক্ষ্য করিয়া আবার গুলা ছুড়িলেন। 
সর্বমোট চারিটি গুলীবিদ্ধ হইয়া নরেন্্রনাথ সে স্বানেই প্রাণত্যাগ করেন। 

নরেন্রনাথের হত্যার জন্ত যথাসময়ে উভয়ের বিচার অনুষ্টিত হর । 
বিচারে কানাইলাল মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন ॥ অধিকাংশ জুরি সতের" 
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নাথকে নির্দোষ ঘোষণা করায় হজ তাহাদের সহিত একমত হইতে 
এনা পারয়া মামলাটি হাইকোর্টে পাঠাইর] দেন। হাইকোর্টের বিচারে 
'সত্যেন্রনাথের প্রতিও ফাসির আদেশ হয় । ১০ই নভেম্বর কানাইলাল 
পণ্তের এবং ২১শে নভেম্বর সতোন্দ্রনাথের ফাসি হইয়। যায় । 

ইংরেজ কর্মচারিগণের স্তায় তাহাদের এতদেশীয় দালালদিগকেও 
বিপ্লবীরা তাহাদের এক নম্বর শক্র বলিয়া মনে করিত। কাজেই তাহা- 
দিগকে সমুচিত শিক্ষাদানের কোন সুযোগই তাহারা সহজে হাতছাড়া 
করিত না। শ্রী নন্দলাল বন্দোপাধ্যায় নামক পুলিশের যে সাব ইনস্‌- 
পেইর প্রফুল্ল চাকীর আত্মহত্যার জন্ত এককভাবে দায়ী, ৯ই ন.ভশ্বর 
অর্থাৎ কানাইলাল দত্তের ফাসির পূর্বদিন তিনি জনৈক বিপ্রবীর গুলীতে 
কলিকাতার সার্পেন্টাইন লেনে প্রাণ হারান । 


জনাব শামস্গল আলম নামক পলিশের একজন ডেপুটি জুপারিণ্টেণ্ডেপ্ট 
আলিপুর বোমার মামলায় সরকারের পক্ষে সাক্ষী সংগ্রহের ব্যাপারে 
অত্যন্ত উৎসাহ ও উদ্ভমের পরিচয় দিয়। বিপ্লববাদীদের রোধের উদ্রেক 
করিয়াছিলেন । উক্ত মামলা অবসানের পর সরকার তাহাকে বিপ্রহ- 
বাদীদের আড্ডাগুলি আবিফারের কার্ষে নিযৃক্ত করেন। বীরেন্রে নাথ 
দত্ত ওপ্ত নামক আঠার বৎসর বয়স্ক জনৈক বিপ্রবীর উপর তাহার হত্যার 
ভার ন্তন্ত হয়। ১৯১০ সালের জানুয়ারী মাসের শেষের দিকে একদিন 
কলিকাতা হাইকোর্টের দ্বারপথে বীরেন্্র নাথের গুলীতে শামসুল আলম 
প্রাণ হারান। বিচারে বীরেন্দ্র নাথের প্রতি ফাসির আদেশ হয় এবং 
তদনুসারে ২১শে ফেব্রুয়ারী তাহার ফশসি হইয়া যায়। 

উনবিংশ শতাব্দীর মুজাহিদগণের ন্যার হিন্দু বিপ্লববাদীরাও ভারত- 
বর্ষের মুক্তির জন্য অগ্নিমগ্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিল । কিন্ত উভয়ের কার্ধ- 
প্রণালীর মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। মুজ্জাহিদগণ সশস্ত্র গণ-অভ্যুত্ানে 
আম্বাবান ছিল এবং তাহাদের বিশ্বাস ছিল, লড়াই করিয়া তাহারা 
ইংরেজদিগকে এদেশ হইতে বিতাড়িত করিতে সমর্থ হইবে । সেজন্ত 
ব্যক্তি বিশেষের হত্যার উপর তাহার] কোন গুরুত্বই আরোপ করিত না। 
এন্তপক্ষে হিস বিপ্রববাদীরাও সশন্ত্র গাণ"অভুযু্থানে বিশ্বাস করিত 1 কিন্ত 
-ৎপূর্বে তাহারা ব্যক্তি বিশেষের উপর হামলা চালায় অন্তান্ত ইংরেজদের 
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মনে ব্রাসের সঞ্চার কনিিবার পক্ষপাতী ছিল । বলা বাহুল্য এই দৃষ্টিকোণ 
হইতে বিচার করিলে দুইয়ের মধে) ইহারাই হিল অধিক বাস্তববাদী । 
বস্ততঃ কয়েকটি ওপু হত্যার পর ইংরেজ সিভিলিয়ানগণ অত্যন্ত দুশ্চিস্তাগ্রস্ত, 
ও সন্ত্রস্ত হইয়। পড়িয়াছিলেন। 

দ্বিতীয়তঃ, উভয়ের অর্থসংগ্রহের নীতিও ছিল সম্পূর্ণ স্বতঘ্ত । মুজা- 
হিদেরা জনসাধারণের ধর্মভাবের নিকট আবেদন জানাইয়া এবং মুষ্টি 
ঠাদ] ধার্ধ করিয়া অর্থসংগ্রহ করিত । অপর পক্ষে হিম্ফু বিপ্রবিগণ 
তাহাদের ওপ্ত সমিতির পরিচালনা এবং অস্ত্রশন্ত্র ক্রয় ও নির্মাণের জঙ্ত 
ডাকাতি ও রাহাজানি করিয়া অর্থসংগ্রহ করিত । ডাকাতির ব্যাপারে ঢাকার 
শ্রী পুলিন বিহারী দাসেক্ন নেতৃত্বাধীন অনুশীলন সমিতি বিশেষ তৎপরতার 
পরিচয় দেয়। ১৯৮ সাল হইতে ১৯১০ সালের মধ্যে বাংলার, 
বিভিন্ন জেলায় ছোট বড় প্রায় ৫০টি ডাকাতি বিপ্লবীদের দ্বারা সংঘটিত 
হইয়াছিল। সব কয়টিতেই যে তাহাদের মোটা রকমের অর্থলাভ হইয়াছিল" 
তাহা নয় । এমন কি সঠিক তথ্যের অভাবে কোন কোনটি হইতে 
তাহাদিগকে একেবারে রিজ্হস্তেই ফিরিতে হইয়াছিল ॥ কোন কোন ডাকা - 
তিতে তাহাদিগকে গ্রামবাসিগণের সহিত লড়াই পর্যস্ত করিতে হইয়াছে ॥ 


এই ছগ্মুবেশী ডাকাতদের গুলীর আঘাতে কিছু সংখ্যক নিরীহ গ্রান্ম- 
বাশীও নিহত হইয়াছিল। তাহা ছাড়া বিভিন্ন কারণে এবং বিভিন্ন: 
সময়ে শ্রীশ চক্রবতা, মনোমোহন দে* মনোমোহন ঘোষ, রাজকুমার 
রায়, মতিলাল রায়, টিনেভ্যালির কালেইর মিঃ এযাস এবং ঢাকার একটি 
মামলাবু তিনজন সাক্ষীকে বিপ্লবীরা হত্যা করে। ডাকাতি ও সম্্রাস- 
বাদের অভিযোগে কয়েক দফায় সরকার প্রায় দুইশত বিপ্লবীকে প্রদেশের 
বিভিন্ন স্বান হইতে গ্রেফতার করিয়া তাহাদের বিভিন্ন দণ্ডের ব্যবস্থা 
করিয়াছিলেন । বিপ্লববাদীদের হাতে নিহতদের মধ্য কেহ' পুলিশের 
পরামর্শে গোপন তথ্যাদি সরবরাহের জন্ত দলে যোগদান করিয়াছিল, আর 
কেহ কেহ পুলিশের নির্যাতন বরদাশত করিতে না পারিয়। মুদ্ধির বিনিময়ে 
রাজসান্ষী হইয়াছিল । 


আলিপুর বোমার মামলা হইতে নিষ্কতি লাভের পর শ্রী অরবিন্দ 
ঘোষ পুনরায় গ্রেফতারের ভয়ে গোপনে চচ্দননগরে পলায়ন করেন & 
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তথার বিপ্লবী মতিলালের গৃহে কিছুদিন অবস্থানের পর তিনি একখানি 
জাহাজযোগে দক্ষিণ ভারতে ফরাসীদের শাসনাধীন পও্ডিচেরী গমন 
করেন । নরেন্্রনাথ গোস্বামীর স্তার অরবিন্দ ঘোষও পিতামাতার আদুরে 
সম্তান ছিলেন। পলায়নের পশ্চাতে যে কারণই থাকুক না কেন, বাংলার 
বিপ্লবীরা তাহার অনুপস্থিতিতে ভাঙ্গিয়া পড়ে নাই। অরবিন্দ ঘোষ 
অতঃপর পগ্ডিচেরীতে একটি আশ্রমের প্রতিষ্ঠা করিয়া আধ্যাত্মিক সাধনায় 
ব্রতী হন। এক্ষেত্রে তাহার খ্যাতি ভারতবর্ষের বাহিরেও পরিবাপ্ত 
ছিল্‌॥ বাংলায় বিপ্লববাদের অন্ততম প্রবক্তা হিসাবে তিনি আজীবন 


সকলের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। ত্রিশের দশকে তিনি দুইবার কংগ্রেসের 
প্রেসিডেণ্টের পদ প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন । 


বঙ্গভঙ্গ বদ 


বিক্ষুব্ধ হিচ্ছু জনমতকে তাচ্ছিল. সহকারে পদদলিত করিয়া লর্ড 
কার্জন বাংলাকে হ্বিখগ্ডিত ন! করিলেও বিপ্লব আন্দোলন একদিন মাথাচাড়া 
দিয় উঠিত ॥ কেননা, বিপ্লবীদের লক্ষ্য ছিল স্বাধীনতা অর্জন । কংগ্রেস 
অনুস্থত আবেদন-নিবেদন নীতির প্রতি ইংরাজী শিক্ষিত যুব সম্প্রদায় 
বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। নিয়মতান্িকতার পথ যে ব্ব্টিশ সামাজা- 
বাদীদের হাত হইতে ক্ষমতা ছিনাইয়া লওয়ার সর্বোৎকৃষ্ট পথ নয়, 
নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিতর দিয়া তাহারা ইহা নিশ্চিতভাবে বুঝিতে 
পারিয়াছিল। তবে বঙ্গভঙ্গ ব্যবস্থাই যে বিপ্রব আন্দোলনের জন- 
প্রি়তা ও বিস্তুতির জন্ত বছলাংশে দাক্লী, ইহাতে সন্দেহের কোন 
অবকাশ নাই। ওদছ্ধত্যের বশীভূত হইয়। লর্ড কার্জন যাহা কগিয়াছিলেন, 
পরবতরশকালে প্রেস্টাজের প্রলনটাই হযরত তাহা হইতে তাহার পশ্চাদপ- 
সরণের পথ রুখিরা দীড়াইয়াছিল। আন্দোলন দমনের জন্ত লর্ড 
কার্জন সম্ভাব্য সকল প্রকার ব্যবস্থা অবলগ্গন করিয়াছিলেন । এখনও 
পাকিস্তানে, ভারতে ও বাংলাদেশে যেই গোয়েন্দাগিরি প্রথা চালু আছে, 
তাহাও লর্ভ কার্জনেরই উদ্তাবিত। কিন্ত দেশের মুজিসাধনায় উত্ধদ্ধ কোন 
জাক্তি বা সম্প্রদায়কে একেবারে নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলিতে না পারিলে 
মুজি-প্রচেষ্টা যে সংক্রামক হইয়া উঠে, চগুনীতির উপাসক লর্ড কাজ'ন 

১৩-_. 
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সম্ভবতঃ ইতিহাসের সেই সতাটি জানিয়া না লইয্লাই বড়লাটের চাকুরী 
গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিলাতে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে বাংলার তাহার চও্ড- 
নীতির বর৫থত তিনি স্বয়ং দেখিয়া যাইতে পারিয়াছেন। পরবর্তী ভাইসরয়ের 
আমলেও বাংলার অবস্থা সম্পূর্ণরূপে আয়ন্তাধীনে আনা বৃটিশ সরকারের 
পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই । 

তাহা! ছাড়া বাংলার দেখাদেখি সারা ভারতবর্ষে হিন্দ দের মধ্যে বিদেশী 
দ্ূব্য বর্জন ও স্বদেশী দুব্য গ্রহণ আন্দোলন বিস্তূ তি লাভ করায় ইংলগ্ডের 
ব্যবসায়ী মহল তাহাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ সম্পকে ইতিমধ্যে 
উদ্থিগ্র হইয়া উঠিয়াছিল॥ দেশীয় মুলধনে স্থাপিত এবং দেশীয়দের 
পরিচালিত অনেকগুলি শিপ্লপ্রতিষ্ঠান এ সময় গড়িয়া উঠে । বিদেশীয়দের 
তীব্র প্রতিযোগিতার মুখে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার মানসে এই সকল শিল্প- 
প্রতিষ্ঠান স্বদেশী আন্দোলনে প্রচুর অর্থ সাহায্য করিয়াছিল । রাজ- 
নৈতিক, বাণিজ্যিক এবং শাসনকার্য সম্পফ্ষিত পরিস্থিতির ক্রমাবনতি 
লক্ষ্য করিয়া তাই বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট বঙ্গভঙ্গ ব্যবস্থা রদ করিয়। পুনরায় 
উভয় বঙ্গকে একত্রিত করণের একটা সুযোগের প্রতীক্ষায় থাকেন । 
ইংলণ্ডের রাজা সপ্তম এডোয়ার্ডের মৃত্যুতে সেই সুযোগ উপস্থিত হয় ) 
রাজা পঞ্চম জর্জ ও রাণী মেরীর ভারতবর্ষে আগমন উপলক্ষে ১৯১১ 
সালের ১২ই ডিসেম্বর দিল্লীতে মহাসমারোহে এক দরবারের অনুষ্ঠান হয় । 
ইহাতে রাজা পঞ্চম জর্জ বঙ্গবিভাগ বাতিল বলিয়া! ঘোষণ! করেন। 
বিপ্রববাদীরা তাহাদের এই মহাবিজয়ে বোম। ও পিস্তলের কার্ধকারিতা 
সম্বদ্ধে এই প্রথমবার নিঃসন্দেহ হইল । পর্ণ স্বাধীনতা লাভের পথে 
তাহাদের এই বিজয় অদূর ভবিষ্যতে তাহাদিগকে অনেকটা আগাইয়। 
দিবে, ইহা! মনে উদিত হইতেই নিহত সহকমীদের উদ্দেশ্যে শ্রচ্ধায় সেদিন 
তাহাদের মন্তক নত হইয়] পড়িয়াছিল। 


ভুলের খেসারৎ 
বঙ্গবভাগ রদ করিয়া বশ সরকার একট! বড় রকমের দাও মারিতে 
চাহিয়াছিলেন। তাহারা ধারণা করিয়া লইয়াছিলেন, ইহা হার! তাহারা 
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বিক্ষু্ধ হিম্ু জনমতকে শান্ত করিতে পারিষেন এবং জনমন্ত শান্তভাব 
ধারণ করিলে বিপ্রব আন্দোলনের স্বাভাবিক স্ৃত্যু ঘটিবে। কিন্তু এই 
ধারণ। যে কত ভ্রমাত্মক, তাহাই যেন প্রতিপন্ন করিবার জন্ত মাত্র এগারে। 
দিন পর অর্থাৎ আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতবর্ষের সন্য-বিঘোধিত রাজধানী 
দিল্লীতে প্রবেশের দিন বিপ্রবীরা স্বয়ং বড়লাট ল” হাড়িঞের উপর বোমা 
নিক্ষেপ করে। দৈবক্রমে তিনি সামান্ত আহত হইয়া বাচিয়া গেলেন সতা, 
কিন্ত তাহার একজন আর্দ।লী হ্হত হইল । বিস্যয়ারিট বুশ সরকার 
দেছিলেন, বঙ্গবিভাগের স্কায় উভয় বঙ্গের সংযূক্তির অশ্তুনিহিত উদ্দেশ্য ও 
বিপ্রণীরা পও করিয়] দিতে বদ্ধপরিকর । তাহারা ইহাও বুঝিতে পারেন, 
প্রদেশের সমানায় হদবদল নয় বরঞ্চ গোটা ভারতবর্ষের শ্বাধীনতাই 
তাহাদের লক্ষ্য। 

অতঃপর নূতন কগরিয়া আবার খটিশ সরকার ইহাদের দমনের জন্ত 
ব্যাপক প্রস্ভাতহে মনোনিবেশ করেন ॥ একার্ষে এবার মুসপমানদের সক্রির 
সাহায্য দুরে থাকুক নোৌখিক সহানুভু,ত লাভের দকল সম্ভাবনা তিরোহিত 
হইয়াহিল । কান্ুণ, ১৯১১ সালে যখন উভয় বাংলাকে সংযক্ত করা হয়? 
তখন মুসলমান সমাজের মতামত যাচাই কর। পযন্ত তহান্গা আবশ্যক মনে 
করেন নাই । তাহাদের এই বিশ্বামবাতিকভায়, বঙ্গভঙের প্রধান সমর্থক 
নওয়াব স্যার ললিনউল্লাহ অত্যন্ত ব্যথিত হন । দূঃখে, ক্ষোভে এবং লঙ্দার 
তিনি দিল্লী দরবার সপ্রিষ্ট আঙ্গান্ত অনুষ্ঠানে যোগদান না কগিয়। 
কলিকাতায় শ্রত্যার্তন করেন । ইহার পর হইতে তাহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া 
পড়িতে থাকে । বঙ্গভঙ্গ খহিতের পর কিঞ্দিধিক দুই বৎসপর তিনি 
জীবিত হিলেন। কিন্ত তাহার রাজনৈতিক জীবনের কার্ধতঃ অবস!ন 
ঘটিরাছিল রাজ] পঞ্চম জর্জের দিল্লী ঘে।ষণার দিবস হইতে । পরধতাকালে 
সন্ত্রাসবাদ দনে মুসলমানর] হুটিশের তেমন কোন সাহায্য করে নাই। 


কিছুট? আদর্শের পার্থক্যের জন্ত এবং কিছুটা দৃঢ় মনোবলের অভাবে 
তাহার হিন্ু বিপ্বধাদীদের সাথে যোগদানও করিতে পারে নাই ॥ তবে 
এ কথাও ঠিক, হিন্বুদের তরফ হইতে আহ্বান আমিলে তখন তাহারা কি 
করিত তাহা এখন বলা শক্ত ॥ অনেকের বিশ্বাস, বিপ্রব আন্দোলনে 
যোগদানের আহষান পাইলেও মুসলমান যুব সমাজ তাহাতে 'সাড়' দিভ 
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না। কারণ হিন্দু বিপ্লববাদীদের আদর্শ ছিল শিবাজীর স্বপ্নের বাস্তবায়ন 
অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীতে প্রাক্‌-এতিহাসিক যুগের কাল্পনিক “বামরাজ্য" 
প্রতিষ্ঠা । তাছাড়া অগ্রিমগ্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ প্রণালীও মুসলমান যুবকদের 
নিকট হয়ত আপত্তিকর বিবেচিত হইত । কিন্ত এতদ সত্তেও বিপ্লব আন্দো- 
লনে যোগদানের জন্ত বহু মুসলমান যুবক আগাইয়া যাইত। 


আন্দোলনের প্রসার 

মহারগ্রে বিপ্রব আন্দোলনের উৎপত্তি ও বিস্তারের কারণ উপরে 
ধল৷ হইয়াছে। অপর কয়েকটি প্রদেশেও, বিশেষ করিয়া যুজ প্রদেশ 
এবং পাঞ্জাবে ১৯০৬-১৪ সালের মধ্যে এই আন্দোলন দানা বাধিয়া 
উঠিতে থাকে । ঠিক কোন, সময়, কোথা হইতে, কে বিপ্লবের বাণী 
তথায় বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিল, তাহা বলা যায় না। চাকুরী, 
ওকালতি। ডাক্তারী প্রভৃতি কার্ধোপলক্ষে উত্তর ভারতের সবত্র বহু সংখ্যক 
বাঙালী হিন্দু স্বায়ীভাবে তখনও বাস করিতেন॥ বাংলার বিপ্লবী যুবক- 
গণ পুলিশের হাত হইতে নিজেদের রক্ষার জন্য সময় সময় প্রবাসী 
বাঙ্গালীদের আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। খুব সম্ভব তাহাদেরই চেষ্টায় উত্তর 
ভারতে ব্প্রিব আদ্দোলন বিস্তার লাভ করিয়াছিল। এ সম্পর্কে যে কয়টি 
নাম পাওয়া যায় তন্মধ্যে ধর্মানের শ্রী রাসবিহান্নী বসু পঞ্বতীকালে 
আন্তর্জাতিক খ্যাতি অজ্ন করিয়াছিলেন। তাহার পিতা শ্রী বিনোদ 
বিহারী বনু ভাবত সরকারের ছাপাখানায় একটি উচ্চপদে অধিষিত ছিলেন । 
পুত্রের শিক্ষার জন্ত তিনি বিশেষ যত্বান ছিলেন। কিন্ত পড়াশুনার প্রতি 
রাসবিহার্রীর মনোযোগ মোটেই ছিলনা । উচ্চ ইংরাজী বিগ্তালয়ের 
নবম শ্রেণীতে উঠিয়া তিনি বিষ্ভালয় ত্যাগ করায় তাহার পিতা পুত্রের 
ভবিষাং সম্পর্কে অত্যন্ত নিরাশ হইয়া পড়েন। 


অনেকের মতে কোন এক সুত্রে চন্দননগরের বিপ্লবী মতিলাল রায়ের, 
সহিত পরিচিত হওয়ার পর তিনি কলিকাতার বিপ্লবীদের দলে ভিড়িয়। 
পড়িরা'ছলেন। পুলিশ তাহার সন্ধান করিতেছে জানিয়া রাসবিহারী 
১৯১৩ সালে দেরাদুনে চলিয়া যান এবং জীবিকা নির্বাহের জন্ত একটি, 
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সরকারী চাকুনী গ্রহণ করিয়া তথায় বাস করিতে থাকফেন। তীহারুই 
চেষ্টায় ক্রমে ক্রমে উত্তর ভারতে বিপ্লবীদের একটি সুসংহত দল গড়িয়া উঠে। 
রাসবিহারী বন্দর প্রধান লক্ষাবস্ত ছিল ভারতের তদালীস্তন বড়লাট লড” 
হাডিঞ্জ। বসন্ত বিশ্বাস নামক একটি বালককে এজন্ত তিনি বাছিয়া লই- 
য়াছিলেন। রাসবিহারী তাহাকে বালিকার বেশে সুসজ্জিত করিয়া 
দিলীস্থ স্তাশনাল ব্যাঙ্ক ভবনের উপর হইতে বড়লাটের উপর বোমা 
নিক্ষেপের পরিকল্পনা রচনা করেন। তদনুসারে যথাসময়ে বোমাও নিক্ষিপ্ত 
হইয়াছিল । কিন্ত লড” হাডিঞ্জ রক্ষা পান। তাহার হ্বিতীয় কার্ধ ছিল 
সিলেট জেলার মওলবীবাজারের অত্যাচারী মহকুমা-ম্যাজিস্ট্ট কাপ্টেন 
গড়নের হত্যার চেষ্টা । ক্যাপ্টেন গভন পাঞ্জাবে বদলী হইলে পর রাস- 
বিহারী তাহার দলের জনৈক বিপ্রবীকে দিয়! তাহার যাতায়াতের পথে 
একটি বোম রাখিয়া দেন। কিন্ত বোম।টি বিক্ফোব্রিত হইতে বিশেষ বিলম্ব 
হওয়ায় ক্যাপ্টেন গভ'ন রক্ষা পাইয়া ধান। পুলিশের সতর্ক দৃষ্টি ও গ্রেফ.- 
তার এড়াইবার জন্ত অতঃপর তিনি ছল্বেশে ও ছন্মনামে বেনারসে অবস্থান 
করিতে থাকেন। 


এই ঘটনার প্রায় দশ মাস পর তথায় দীননাথ নামক জনৈক বিপ্লবী 
খত হন। পুলিশের অতাচারে দীননাথ তাহাদের নিকট অনেক 
গোপন কথা প্রকাশ করিয়া দেন। ইহার পর হইতে পুলিশ রাসবিহারীর 
খেশাজখবর করিতে থাকে । কিন্ত তিনি ধরা পড়িলেন না । দীননাথের 
বিবৃতিকে ভিত্তি করিয়া পুলিশ বহু জায়গায় তল্লাশী চালায় এবং বেশ 
কয়েকজনকে গ্রেফতার করে ॥ ইহাদিগকে লইয়াই দিলী বড়যন্ত্র মামলা 
আরম্ত হয়। বিচারের সময় দীননাথের অনুকরণে মূলতান চাদ নামক 
অপর একজন বিপ্লবী প্রথমে পুলিশের নিকট এবং পরে আদালতে স্বীকা- 
রোক্তি করিয়া রাজপাক্ষী হয়। বিচারে বালমুকুন্দ, আমির চাদ ও অপর 
একজনের মৃতুঃ)দও এবং অবশিষ্টদের বিভিন্ন প্রকার শান্তি হয় । রাসবিহার্ীর 
অনুপন্থিতিতেই ঠাহার প্রতি হ্ৃত্যুদণ্ডাজ্ঞ। প্রদত্ত হইয়াছিল । কিন্ত আদেশ 
কার্যকর করিবার জগ্ত পুলিশ তাহার কোন সঙ্ধানই পায় নাই ॥ কাজেই 
চরম দণ্ডাদেশ কাগজৈর পৃষ্ঠায় থাকয়া গেল । এদিকে তিনি ছঘ্যবেশে 
উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানে পূর্ববৎ বিপ্লবের বাণী এবং আদর্শ প্রচার করিনা 
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বেড়াইতে লাগিলেন । এই সময় দলের শক্তি অনেক বৃদ্ধি পায় এবং কু 
অস্ত্রশস্ত্র সংগৃহীত হয় । 


গা।দদার পাটি” 

হরদয়াহে নামক পাঞ্জাবের এবজন সাহমী ঘ্ধক ইংলগ্ডের অক্সরফোড'" 
বিশ্ববিগ্ঠালয়ে পাঠ সমাগত করিয়। স্বদেশে প্রত্যাবর্তন পূর্বক ১৯১০ সালের 
মধ্যভাগে বিপ্লব আন্দোলনে যোগ দেন। পর বংসর ভিনি যুক্তরাষ্ট্রের 
ক্যালিফোনিয়ায় গিয়! সে স্বানে একটি বৃট্টিশ-বিরোধী আন্দোলন গড়িয়া 
তোলেন। আমেরিকার বিভিন্ন দেশে তখন বহু সংখাক শিখ নানাভাবে 
ভাঁবিকার্জনে ৪ত ছিল ॥ তন্মধ্যে সর্বপ্রথম ক্যানাডা সরকারই ইহাদের 
বহিক্ষারের জণ্ত পর পর কয়েকটি আইন প্রণয়ন কঠিয়া ভারতীয়দের পক্ষে 
তথার প্রবেশ এবং অবস্থান এক রকম অসন্তব করিয়' তোলেন। ইতিমধ্যে 
যু্তরাষ্রেও ভারতীয় বিদ্বেষ বিস্তার লাভ করিতেছে দেখিয়া প্রবানী ভার- 
তননগণ তাহাদের ভবিধ্যৎ চিস্ত! করিয়া নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্ সম্ঘবদ্ধ 
হইতে থাকেন । হরদয়ালের পরিচালনায় গাদ্দার নামক একথানি 
পত্রিকা ভথ। হইতে প্রক্কাশিত হয়। গাদ্দার পার্টিপ্ণ মুখপত্র হিসাবে 
পত্রিকাখানি অতি অল্প সময়ের মধ্যে অতাস্ত জনপ্রিয় হইয়া উঠে। 
অধ্যাপক বরকত উল্লাহ , সোহান পিং প্রমুখ আও কতিপয় বিপ্লবী ইহার 
সহিত সংশ্লিষ্ট থ।কায়, গাদ্দার পাটির শি অপম্ভর রকম বুদ্ধি পায় এবং 
ইহ!র শাখা শীঘ্রই চীন, জাপান, ফিলিপাইন, ফিজি, ম।লয় প্রভৃতি দেশে 
সংস্থাপিত হয়। বরকত উল্লাহর আগে উত্তর ভারতের আরও কয়েকজন 
মুসলমান যুবক বিপ্লবমণ্ধে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়! জানা খায়। 
কিন্ত তাহাদের কেহই বিশেষ কোন কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান কঙিতে পারেন 
নাই। দলে ইহাদের অবস্থিতির কালও অজ্ঞাত রহিয়াছে । এদিকে 
হঠাৎ একদিন যুক্তরা্ কতৃপক্ষ হর্দয়ালকে অশান্তি সৃষ্টির অভিযোগে 
গ্রেফতার করিয়া বিচার সাপেক্ষে জাগিনে খালাস দেন। হরদরাল জেল- 
জরিমানাকে ভয় করিতেন না। কিন্তু প্মরণযোগ্য কিছু একট সম্পাদনের 
পূর্বে জেল-প্রকো্ঠে বসিয়া কড়ি-বড়গা' গণনা করিয়া সময় কাটাইবারও 


আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম ১৯৯ 


পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না ॥ বড় রকমের কিছু একটা করিবার উদ্দেশে 
তাই জামিনে মুক্তিলাভের পর তিনি গোপনে ইউকর্োপ প্রস্থান করেন। 


এদিকে আমেরিকা - প্রবাসী শিখগণ ভারত সঞ্কারের মারফৎ তাহাদের 
অভিযোগের প্রতিকার সাধনের চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ মনোরথ হন। ইহার 
ফলে তাহাদের মধো দাক্ুণ বিক্ষোভ এবং ব্াটিশ-বিছেষ দেখা দেয় । আইন- 
সঙ্গত উপায়ে প্রতিকারের সম্ভাবনা সুদূর প্রাহত চিত্ত। করিয়া অগতা। 
তাহারা ক্যানাডার ইমিগ্রেশন আইন লঙ্ঘন করিবেন বলিয়। সিন্ধান্ত গ্রহণ 
কঝরেন। মালক্লের বিখ্যাত ভারতীয় কণ্টাইর গুরুদিং পিং সবসম্মতিক্রমে 
এই আন্দোলন পরিচালনার ক্ষমতাপ্রাগ্ত হন। গুরুদিৎ পিং স্বীয় অর্থে 
কোমাগাটামাক নামক একখানি প্রকাও স্টামার ভাড়া করিয়া ১৯১৪ সালের 
এপ্রিল মাসে হংকং হইতে বহু শিখকে ইমিগ্রেশন আইন অমান্যের জন্ত 
ক্যানাভার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করিয়া দেন। জাহাজখানি ২৩শে মে 
ভ্যানকুভার বন্দরে পৌঁছে । স্থানীয় কতৃপক্ষ যাত্রিগণকে তীরে অবতরণ 
করিতে ভে। দিলেনই না, উপরস্ত জাহাজে তাহাদের এক দল পুলিশ 
প্রেরণ করেন; যাত্রীরা ইহাতে কুপিত হইয়া মারধর কর্রিয়৷ পুলিশকে 
তাড়াইয়া দেয়। ইহার প্রত্রাত্তরে কতপক্ষ একখানি যুদ্ধ জাহাজ পাঠাইয়া 
গোলা বর্ষণের ভয় প্রদর্শনপূবক ভ্রাহারজ্খানিকে অবিলম্খে বন্দন্ন ত্যাগ 
করিতে বাধ্য করেন । ১৯১৪ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর কোমাগাটামারু 
কলিকাতার নিকট বজবন্ধে পৌছে । ধাত্রীরা তখনই মাত্র জানিতে পারে 
তাহাদিগকে পাঞ্জাবে লইয়া যাইবার জন্য একখানি ট্রেন পর হইতে 
সেস্বানে প্রস্তুত রাখা হইয়াছে । উত্তেজিত শিখগণ জাহাজ হইতে অবতরণ 
করিয়া দলবদ্ধভাবে পদরুরজে কপ্পিকাতাভিমুখে যাত্রা করিলে পুলিশ 
তাহাদিগকে বাধা দিতে অগ্রপর হয় । ফলে দুই দলে সংবর্ষ বাধে । এই 
ংঘর্ষে পুলিশের কয়েকজন হতাহত এবং শিখদের ১৮ জন নিহত এবং প্রায় 
একশত জন কমবেশী আহত হয়। অতঃপর পুলিশ ৬০ জন শিখকে 
বলক্রমে ট্রেনে বসাইয়া দেয় । গুকুদিৎ সিং ঘটনাস্থল হইতে অতি কষ্টে 
পলায়ন করিয়া আত্মগোপন করেন। 


বিদেশে শিখদের উপর নির্যাতন, বজবজে পুলিশী জুলুম প্রভৃতি ঘটনা 
শিখদের অন্তরে অশান্তির আগুন জালাইয়া দেয় । একারণে কয়েক স্বানে 
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পুলিশের সঙ্গে শিখদের সংঘর্ষ পর্যস্ত হয়। সুযোগ বুঝিয়। শ্রী রাসবিহা শী, 
শ্রীবিষ্ু গণেশ পিংলে, শ্রী শচীক্র সান্তাল, শ্রীভাই পরমানন্দ প্রমুখ বিপ্লবিগণ 
এসময় পাঞজাবে তাহাদের সমস্ত শক্তি ও তৎপরতা কেন্দ্রীভূত করেন। ইহার 


ফলশ্রুঠি হিসাবে অচিরে পাঞ্জাবের বন্ধ স্বানে গুপ্ত সমিতি ইত্যাদি প্রতি- 
চিত হইয়া যায় এবং প্রচুর অর্থ এবং আগ্রেয়ান্ত্র সংগৃহীত হয় । 


লাহোর যড়য্্ 


কোমাগাটামারু ভারতে ফিরিয়া আসিবার পৃবেই ইউগোপে প্রথম 
মহাসমর আরম্ত হইয়। গিয়াছিল। শ্রী রাসবিহারী বিপ্লবীদিগকে বুঝাইলেন, 
বর্টশকে আঘাত হানিবার ইহাই উপযুক্ত সময় ও স্ত্রযোগ । অতঃপর তিনি 
বিগপ্রবীদের একটা সভা আহ্বান করিয়া ভারতব্যাপী একই সঙ্গে সশস্ত্র 
অভু)খানের জন্ত সকলকে যথারীতি প্রস্তুত হইতে বলেন । কোমাগাটামারুর 
দুর্ঘটনার প্র হইতে সর্ব শ্রেণীর শিখদের মধ্যে ইংরেজ-বিদ্বেধ ভ্রুত বৃদ্ধি 
পাইতে থাকায়, বিপ্লবিগণ পাঞ্জাবকেই কেন্দ্র করির। সশস্ত্র অভ্যুখানের 
পরিকল্পনা রচনা করিয়াছিলেন। প্রদেশওয়ারী তুঙ্গনামূলক হারে বটশ 
বাহিনীতে সে সময় এতদেশীয়দের মধ্যে পাঞ্জাবীদেরই সংখ্যাবিক্য ছিল । 
এ কারণেও বাংল এবং মহারার্রে্ পরিবর্তে তাহারা পাঞ্জাবের অনুকূলে 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া থাকিতে পারেন। নেতৃম্বানীয় বিপ্লবিগণের বিশ্বাস 
ছিল, সশস্ত্র অভ্যুত্থানে তাহারা শিখ সৈন্যদের সাহায্য পাইবেন। কর্তার 
সিংহ সৈন্তদের মধ্যে বিছবেষ ও বিপ্লব প্রচারের ভার গ্রহণ করেন । এ 
ব্যাপারে তিনি যে অসীম সাহস এবং দক্ষতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, 
সত্যই উহার তুলনা পাওয়1 দুকর । সেনানীর বেশে তিনি সৈন্তদের ব্যারাকে 
প্রবেশ করিয়া তাহাদের মধ্যে বিপ্লববাদ প্রচার করিতেন । বিপ্লবের জন্তু 
ভূমি পূ হইতেই এমন প্রস্তত ছিল যে, বহু ব্যারাকের সৈন্তয়া বিপ্লবীদের 
প্রথম আহ্বানেই সাড়া দিয়াছিল। 

যুদ্ধের সময় বৃটিশ সরকার গোয়েন্দার সংখা? বৃদ্ধি করিয়াছিলেন । দেরী 
হইলে বিপ্রবীদের পরিকল্পনার বিষয় সরকার জানিতে পারেন, এই আশঙ্কা 
করিয়া ২১শে ফেব্রুয়ারী সশস্ত্র অভ্যরথানের তারিখ নিদিষ্ট করা হুয়। 
বিপ্লবীরা ইতিমধ্যে বিদেশ হইতে বছ অস্ত্রশস্্রও আমদানী করিয়া লইয়া- 


আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম ২০১ 


€ছিলেন। প্রস্তুতি যখন সমান্তির পথে. তখন কপাল সিংহ নামক জনৈক 
গগুচর সরকারকে সশঙ্গ অভুযখানের বিষয় জানাইয়। দেয় । সরকার 
'মৃহ্র্তকাল বিলম্ব না করিয়া সৈল্গনিবাস এবং অস্ত্রাগারগুলিতে শক্তিশালী 
পাহারাদার বনাইয়া একই দিনে বিভিন্ন প্বানে বিপ্রবীদের আড্ডায় হানা 
দেন। মার্চ মাসের শেষের দিকে দশটি বোমা সহ বিষ পিংলে মীরাটে 
গ্রেফতার হন। কর্তার সিং প্রমুখ বছ বিপ্লবী প্রায় একই সময় বিভিন্ন স্বানে 
গ্রেফতার হইয়া লাহোরে নীত হন। নিঃসঙ্গ রাপবিহারী বস্থ আবার 
কাশীতে যাইয়। ছল্পবেশে অবস্থান করিতে থাকেন। 
যথাসময়ে ধৃত বিপ্রবিগণকে বিচারার্থ একটি স্পেশাল ট্ইব্যনালের 
সম্মুখে উপস্থিত করা হয় । বিচারে ২৪ জনের প্রতি স্বতদও্ড প্রদত্ত হয় । 
কিন্ত শেষ পর্যন্ত বিষণ পিংলে, কর্তার সিংহ" হরনাম সিংহ প্রমুখ মাত্র সাত- 
জনকে ফীসিকা্ছে প্রাণ দিতে হইয়াছিল। ম্বত্যু দণ্ডাজ্ঞাপ্রাণ্ড অবশিষ্ট ১৭ 
জনের শান্তি হাস করিয়। উচ্চ আদ লত তাহাদের প্রতি যাবজ্জীবন 
দ্বীপাস্তর দণ্ডাজ্ঞ প্রদান করিয়াছিলেন। বাকী আসামীগণের প্রতিও 
যাবজ্জীবন ছীপাস্তর কিম্বা দীর্ঘ মেয়াদের কারাদপগ্ডাজ্ঞ। প্রদত্ত হইয়াছিল। 
এদিকে কাশীতে কিছু দিন অবশ্যানের পর ভারতের বাহিরে বিপ্লব আন্দো- 
লনে সহায়ত] এবং বিদেশীয়দের সাহায্যলাভের ব্যবস্বা করিবার জন্ত পি. 
এন. ঠাকুর ছল্পনামে জাপান গমনের পাসপোর্ট সংগ্রহ করিয়। রাসবিহারী 
বস্তু ১৯১৫ সালের ১২ই মে একখানি জাপানী জাহাজযোগে ভারত ত্যাগ 
করেন। যাত্রার পৰে তিনি শ্রী শচীন্দ্র সান্্যালের উপর তাহার আরদ্ধ 
কার্য সম্পাদনের ভার অর্পশ করিয়াছিলেন । র্রাসবিহারীপ ভারত ত্যাগের 
কিছু দিন পর শসীন্র সান্যাল এবং দলের আরও অনেকে পুলিশের হাতে 
ধরা পড়েন । বেনারসে ইহ'দের বিচার হয় ॥ শচীল্্র সাল্স্যাল যাবজ্জীবন 
স্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন। 


প্রথম রখ-জাপান যুদ্ধে রাশিয়ার পরাজয়ের পর হইতে জাপান সম্পর্কে 
এদেশে একটি ভ্রান্ত ধাঠুণা চলিয়া আদিতেছিল । প্রাচ্যের হাতে পাশ্চাতোর 
উজ্জ পরাজয়ের মধ্যে পরাধীন এশিয়াবালীরা যেন তাহাদের মুক্তি পথের 
সন্ধান পাইরাছিল$ তখন হইতে তাহারা জাপানকে এশিয়ার মুজিদাতা 
হিসাবে শ্রদ্ধা জানাইরা আসিতে থাকে । ভারতের ভাবী মুজি-সংগ্রামে 
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জাপানের সাহায্য লাভের আশায় তাই রাপবিহার্ী বস জাপানে গমন: 
করেন। শিল্প-বাণিজ্য, শিক্ষা সভ্যতার গ্ভায় পররাজ্য হরণের ব্যাপারেও 
জাপান যে ইউরোপ এবং আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী রাষ্রীগুলির শিষ্যত্ব গ্রহণ 
করিয়াছিল ইহা অনেকের শ্টায় জাপান পৌছারু পুরে রাসবিহাপী বনসুরও 
অজ্ঞাত ছিল। জাপানে পৌছার পর আন্তে আস্তে তাহার সেই ভ্রান্ত 
ধারণ;র অপনোদন ঘটে । অগ্রত্যাশিতভাবে জাপান প্রথম মহাসমরে মিত্র 
শির পক্ষে যোগদান করিয়া চীনের উপকূলে অবস্থিত জার্মান অধিকৃত 
স্বান'গুলি দখল করিয়া বসে। ইহার কিছুদিন পর বৃটিশ সরকারের অনুরোধে 
জাপান সরকার রাসবিহারীকে তাহাদের দেশ হইতে বহিকফারের আদেশ 
দেন। নিরুপায় হইয়। রাসবিহারী আত্মগোপন করেন । সেই অবস্থায় 
তশাহার দশটি বৎসর অতিবাহিত হয় । 

আত্মগোপনের সময় জনৈক সহদয় জাপানী তশহাকে যথেষ্ট সাহাযঃ 
করিয়াছিলেন। দশ বৎসর পর তিনি যখন আত্মপ্রকাশ করেন, জাপানের 
সহিত কয়েকটি ব্যাপারে ইউরোপ ও আমেরিকার প্রধান শক্তিগুপ্লির 
তখন মতবিরোধ চলিতেছিল । বৃটটিশের সহিত সম্ভাব্য সংঘর্ষে রানবিহারীকে 
অস্্ররূপে ব্যবহারের কথা চিন্তা করিয়াই বোধ হয় জাপান সরকার তাহার 
উপস্থিতিতে এই দফা আর আপত্তি করেন নাই । তখন হইতে তিনি 
জাপানেই প্রকাশ্যভাবে অবস্থান করিতে থাকেন । কিন্ত প্রথম মহাসমরে 
বিজয়ীপক্ষ পর্যস্ত এমন দুবল হইয়৷ পড়িয়াছিল যে, দীর্ঘ কুড়ি বৎসর 
তাহাদের মধ্যে বিবাদ না বাধায় রাপবিহানী জাপানকে এবং জাপান. 
রামবিহান্ধীকে বৃটিশের বিরুদ্ধে ব্যবহারের কোন সুযোগই পায় না। 
অবশেষে ১৯৪১ সালের ডিসেঘ্বর মাসে জাপান ঘখন মিত্র শক্তির বিরুদ্ধে 
দ্বিতীয় মহাসমরে অবতীর্ণ হয়, তখন ন্ুযোগসন্ধানী রাপবিহারী ভারতবর্ষ 
উদ্ধাঞ্চের একটি ব্যাপক পরিকল্পনা লইয়া কমর্েত্রে বাপাইয়। পড়েন । 
কোন বিগ্রবী ইতিপূরে এত দীর্ঘকাল ব্যাপী এতট। ধৈযেরি পরিচয় প্রদান 
করিতে পারেন নাই । এই দিক দিয়া তিনি একক ও অহিতীয়। 


স্বাধীন ভারত সরকার 
প্রথম মহাসমরের পূব হইতে শিক্ষা এবং ব)বসা-বাণিজ্য উপলক্ষে- 


আমাদের মুক্তি সংগ্রাম ২০৩ 


কফিঢ় সংখ্যক ভারতীয় জার্মানী এবং উহার অধিকৃত এলাকায় অবস্থান 
করিয়া আসিতেছিলেন। যুদ্ধ ঘোষিত হইলে, ইহারা ভারতবর্ষ হইতে 
ইংরেজ বিতাড়নের জন্ত জার্মান সরকারের সাহায্য প্রাথী হন।। জার্মান 
সরকারও ইহাই আশা কগিতেছিলেন । উভয় পক্ষে আলাপ-আলোচনার 
পর ডঃ তারক দাস, অধাপক বরকত উল্লাহ, হর্দয়াল, চল্দ্রকান্ত চক্রবতী 
প্রমুখ বিপ্লবিগণের উদ্ভোগে বালিনে একটি সামতি গঠিহ হয়। তুরস্ক 
মিত্রশপ্ির বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার পর বরকত উল্লাহ ইউরোপ 
হইতে কাবুলে উপনীত হন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, তুরস্কের 
যুদ্ধে যোগদানের দরুন ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজ-বিছ্বেষ বৃদ্ধি 
পাইবে এবং উহার ফঙ্গে বিপ্লবীদের কাজ সহজতর হইনে। কাবুলে 
তিনি ওবায়েদ উল্লাহ পিদ্ধি, ফাতেহ মোহাম্মদ, আবদুল্লাহ, মোহাম্মদ 
আলি, মিয়া মাহমুদ আনসারী প্রমুখ পলাতক বিপ্রবিগণের সহিত একত্রিত 
হন। ইহারা মহাসমর আরম্তের এক বংসর পর গোপনে ভারতবর্ষ ত্যাগ 
করিয়। কাবৃঙ্গে উপস্থিত হইয়াছিলেন' ইংরেক্জ বিতাড়নে বিভিন্ন মুনপ্িম 
রা্রের সাহায্য লাভের আশায় তখন হইতে তাহারা কাবুলে অবস্থান 
করিতে থাকেন! হাতরাসের বিশিই্ই জমিদার রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ 
বালিন হইতে আসিয়৷ ইহাদের সঙ্গে পরে যোগ দেন। 

অতঃপর ইহাদের সাহাযে অধ্যাপক বরকত উল্লাহ কাবুলে ভারতের 
জন্য একটি অন্থায়ী স্বাধীন সরকার গঠন করেন । এই অস্থারী সরকারে 
রাজ" মহেন্দ্র প্রতাপ প্রেসিডেন্ট, অধ্যাপক বরকত উল্লাহ্‌ প্রধান মন্ত্রী 
ম€ুলান! ওবায়েদ উল্লাহ পিদ্ধি স্বরাঘঁ মন্ত্রী এবং অন্যান্যরা বিভিম্ন পদে নিযুক্ত 
হন। দলের অন্ততম বিশিই্ সদস্য মওলানা মাহধুদুল হাসান হজব্রত 
উদযাপন উপলক্ষে মক্কায় গমন করিয়। হেজাজের তৃক্কা শাসনকর্ত! গাপিব 
পাশার সহিত যোগাযোগ স্বাপন করেন। অতঃপর ভ্রার্মানী ও তুরস্ক 
হইতে কিছু কিছু অস্ত্রশস্ত্র ক্তাবুলে প্রেধিত হইতে থাকে । কালক্রমে এই 
ধড়যদ্রের সহিত মকার শেরিফ হোসেন এবং আফগান আমীর হাবিবুলাহ 
খানও জড়িত হইয়া পড়েন॥ অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকার তখন হইতে 
দুর্গম পথে জার্মান অস্ত্রশস্ত্র ভারতে প্রেরণ করিতে থাকেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ 
করা যাইতে পারে, মৃখ্যতঃ নিখিল ভারত কংগ্রেসের সমর্থন লাভের আশায় 
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রাজা মহেঙ্র প্রতাপকে মরকারের প্রধান করা হইয়াছিল । ইনি কংগ্রেসের 
একজন দূঢ় সমর্থক ছিলেন। 


শেরিফ হোসেনের ভুমিক। 


ইতিমধ্যে শেরিফ হোসেনের বিশ্বাসঘাতকতায় এই ষড়যন্ত্রের কথা ইংরেজরা 


'জানিয়৷ ফেলেন । াহারা তৎক্ষণাৎ আমীর হাবিবুল্লাহকে প্রচুর অর্থের 
প্রলোভনে বশীভূত করিয়া আফগানিস্তানের মারফৎ অস্ত্রশস্ত্র সাহায্য প্রাপ্তির 


পথে নানা বাধাবিদ্ধের স্ষ্টি করেন। ভারতে সশস্ত্র অভ্যু্থানের আয়োজন 
সম্পূর্ণ কছিয়া তোলার জন্ঞ ইতিপূর্বে মাহমুদ আনসারী, আবদুল্লাহ, ফাতেহ 
মোহাম্মদ, মোহাম্মদ আলী প্রমুখ যে সকল বিপ্লবী ভারতের উদ্দেশ্যে কাবুল 
ত্যাগ্গ করিয়াছিলেন, ষড়যন্ত্রের সঙ্গে তাহাদের নামও প্রকাশ হইয়। পড়িয়া- 
ছিল বলিয়া সীমান্তে তাহারা ইংরেজদের হাতে ধরা পড়িয়া যান। প্রমাণা- 
ভাবে বিচারে খালাস পাইলেও তাহাদিগকে ১৮১৮ সালের রেগুলেশন 
পি, অনুসারে দীর্ঘ দিন কারাগারে আটক রাখা হয় । এদিকে আমীর হাবিব- 
উল্লাহর চাপে অস্থা্ী স্বাধীন ভারত সরকার ভাঙ্গিয়। দিয়] নেতৃবর্গ কাবুল 
ত্যাগ করিয়া বালিন ও অন্তান্ত স্থানে চলিয়া যান ॥ বিদেশী ইংরেজ 
সরকার ভারতবষে বিপ্লবীদের পুনঃপ্রবেশের উপর নিষেধাজ্ঞ। জারী 
করিয়া রাখিয়াছিলেন। ১৯৩৭ সালে এই নিষেধাজ্ঞ। শিথিল করা হইলে 
সেই সুযোগে অল্প কয়জন বিপ্রবী ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। বাকী 
বিপ্লবীরা তৎপূর্বেই বিভিন্ন দেশে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন । 


প্রথম মহাসমরের পূব হইতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিরায় বহু ভারতীরের বাস 
ছিল । এজন্ত শ্যামের রাজধানী ব্যাঙ্ককে এবং ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী 
বাটাভিয়ায় দুইটি বিপ্লব-কেন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় ॥ ব্যাঙ্কক কেন্দ্রটি চীন, জাপান 
*এবং আমেরিকার গাদ্দার দলের সহিত যোগাযোগ রক্ষ' করিত॥ পক্ষান্তরে 
'বাটাভিয়া কেন্রের সহিত সম্বন্ধ ছিল বাংলার ধিগ্রবী দলের | শ্যাম দেশ 
স্বাধীন ছিল বটে, কিন্ত সেম্বানে বুটিশের যথেষ্ট প্রভাব থাকায় বিপ্লবীদের 
কার্ধে তাহারা নানাভাবে প্রতিবন্ধকতার স্মষ্ট করিতে থাকেন। বাটাভিয়ায় 
ও অনুন্ধপ অন্ুবিধা ছিল । ইন্দোনেশিয়া ছিল তখন হল্যাণ্ডের শাসনাধীন । 
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প্রথম মহাসমরে হল্যাওড নিরপেক্ষ ছিল বটে, কিন্ত এশিয়ায় তাহার বিশাল 
সাম্রাজ্যের স্বাযিত্বের জন্ত তাহাকে বুটিশের সদিচ্ছার উপর অনেকটা নির্ভর 
করিতে হইত। প্রায় আড়াই হাজার দ্বীপ লইয়া গঠিত সমগ্র ইন্দোনেশিয়া 
ছিল প্রায় আড়াইশত বৎসর হইতে তাহার পদানত ॥ ইন্দোনেশিয়ায় 
তখন মুক্তিআন্দোলন বেশ দানা বীধিম্ন উঠিতে থাকায় ভারতীয় 
বিপ্রবিগণ তাহাদের ইন্দোনেশীয় ভ্রাতৃগণের সাহাযা ও সহানুভূতি হইতে 
কোন সময় বঞ্চিত হন নাই সত্য। কিন্ত বুটিশের ভয়ে ডাচের! বিপ্লবীদের 
কার্ষে নানা অন্থবিধার স্যট্টি করিয়াছিল। বাটাভিয়৷ হইতে সিঙ্গাপুরের 
দূরত্ব খুব বেশী নয় এবং সিঙ্গাপুরে তখনও বছ সহ ভারতীয়ের বাস 
ছিল। এ কারণে বাটাভিয়ার বিপ্লবীদের সহিত বাংলার বিপ্রবীদের 
যোগাযোগ শেষ পর্ষস্তও অক্ষুপ্ন ছিল । 

ইহা ছাড়া বাটাভিয়াস্ম জার্মানদের সাহায্যে তাহারা ইউরোপে হক - 
দয়াল প্রমুখ তাহাদের অন্থান্য সহকদাঁদের সহিতও নিয়ম্রিত যোগাযোগ 
রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন । বাটাভিয়াস্থ জার্মান কতণপক্ষ ভারতীয় 
বিপ্লবিগণকে এ সময় জানান যে, অধিকতর সাহায্য প্রদানের পৃবে তাহারা 


নেতৃস্বানীয় বিপ্লবীদের সহিত আলোচনা করিতে ইচ্ছক। তদনুসারে 
শ্রী নরেন্দ্র ভট্টাচার্য বাংল। হইতে তথায় প্রেরিত হন। 


মেভারিকের অভিযান 

বাটাভিয়াস্ম জ্জার্ানদের পক্ষ হইতে থিওডোর হেলফারিক নামক 
জনৈক পদস্থ ব্যক্তি নরেন্দ্র ভট্রাচার্যকে জানান, £মেভারিক' নামক এক- 
খানি জাহাজ ক্যালিফোনিয়া হইতে ভারতীয় বিপ্লবীদের জন্য ৩০ হাজার 
রাইফেল" প্রচুর গোলাবারুদ এবং কয়েক লক্ষ টাকা জইয়। যাত্রা! করিয়াছে ॥ 
জাহাজথানি করাচী বন্দরে নোঙর করিবে প্রথমে ছবির হইয়াছিল । 
কিন্ত শ্বানীয় বিপ্লবীদের সঙ্গে পরামর্শক্রমে নরেন্দ্র ভট্টাচার্য উপরোষ্ত? 
দ্রব্যাদি নোয়াখালী জেলার সন্দীপের নিকট এক স্বানে খালাসের কথা 
জানাইয়। দিগ্না বাংলায় প্রত্যাবর্তন করেন । এম্বানে আসিয়া! তিনি বতীন্্র 
নাথ মুখোপাধ্যায়ং ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় এবং অতুল ঘোষের সহিত 
পরামর্শের পর সন্দীপে, কলিকাতার অদূরে এক স্বানে, এবং বালেশ্বর 
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ভ'গাভাগি করিয়া জাহাজের মাল খাঙ্াস করিয়া লইবার দিদ্ধাস্ত 
গ্রহণ করিয়া তাহা যথাসময়ে বাটাভিয়ায় জানাইয়া দেন । সন্দীপের 
নিকটবতাঁ একটি নির্জন দ্বীপে এতগুলি মাল খালাস এবং তথা হইতে 
অন্তত্র প্রেরণের অসুবিধার কথা চিন্তা করিয়াই প্রথমোক্ত সিদ্ধান্তের পরিবর্তন 
করা হইয়াছিল বলিয়? অনুমিত হয় ॥ বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে সুন্দরবনের 
রারমঙ্গল নামক স্থানের কথা হইয়াছিল । মাল খালাসের জন্ত যথা- 
সময় সন্দীপ ও হাতিয়ায় লোকজন গেল । কিন্ত পক্ষকাল অপেক্ষার 
পরও জাহাজের কোন সদ্ধান পাওয়া গেল না দেখিয়! বিপ্রবিগন চিস্তিত 
হইয়া পড়েন । ব্যাশারটি আসলে দাড়াইয়াছিল এইবপ £ 


তখন পর্যস্ত নিরপেক্ষতার মুখোসধারী যুক্তরার্ কতৃপক্ষকে ফণকি 
দেওয়ার মানসে “মেভারিক' কোন মাল না লইয়াই কালিফোশিয়া 
বন্দর ত]াগ করে। স্থির হয়, পথে এএ্যানি লাসেনি' নামক জ!হাজ 
হইতে পৃবোক্ত মালগুলি তুলিয়া লইরা মেভারিক জাভা হইতে সন্দীপ 
অথবা হাতিয়ায় যাইবে । কিন্ত যুক্তরা্্রের সামুদ্রিক এলাকায় বে-আইনী- 
ভাবে অস্ত্রশস্ত্র বহনের অভিযোগে যুক্তরা্ যানি লার্সেন'কে আটক 
করিয়া অস্ত্রশস্ত্রুলি বাজেয়াফব্ত করিলে, “মেভ্ডারিকের' সন্দীপ যাওয়ার 
প্রস্তাব অর্থহীন হইয়া পড়ে । এইরূপে জামান অস্ত্রশস্ত্র প্রাপ্তির প্রথম প্রচে্া 
ব্যর্থ হয় বটে ; কিন্ত থিওডোরু হেল্ফারিক হাল ছাড়িরা দিলেন না । তিনি 
বাংলার বিপ্রবিগণকে জানাইলেন, পাচ হাজার রাইফেল, গোল।বারুর 
এবং গ্রচুর অর্থ তাহাদের জন্ত সন্দীপ ও হাতিয়ায় পাঠানো হইতেছে । 
দুঃখের বিষয়, নানা কারণে ইহাও যথাস্থানে পৌছিতে পারে নাই । ভাতঃপর 

ংহাইস্থিত জার্নান কঙগালেল উদ্যোগে আরও দুইখ।নি অস্ত্রশন্রপূর্ণ 
জ্ৰাহাজ প্রেরণের চেষ্টা হয়॥। কিন্ত সমুদ্রে পাহারারত বটিশ রণপোতগুলি 
সেই চেষ্টাও পণ্ড করিয়া দেয় ॥ বিপ্লবিগণের দুর্ভাগাবশত্ঃ একই উদ্দেশ্যে 
প্রেরিত “হেনরী' নামক অপর একখানি অস্ত্রশস্ত্র বোঝাই জাহাজও পথি' 
মধ্যেই ধৃত হইয়া পড়ে । 

বিপ্রবিগণের উদ্দেশ প্রেরিত পর্মপরু কয়েকখানি অস্ত্রশস্র-বোঝাই জাহাজ 
ধৃত হওয়ায় বুটিশ সরকার বঙ্গোপসাগরে কড়া পাহারার ব্যবস্থা তো 
করিলেনই, উপর্ত বিগ্লবিগণকে খুণজিয়া বাহির করিবার জন্ত একটি বিরাট 
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“গোয়েন্দা বাহিনীও নিধুজ করিলেন। ইহাদের কয়েকজনকে সন্দ্বীপ ও 
হাতিয়ায় পাঠান হয় । কতৃপক্ষের আদেশক্রমে অতঃপর এই উভয় স্থানের 
স্টীমার ও নৌকাঘাটে প্রত্যেক যাত্রীর মালপত্র তল্লাশী হইতে থাকে । এই 
ব্যবস্থা ১৯১৮ সাল পর্যন্ত চালু ছিল। 


স্বন্দরবন হইতে টেকনাফ, পর্ষস্ত উপকূল ভূভাগের উপর কড়া দুষ্ট 
ব্রাখারু জন্ত সন্দীপে একটি অস্থায়ী নৌঘশটি নির্মাণের সম্ভাব্যত। পরীক্ষার 
উদ্দেশো ১৯১৬ সালের গোড়ার দিকে বাংলার তদানীন্তন গভর্ণব্র লড” 
কারমাইকেল কতিপয় সামরিক ও নো-বিশেষন্জ সমভিবাহারে সন্দীপ গমন 
'ক্রিয়াছিলেন। ছোট-খাটে। একটি নোৌ-ঘাটির জন্ত তাহার' স্বান$ 
মনোনীতও করিয়াছিক্েন। কিন্ত ইহার প্রায় পর পরই জার্মানীর বিখ্যাত 
রণপোত 'এমডেন' ভারত মহাস।গরে চড়ায় ঠেকিয়া স্বটিশের হাতে ধর। 
পড়ায় বঙ্গোপসাগর কঙকটা নিরাপদ হয় এবং উপরোক্ত পরিকল্পনাটিও 
চাপা পড়িয়া যায় । 


থিওডোর হেলফারিকের সহিত পৰামর্শের জন্ত নরেন্দ্র ভট্টাচার্য পুনরাম্ন 
বাটাভিয়ায় গমন করেন । কিন্ত অস্ত্রশস্ত্র প্রাপ্তি এবং উহা বাংলায় পাঠাই- 
বার কোন ব্যবস্থাই এবার তিণি করিয়া উঠিতে পারিপেন না । রাসবিহারী 
বসুও বৃটিশের শ্যেন দৃষ্টি এড়াইয়া সাংহাই বন্দর হইতে ভারতে অস্ত্রশস্ত্র 
পাঠাইতে সমর্থ হইলেন না ॥ বিপ্লবী দল অতঃপর জার্মানী হইতে সাহায্য 
প্রাপ্তির আশা ত্যাগ করিয়া নিজেদের সীমিত শজিএ পূর্ণ সহ্ধবহারের 
জন্ত নৃতন করিয়। আবার প্রস্তত হইতে থাকে। কিন্ত ইতিমধ্যে পুলিশ 
তাহাদের সম্পকে অনেক কিছু জানিয়া লইতে পারিয়াছিল। কলিকাতা 
কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত বিপ্লবী শ্রী অমরেন্্র চট্টোপাধ্যায় পুলিশের মতলবের 
কথা জ্বানা মাত্রই চন্দননগর চলিয়া যান। ভোলানাথ চট্রোপাধ্যার 
গোয়। হইতে বাটাভিয়ার সংবাদ লইবার জন্ত চেষ্ট। করিতে গিয়া তথায় 
ধুত হন। কিছু দিন পর তিনি পুনা জেলের মধ্যে আত্মহত/ করেন । 
এই আত্মহত্যার কারণ অজ্ঞাত রহিয়াছে । অনেকে সন্দেহ করেন, 
স্বীকারোক্তি আদার কথ্িতে না৷ পারিয়া পুলিশ গলা টিপিয়। তাহাকে 
“মারিয়া ফেলে । 
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যতীজ্ঞরনাথের আত্মদান 

এদিকে বিপ্রবী যতীন্দ্রনাথ চারিজন সঙ্গী লইয়া “মেভারিকের' মাল 
খালাস করিবার জন্ত ইতিপূর্বেই বালেশ্বর গিয়াছিলেন। পুলিশ তাহার অনু- 
সন্ধান করিতেছে জানিয়া তিনি সঙ্গিগণসহ ময়ুরভঞ্জের জঙ্গলে আত্মগোপন 
করেন। পুলিশের নিকট কিন্ত ইহা! গোপন রহিল না । বালেশ্বরের জেলা 
গ্যাজিজ্টেট তাহাদিগকে ধরিবার জন্ত মিঃ টেগার্ট, মিঃ বাড” এবং একদল 
সশস্ত্র পুলিশ সহ ময়ুরভঞ্জে গমন করেন। এই সংবাদ পাইয়া বতীন্দ্রনাথ 
সদলবলে অস্থত্র গমনের উদ্দেশ্যে বুড়ীবালাম নদীর তারে অবস্থিত চাষাখন্দ 
নামক স্বানে উপস্থিত হন। পথিমধ্যে স্থানীয় লোকজন তাহাদিগকে 
ডাকাত সন্দেহ করিয়া দূর হইতে তাহাদের অনুসরণ করিতে থাকে এবং 
কয়েক বাক্তি গিয়া নিকটবতাঁ থানায় সংবাদ দেয়। সংবাদ পাওয়া মাত্রই 
বালেশরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট প্রায় তিনশত পুলিশ ও সৈন্ত লইয়া জঙগলটি 
ঘিরিয়া ফেলেন । পরক্ষণেই উভয় পক্ষে গুলী বিনিময় শুক হইয়া যায়। 
কিছুক্ষণ পর সৈন্তদের গুলীতে চিত্তপ্রিয় আহত হইয়া পড়েন। তাহাকে 
কোলে তুলিয়া লইবার সময় সৈন্তদের নিক্ষিপ্ত অপর একটি গুলীতে যতীল্্র 
নাথ মারাত্মক আঘাত পান । অতঃপর যতীল্র নাথেরই পরানর্শক্রমে তাহারা 
সকলে সৈম্তদের নিকট আত্মসর্পণ করেন। চিত্তপ্রিয় সে স্থানেই মৃত্যুর 
কোলে ঢলিয়া পড়েন। চিকিৎসার জন্য জেলা ম্যাজিস্টেট যতীন্ত্র নাথকে 
তাড়াতাড়ি বালেশ্বর হাসপাতালে পাঠাইয়! দিয়া, অবশিষ্ট তিন জনকে 
শঙ্খলাবদ্ধ করিয়া লইয়া যান। বালেশ্বর হাসপাতালেই যতীন্্র নাথের 
মৃত্যু ঘটে। 

বিপ্লবীদের দলে যতীন্দ্ নাথের স্তায় দুঃসাহসী কোন যুবক ছিলেন 
না। এজন্ত তিনি বাঘা যতীন নাগে অভিহিত হইতেন। আহত 
অবস্থার ধৃত হওয়ার পর জেলা ম্যাজিস্টেটের অনুকরণে সৈন্তবাহিনী ও 
প্লিশের লোকজনরা সামরিক কায়দায় তাহাকে সম্রন্ধ অভিবাদন 
জানাইয়াছিল । সম্রাটের বিরুদ্ধে বুদ্ধ ঘোষণ1 এবং অন্তান্ত কতিপর 
অভিযোগে কটক জেলের মধ্যে যতীন নাথের সঙ্গী নীরেন্র নাথ ও 
মনোরজনের ফখসি এবং জ্যোতিষের প্রতি হয় যাবজ্জীবন ছ্বীপাস্তরের 
আদেশ। আন্দামানে অবস্থানের সময় মস্তিকের বিকৃতি দেখা দিলে 


আম্মাদের মুক্তি সংগ্রাম ২০৯ 


জ্যোতিষকে ফেরৎ আনা হয়। কিন্ত কিছু দিনের মধ্যেই তিনি রংপুষ্গ 
জেলে মৃতুমুখে পতিত হন। 


এদিকে নরেন্দ্র ভট্টাচার্য বাটাভিয়া হইতে ভানুতে প্রত্যাবর্তনের কোন 
সুনিশ্চিত ব্যবস্থা]! করিতে না পারিয়। 'মেভারিক' জাহাজযোগে আমেরিকার 


চলিয়া যান। অবনী মুখোপাধ্যায় সাহায্য লাভের চেষ্টায় গোপনে 
জাপান গিয়াছিলেন। ভারতে প্রত্যাবর্তনের পথে তিনি সিঙ্গাপুরে 
ধৃত হন। নরেন্দ্র ভট্টাচার্য দীর্ঘকাল ইউরোপ ও আমেরিকার কয়েকটি দেশে 
ঘটনাবহুল জীবন যাপনের পর ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন ॥ এস্বানে তিনি 
র্যাডিকেল ডেমোক্র্যাটক পার্টি গঠন পূবক পরোক্ষভাবে পালণমেণ্টারী 
রাজনীতিতে প্রবিষ্ট হন। তিনি ভারতীয় কংগ্রেস ওয়াকিং কণিটিতে একটি 
আসন লাভ এবং নেহেরু মন্ত্রিসভায় যোগদানের আহবান পাইয়াছিলেন। 
মুসলমানদের আত্মনিরন্রণাধিকারের একজন দৃঢ় সমর্থক, বহু গ্রন্থ প্রণেত। 
এবং বহু ভাষা বিদঃ আন্তর্জাতিক খ্যা/তসম্পন্ন, এম. এন. ন্লায় ছল্সনামধানী 
এই বিপ্লবী বীর পরিণত বয়সে দেরাদুনে দেহত্যাগ করেন । এই গ্রন্থখানির 
ভূমিকা তাহারই লেখার কথা ছিল । 


জার্মান সামরিক মিশন 

জান্নান সরকার প্রথম মহাসমরে তুরস্ক, পারুশ্ত এবং আফগানিস্তানের 
ভিতর দিয়া ভারতবর্ষ আক্রমণের জন্ত একটি পরিকল্পনা রচনা করিয়। উহাকে 
ক্ূপদানের জন্ত এতদ্দেশীয় হিন্দু ও মুসলমানের নিকট সহযোগিতার 
আবেদন জানাইয়াছিলেন । এ সম্পর্কে লালা হরদয়াল, রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ, 
ওবায়েদ উল্লাহ্‌ সিদ্ধি ও বরকত উল্লাহর সহিত জার্মান সরকারের সবিস্তার 
আলাপ-আলোচনা হয় ॥ রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ মহাসমরের প্রারন্তে এবং 
ওবায়েদ উল্লাহ্‌ সিদ্ধি ১৯১৫ সালে গোপনে ভারত ত্যাগ করেন। শিখ 
ধর্ম ত্যাগ করিয়৷ স্বেচ্ছায় বাল্যকালে ইসলাম গ্রহণের পর হইতে তিনি 
ধর্মচর্চান্ন বেশীর ভাগ সমর ব্যয় করিতে থাকেন। ওবায়েদ উল্লাহর সঙ্গে 
তাহার বিশ্বস্ত অনুচদের প্রায় পনর জন লোকও সে সময় ভারত ত্যাগ 
কফরেন। স্বলপথে- ভারতবর্ষ আক্রমণের বড়বন্্ পাকাপাকি করিবার জন্ত 
একটি জার্মনান-তুরক্ষ সামরিক মিশন আফগানিস্তানে আগমন কলে ইহার? 

১৪- 


২১০ আসাদের মুক্তি-সংখ্রাম 


তাহাদের সহিত ধথারীতি একট চুক্তিতে আবদ্ধ হন। উদ্ত চুক্তি অনুসারে 
স্থির হয়, রাজা মহেন্দ্র প্রতাপকে প্রেসিডেন্ট করিয়া কাবুলে ভারতের একট 
অস্থায়ী সরকার গঠন করা হইবে এবং ওবায়েদ উল্লাহ্‌ স্বয়ং ইহার বাবস্বাপন। 
কগিবেন । ভারতবর্ষের কোটি কোটি হিন্দু, বিশেষ করিয়া কংগ্রেসের সমর্থন 
লাভের জন্তই রাজা মহেন্দ্র প্রতাপকে অস্থায়ী সরকারের প্রধান' করা 
হইয়াছিল, ইহ] উপরে এক স্থানে বলা হইয়াছে । 

হেজাজের তদানীন্তন তুকী গভর্ণর গালিব পাশাও এই আলোচনায় 
বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন । মক্কার শেরিফ হোসেন এই ষড়যন্ত্রের 
সহিত প্রথমাবধি জড়িত ছিলেন॥ অধিকন্ত মুসলমানদিগকে ইংরেজদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধে উদ্বদ্ধ করিবার দায়িত্ব অপিত হইয়াছিল তাহারই উপর। 
এই ষড়যন্ত্র অনুসারেই যথাসময়ে কাবুলে ভারতের অস্থায়ী সরকার গঠিত 
হয়। ইহার পর হইতে জার্মান সরকার কাবুলে ইহাদের নিকট টাকা- 
কড়ি এবং অস্ত্রশস্ত্র পাঠাইতে থাকেন । কিন্তু ১৯১৬ সালে শেরিফ হোসেন 
হেজাজের স্বাধীন বাদশাহ হইবার লোভে যড়যন্ত্রের বিষয় বৃটিশের 
নিকট প্রকাশ করিয়া দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ওলট পালট হইয়া 
যায়। ইহার ফলে কাবুলস্ব অস্থায়ী ভারত সরকারের পক্ষে ভারত 
আক্রমণের পরিকপ্ননার বাস্তবায়ন একটি সাধ্যাতীত ব্যাপার হইয়। দাড়ায় । 
এই বযড়যন্্ সম্পকিত জরুরী পব্রাদদি এবং চুক্তিটি হরিদ্রাবর্ণের এক খণ্ড 
রেশমী কাপড়েন্্ উপর সোনালী অক্ষরে লিখিত হইয়াছিল বলিয়া ইহাকে 
রেশমীপত্র যড়যন্ত্র বলা হইয়া থাকে । বিশ্বাসঘাতক শেরিফ হোসেন 
যড়যন্ত্র ফাস করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন নাই? উপরস্ত তুরস্কের বিরুদ্ধে জেহাদ 
ঘোষণা করিয়া সমগ্র আরব হইতে তুরক্কের শাসন লোপ করিয়া দিয়া- 
ছিলেন । প্রথম সমরে জার্মানীর অপ্রত্যাশিত পরাজয়ের ইহা একটি প্রধান 


কারণ । 

প্রথম মহাসমর এত আকম্মিকভাবে শুর হইয়াছিল যে, বিপ্লবিগণকে 
প্রিবতিত অবস্থায় নিজেদের কর্মস্থচীতে প্রয়োজনীর রদবদল করিয়। 
লইতেই কয়েক মাস ব্যয় করিতে হয় ॥ তাহারা বৃটিশ সরকারের শজি। 
সম্পর্কে কোন ভুল ধারণ! পোষণ করিতেন বলিয়া মনে হরনা। কারণ 
১৯১০ সাল হইতে তাহার] বিপ্লব আন্দোলনের সম্প্রসারণের দিকেই 


আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম ২১১ 


অধিক মনোযোগ প্রদান করিয়া আসিতেছিলেন। কোন বৈদেশিক শক্তির 
সক্রিন্ন সাহাযা ব্যতীত ভারতবর্ষে সশস্ত্র গণ-অভুয্থান ঘটানো সম্ভবপর 
হইলেও সাফলোঃর সম্ভাবনা যে খুব অধিক নয়, নেতৃস্বানীর বিপ্রবীর1 তাহা। 
বিশ্বাস করিতেন । এজন্তই তাহার] মহাসমপ আরন্তেরও বেশী কিছুদিন 
পূব হইতে জাপানের সাহায্য লাভের চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলেন ! 
অন্তান্ত বৃহৎ শক্তিগুলির মধ্যে রাশিয়ার সহিতও যোগাযোগ স্বাপনের 
চেষ্টা হইয়াছিল । 


কিন্ত প্রথম মহাসমর জার্নানীকেই তাহাদের নিকট অধিক আপন কগিয়। 
তোলে । জার্মানীও বিপ্রবীদিগকে সাহাযোর জন্ত আন্তরিকভাবে বহু 
চেষ্টা করিয়াছিল । তাহার আন্তরিকতা এবং যৃদ্ধে সাফল্য দর্শনে বিপ্রবীরা 
তাহাদের জয় সম্পর্কে অনেকটা স্থির-নিশ্চয়ও হইয়া উঠিয়াছিলেন। 
সম্ভবতঃ এ কারণে যুদ্ধের গোড়ার দিকে তাহারা সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়া- 
ছিলেন জামানী হইতে অস্ত্রশস্ত্র আমদ"শীর ব্যাপারে । জাম্পানী কতক 
প্রেরিত প্রথম কিস্তির ৩০ হাজার রাইফেল ও গোলা-বারুদ তাহাদের 
হাতে পৌছিলে সে সময়ের ইতিহাস যে অন্তভাবে লিখিত হইত, ইহা 
বলার অপেক্ষা রাখে না । 


কাবুল ও বাটাভিয়ার মারফত অস্ত্রশস্ত্র প্রাপ্তির সম্ভাবনা তিরোহিত 
হইলে পর তাহারা আবার সন্জাসবাদের পুরাতন নীতিতে ফিরিয়া যান। 
কিন্ত রানবিহারী বস্তু, যতীন্দ্র নাথ, নরেন্দ্র ভট্টাচার্য, চিত্তপ্রিয়, নীরেন্দ্র প্রমুখ 
বিপ্লবী নায়কগণ তখন আর তাহাদের পুরোভাগে না থাকায় মহাসমরের 
শেষ কল্প বংসর তাহারা কোনও ক্ষেত্রে বিশেষ কোন সাফল্য অঞ্জন 
করিতে পারেন না । বলিষ্ঠ নেতৃত্বের অভাব ইহার জগ্ত অনেকটা দায্লী। 


এ সময় আই. বি-র কুখ্যাত ইনস.পে্টর সুরেশ মুখোপাধ্যায়, পুলিশ 
সাব-ইনসপেক্ঈর গিরীন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, ময়মনসিংহের পুলিশের ডেপুটি 
সুপার যতীন্রর মোহন ঘোষ, গোয়েন্দা বিভাগের দাঝোগা নধুসুদন 
ভট্টাচার্য, বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ কতিপয় পুলিশ কমণচারীর হত্যা 
ছাড়৷ বিপ্রবিগণ অপর কোন কৃতিত্বের দাবী করিতে পারেন না। কিন্ত 
এ সকল হত্যার রিনিময়ে তাহাদিগকেও বহু ক্ষরক্ষতি স্বীকার করিতে 
হইয়াছে । সব দিক হইতে প্রশ্নটির বিচার করিলে ইহা শ্বীকার করিতে 


২১২ আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম 


হয়, ১৯১৪-১৯১৯ সাল পর্স্ত এই পাঁচ বৎসর ছিল বিপ্রব আন্দোলনের 
“তন্ধকার যুগ । অথচ এই সময় দৃঢ়ভাবে দশড়াইয়া আঘাত করিতে 
গপাছিলে ভারতে ব্টিশ সামাজ্য-সোঁধ ভাঙ্গিয়া পড়িত। কারাগারের 
বাহিরে বিপ্রবীদের সংখ্যাপ্নতা, বলিষ্ঠ নেতৃত্ব এবং অস্ত্রশস্ত্রের দারুণ অভাবই 
ছিল এই ব্যর্থতা এবং অক্ষমতার অপর একটি কারণ । ভারতে এ সময় 
বৃটিশ সশস্ত্র বাহিনীর লোকঙ্গনের সংখ্যা স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় এক- 
তৃতীয়াংশে নামিয়। পড়িয়াছিল ॥ 


এদিকে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে বৃটিশ কতৃপক্ষের নিকট হইতে ভার- 
তীয়দের জন্য আরও অধিকার আদায়ের দাবী জোরদার করিয়া তোলার 
জন্ত তাহাদের চরম দুদিনে, ১৯১৬ সালে কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ লক্ষো 
শহরে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হন॥ ইহার ফলে ভারতব্যাপী গণ-আন্দো- 
লনের পক্ষে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়, হিন্দু-মুসলিম এঁক্য গড়িয়া উঠিতে 
থাকে । ঠিক এসময় ডঃ এ্যানে বেসাণ্ট ভারতবর্ষের জন্ত হোমরুল-এর 
দাবী উত্থাপন করিয়া গণমনে বিরাট এক আলোড়ন স্ষ্টি এবং চরম লক্ষ্য 
সম্পর্কে তাহাদের অস্পষ্ট ধারণার অবসান ঘটান ॥ বিপ্রববাদ ফ্রণ্টে শুম্তত1 
এইক্রপে নিয়মতান্তিক ফ্রণ্টের তৎপরতায় পুর্ণ হইপ্লা যায় এবং এই সবপ্রথম 
কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ যুক্তভাবে বৃটিশ সরকারের দুশ্চিন্তার খোরাক 
যোগায়। 

লক্ষে চুক্তি রচনায় এবং উহার জন্ত ক্ষেত্র প্রস্ততির ব্যাপারে কংগ্রেস 
প্রেসিডেণ্ট শ্রী অদ্বিক মজুমদার, জনাব মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ, স্যার 
ওয়াজির হাসান, শ্রী বিজয় পাঘব আচারিয়। প্রমুখ নেতৃবর্গের অবদান 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ॥ ১৮৫৭-৫৮ সালে সংঘটিত সিপাহী বিদ্রোহের 
পর এই সবপ্রথম হিন্দু ও মুসলমান দেশের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্ত 
একযোগে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে হটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হইতে 
সন্পত হন। স্মরণ করা যাইতে পারে, মওলানা মোহাম্মদ আলি, মওলানা।' 
শওকত আলি এবং মণ্লানা! আবুল কালাম আজাদ সেই সময় অস্তরীণা- 
বন্ধ ছিজেন। 


ষ্ঠ পরিচ্ছেদ 


গণ-সংগ্রামের সুভ 


মিত্র শক্তির পক্ষ হইয় যুক্তরাষ্ট্রের মহাসমরে যোগদান জামানীর জয়- 
আাভের সম্ভাবনাকে তাহার নিশ্চিত পরাজয়ে ব্বপাস্তরিত করিয়া দেয়। 
উপায়ান্তর না দেখিক্স। অবশেষে সন্ধির প্রার্থনা জানাইয়া রণশ্রাস্ত ও নৌ- 
বিদ্রোহে দুর্বল জামণনী যুদ্ধে ক্ষান্ত দিল_ পতনোন্ুুখ ব্টিশ সামাজ্য 
আবার সোজা হইয়া দশড়াইল ॥ আঘাতের পর আঘাত হানিয়া জামানী 
যখন পৃথিবীর সবত্র ুটিশের অবস্থা অত্যন্ত দুবিসহ করিয়া তুলিয়াছিলঃ 
ভানতীয় বিপ্লবীরা ঘখন কাবুল, বাণাভির। এবং ব্যাঙ্ককে কেন্দ্র স্বাপন 
করিয়া সমগ্র ভান্রতে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করিতেছিল, বোমার আঘাত 
এবং গ্িভলভারের গুলীর ভয়ে এদেশে প্রত্যেকটি ইংরেঞ্জ এবং তাহাদের 
দালালের দল যখন সপ্তস্ত হইয়া! উঠিয়াছিল, সেই চরম দুদিনে ইংলগ্ডের 
রাষ্্রনায়কগণ নান৷ প্রতিক্রতির বিনিময়ে হুদ্ধে ভারতবাসীর সক্রিয় সাহায্য 
ও অকুঠ সহযোগিতা লাভ করিয়াছিলেন। সেই প্রতিশ্রুতির মধ্যে যে 
মোটেই আন্তরিকতা ছিল না এবং উহা ভবিষাতে পালন করিতে হইবে ন। 
বলিয়াই যে প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহা যেন ভারতবাসীদিগকে বুঝাইয়। 
দেওয়ার জন্তই যুদ্ধাবসানে বৃটিশ সরকার নৃতন মুতি ধারণ করিলেন । 

যুদ্ধকালীন প্রতি শ্রুতিগুলি বিস্বৃতির গহ্বরে ঠেলিয়া দিয়া বিপ্লববাদ 
দমনের নামে তাহারা ব্যাপক ক্ষমতা-সম্থলিত নৃতন নৃতন আইন প্রণয়ন ও 
প্রবর্তনের উদ্যোগ-আয়োজন করিলেন। যুদ্ধের প্রথম দুই বৎসর বিপ্লবীদল 
'তাহাঙ্গিগকে নানাভাবে উত্যক্ত করিয়াছিল সত্য; কিন্ত বৃটিশ সরকারও 
বিপ্রবীদের এক বিরাট অংশকে জেলে দিয়া, হীপান্তরে প্রেরণ করিয়া, ফাসি 
কাষ্ঠে ঝলাইরা এবং অনেককে স্বদেশ ত্যাগ পূর্বক অজানা, অচেনা দেশে 
অনির্দিষ্ট কালের জগ্ভ নির্বাসনে যাইতে বাধ্য করিক্লা উহার প্রতিশোধ 
কড়ায়-গণ্ডায় আদায় করিয়া লইয়াছিলেন। ফলতঃ যুদ্ধের শেষ দুই বৎসর 


২১৪ আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম 


এদেশে বিপ্রবীদের অস্তিত্বই অনুভুত হয় নাই ॥ মনে হইতেছিল, একেবারে 
মরিয়া না গিয়া থাকিলেও বিপ্লববাদের নাভিশ্বাস আরম্ত হইয়া গিয়াছে, 
বিপ্রবীরা সহজে এবং শীঘ্র মাথাচাড়। দিয়। উঠিতে পারিবে না। 


বস্ততঃ, বিপ্লবীদের এই সাময়িক পরাজয়ই বৃটিশ সরকারকে যুদ্ধকালীন 
জরুরী বাবস্থাগুলি যুদ্ধাবসানে স্থায়ী আইনে পরিণত করিয়া লইবার পক্ষে 
উৎসাহ যোগায় । তাই তাহারা ইংলগ্ডের খ্যাতনামা আইনজীবী মিঃ 
রোৌলটের সভাপতিত্বে গঠিত কমিটর সুপানিশব্রমে ভারতীয় ব্যবস্থা 
পরিষদে মোলট বিল নামে অভিহিত একটি খসড়া কালে আইন উত্থাপন 
করেন। এই আইনে কতকগুলি জঘন্য বিধান সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল যাহাকে, 
মানুষের প্রাথমিক অধিকারের সরাসরি অস্বীকৃতি বলা যায়। যুদ্ধকালীন 
প্রতিশ্রুতি অনুসারে যে সময় ভারতবাসীর শাসনকার্ষে অধিকতর ক্ষমত। 
লাভের প্রতীক্ষায় ছিল, ঠিক সে সময় বিপ্লববাদ দমনের ভুয়া অজুহাতে 
কোটি কোটি নরনারীর প্রাথমিক অধিকার হরণের এই প্রচেষ্ট। স্বভাবতঃই 
তাহাদিগকে ভয়ানক বিক্ষুদ্ধ করিয়া তোলে । ফলে রৌলট আইনের তীব্র 
সমালোচনা চলিতে থাকে সমগ্র দেশে । 

ভারতীয় ব্যবস্বা পরিষদে জনাব মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ, পণ্ডিত মদন 
মোহন মালবা প্রমুখ উদারপন্থী নেতৃবর্গ ব্বটিশ সরকারের ওদ্ধত্যের জওয়াবে 
গজিয়া উঠিলেন, আইনের বিরুদ্ধে ভোট দিলেন, বৈঠকে-মজগ্পিশে এবং 
জনসভায় দাঁড়াইয়া কঠোর ভাষায় ইহার তীব্র নিন্দা করিলেন । কিন্ত 
কিছুতেই ইহাকে ঠেকাইয়। রাখিতে সমর্থ হইলেন না-সরকার পক্ষের 
ভোটের জোরে আইনটি যথারীতি পাস হইয়৷ গেল । মর্মাহত জনাক 
জিন্নাহ, পণ্ডিত মালবা এবং আরও কতিপয় নেতা ব্যবস্থ৷ পরিষদের সদস্য- 
পদে ইস্তফা দিয়া আইনের বিরুদ্ধে দেশে জনমত গঠনের সন্ষ্প প্রকাশ 
করিলেন। কিন্তু এত কিছু দেখিয়াও শাসক সম্প্রদায় তাহাদের মতের 
পরিবর্তন সাধন করিলেন না-_দেশব্যাপী আন্দোলন তাহাদের চিন্তাধারার, 
উপর সামান্ডতম প্রভাবও বিস্তার করিতে পারিল না। উপরস্ত যেকোন 
জরুরী পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্ত তাহার! আরও নূতন নূতন আইন 
ব্লচনার কথা চিন্তা করিতে থাকেন। 


আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম ২১৫ 
দেশব্যাপী হরতাল 


রোলট আইনের বিরুদ্ধে একটি সুচিন্তিত ও কার্ধকর কর্মপন্থা রচনার জন্ত 
যখন দেশের চিস্তানায়কগণ অত্যন্ত ব্যস্ত, ঠিক সেই সময় মহাত্মা গাস্কী 
১৯১৯ সালের ৬ই এপ্রিল সমগ্র ভারতবর্ধে পূর্ণ হরতাল পালনের জগ্ত এক 
আবেদন প্রচার করিলেন। মহাত্মা গান্ধীর নাম ইতিপূবেই দেশের সবর 
ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ইহার কিছু কাল পূর্বে বিহারে চম্পারণ জেলার 
শ্বেতাঙ্গ নীলকর ও দেশীয় জমিদারগণের অত্যাচারের বিরদ্ধে দণ্ডায়মান 
হইয়! তিনি বিরাট সাফল্য অর্জন করিয়াছিলেন । তাহা ছাড়। দক্ষিণ 
আফ্রিকায় বর্ণাশ্রয্নী শ্বেতাঙ্গদের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ আন্দোলন পরিচালনা 
করিয়াও বহু পূর্বে তিনি এদেশের শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ 
হইয়াছিলেন। কাজেই এই ক্ষেত্রেও যে তিনি সফলকাম হইবেন, জন- 
সাধারণ সঙ্গে সঙ্গে তাহা। ধারণা করিয়। লইয়াছিল। 

ব্যারিস্টার হিসাবে বোগ্বাই হাইকোটে” জুনাম প্রতিষ্ঠার পূর্বে তশহার 
পিতার জনৈক মুপলমান ধনাত্য বন্ধুর অনুরোধে শ্রী মোহনদাস করম্াদ 
গান্ধী একটি মামলা পরিচালনা উপলক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকা গমন করিয়াছিলেন। 
সেখানে শ্বেতাজদের হাতে ভারতীয়দের লাগুনা দেখিয়। উহার প্রতিকারের 
জন্ত তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় আইন-ব্যবসায়ে প্রব্স্ত হন। তাহারই 
উদ্ভোগে ভারতীয় কংগ্রেসের একটি শাখা প্রতিষ্ঠান তথায় গড়িয়া উঠে । 
তখন ইহা কেহ কগ্পনাও করিতে পারেন নাই যে, উত্তরকালে ইনি পৃথিবীর 
অন্ততম শ্রেঠ মানব হিসাবে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। জীবদশায় 
পৃথিবীর অপর কোন জননায়ক এত দীর্ঘকাল এত অধিক মানুষের ভক্তি 
ও শ্রদ্ধা! লাভ করিতে পারেন নাই । 

মহাত্মা গান্ধীর আবেদন বার্থ হইল না। নিদিষ্ট দিন ভারতের সর্বত্র 
পূর্ণ এবং নিরুপদ্রুব হরতাল পালিত হইল । পাঞ্জাবের তদানীত্তন গভর্ণর 
স্যার মাইকেল ও'ডায়ার এই হরতালের মধো বটিশ সামাজা ধ্বংসের বীজ 
আবিষ্কার করিয়া পাঞ্জাবের সর্জনমান্ত দুইজন নেতা, ডাঃ সাইফ উদ্দীন 
কিচলু ও ডঃ সত্য পালকে ৯ই এপ্রিল তারিখে বিনা কারণে গ্রেফ তার- 
পূর্ক কোন এক অজ্ঞাত স্বানাভিমুখে পাঠাইরা দেন। বাজারে গুজব 
রটিল, বৃটিশ সরকার ই'হার্দিগকে ফাসি দিতে লইরা গিয়্াছেন। একপ 


২১৬ আমাদের মুক্তি-সংখ্াদ 


জঘগ্ত কার্যে ইংরেজেরা বেশ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়া থাকেন, সিপাহী 
বিদ্রোহের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাহার অগণিত নজীর থাকায়, গুজবে প্রায় 
সকলেই কান দিল এবং বহু লোক ইহার উপর আম্মাও স্থাপন করিল। 
ইহাদের গ্রেফতারের প্রতিবাদে পর দিবস পাঞ্জাবের রাজধানী লাহোর 
এবং অস্তসহরে আবার হরতাল পালিত হয়। অপরাহে অন্বতশহরের 
অধিবাসীরা নেতৃবগ্গের গ্রেফতারের প্রতিবাদ এবং বিনাশর্তে অবিল্বে 
তশহাদের মুক্তির দাবী জানাইবার জন্ত এক বিরাট শোভাযাত্রা বাহির 
করে। পুলিশ শোভাযাত্রীদের উপর অনাবশ্যক কয়েক রাউও গুলী বর্ষণ 
করিয়৷ তাহাদের ক্রোধ ও ক্ষোভের উদ্রেক করিল ॥ ক্ষিপ্ত জনতা তখন 
গুলীর ভয় অগ্রাহ করিয়া ইংরেজদের কয়েকজনকে হত্যা এবং কয়েকটি 
সরকারী অফিসে ও ধিদেশীয়দের ব্যাঙ্কে অগ্নিসংযোগ করিয়া ইহার প্রতি- 
শোধ গ্রহণ করে । এতদসত্তেও রাত্রি আটটায় শহরে শান্তি ফিরিয়া আসে । 


জালিয়ানওয়ালা রাগের হত্যাকাণ্ড 

পরবতণ দুই দিন দাঙ্গা-হাঙ্গামার অভিযোগে পুলিশ বহু নিরপরাধ 
লোককে গ্রেফতার করিলেও শহরে পর্ণ শান্তি বিরাজমান ছিল । শহরে 
শাস্তিরক্ষার ভার ছিল তখন জেনারেল ডায়ারের উপর 1 চিরাচগিত প্রথা 
অনুসারে ১৩ই এপ্রিল বৈশাখী মেলা উপলক্ষে জালিয়ানওয়ালাবাগে বনু 
সহত্র লোক সমবেত হয়। ডাঃ কিচলু ও ডঃ সত্যপালের মুক্তির দাবীতে 
সেদিনও তথায় একটি জনসভা আহত হইয়াছিল ॥ কিন্ত ইতিপূর্বে সরকার 
সকল প্রকার সভা-সমিতি নিষিদ্ধ করিয়া 1দয়াছিপ্পেন বলিয়া সভার 
উদ্যোক্তাগণ সভা করিলেন না। তবে মেলার বেচাকেনা এবং অন্টান্ত 
কাজকর্ম যথারীতি চলিতে থাকে ॥ 

জালিয়ানওয়ালাবাগটি ছিল চতুদিকে প্রাচীর বোট্টত। একটি মাত্র 
ফটক দিয়! ইহাতে প্রবেশ করিতে ও বাহিরে আসিতে হইত ।॥ অপরাহ্ন 
৩-৪ টার সময় জেনারেল ডায়ার্ একদল সশস্ত্র সৈন্ত লইর] পার্কের 
সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হন এবং পাঁচ মিনিটের মধ্যে সকলকে পার্ক 
থালি করিয়া চলিয়া যাইতে আদেশ দেন। ফটকের কাছে যাহাৰা 
উপবিষ্ট ছিল তাহারা ছাড়া আর কেহ তাহার এই আদেশের কথা 


জাহাদের মুক্তি সংগম ২১৭ 
এ্কানিতেই পারিল না। তাই বালক-বালিকারা আমোদ-প্রমোদে মত্ত 
হিল, দোকানীরা বেচাকেনা করিতে লাগিল এবং পার্কের এক কোণে 
গান-বাজন। পূর্বের মতই চলিতে থাকিল। 

হঠাৎ গলীবর্ষণ আরম্ত হইয়া যার ॥ মুহূর্তের মধ্যে শত শত লোক 
ধরাশায়ী হইয়া পড়িল। ভয়ার্ত নারী, শিশু, যুবা, বন্ধ সকলে ফটকের 
দিকে দৌড়াইয়া গেল । কিন্ত ভিড়ের দরুন ফটক পার হওয়া সকলের 
ভাগ্যে ঘটিল না- ফটকের ভিতরেই জড়াজড়ি করিয়া বহু লোক সেন্তদের 
গলীতে প্রাণ হারাইল । দশ মিনিটে প্রায় পাচ হাজার রাউও ওলী বর্ষণের 
পর জেনারেল ডায়ার সৈন্তদিগকে নিরস্ত হইতে আদেশ দেন । পরবতাঁ- 
কালে একটি সরকারী তদন্ত কমির্টির সন্ম খে সাক্ষ্যদান উপলক্ষে তিনি দন্ত 
সহকারে বলিয়াছিলেন, “গুলী শেষ না হইয়৷ গেলে আমি মকলকে খতম 
করিয়া দিতাম। তখন বদি আমার হাতের কাছে মেশিন গান থাকিত, 
তাহ! হইলে আমি তাহাও ব্যবহার করিতাম |” 


গুলী বর্ণের পর জেনারেল ডায়ার যখন জালিয়ানওয়ালাবাগ ত্যাগ 
করেন, তখন পার্কের ভিতরে কয়েক শত ম্বতদেহ এবং সাংঘাতিকভাবে 
আহত প্রায় দুই সহম্র নরনারী ব্যতীত সেই এলাকায়ও কোন জনমানব 
ছিল না-যেযে দিকে পারিয়াছিল ইতিমধো ভয়ে পলায়ন করিয়াছিল । 
জেনারেল ডায়ার আহতদের চিকিৎসার এবং নিহতদেন স্বানাস্তরের কোন 
ব্যবস্থা না করায় ইহারা সকলে সারারাত্রি পার্কের মধ্যেই পড়িয়। 
থাকে ॥। অনেকের মতে, আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা হইলে আরও তিন- 
শত লোক বাঁচি যাইত । সরকারী হিসাব অনুসারে এই হত্যাকাণ্ডে 
৩৭৯ জন নিহত এবং ১৫০০ জন আহত হইয়াছিল ॥ বেসরকারী কমিটি 
বিশেষ অনুসন্ধানের পর হিসাব করিয়া দেখাইয়াছিলেন নিহতদের সংখ্যা 
ছিল তিন হাজারের কাছাকাছি । সরকারী হিসাব সম্থদ্ধে যশহাদের 
অভিজ্ঞত? আছে, তাহারা জানেন, কোন সরকারই এসব ক্ষেত্রে কোনদিনই 
সঠিক তথ্য প্রকাশ করেন না। বেচাকেনা, গাল-গল্প এবং আমোদ-প্রমোদে 
মত্ত নিরগ্ঘ জনতার উপর এরূপ অমানুষিক অত্যাচারের নজীর পৃথিবীতে 
বিরল । সিপাহী বিদ্রোহের পরু একই ম্বানে একই দিন ইংরেজ সৈশ্ুদের 
হাতে এত অধিক লোক ভারতবর্ষের অন্ত কোথাও নিহত হয় নাই ॥ 


২১৮ আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম 


এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের কথা প্রকাশ পাইলে তাই সমগ্র পাঞ্জাব শোকে 
অভিভূত হইয়া পড়ে ॥ সম্তস্ত বৃটিশ সরকার লাহোর, অমৃতশহর এবং 
অন্যান্য কয়েকটি শহরে সামরিক আইন জারী করিলেন । হত্যাকাণ্ড 
সম্পর্কে কোন খবর ও মতামত প্রকাশ করিতে সংবাদপত্র পরিচালকগণকে 
নিষেধ করিয়া দেওয়া হইল। তাহা ছাড়া অন্ত প্রদেশ হইতে কোন 
নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির পাঞ্জাবে প্রবেশও তাহারা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন 

সামরিক আইন জারী, সংবাদপত্রের কঠরোধ, সভাসমিতি নিষিদ্ধ 
এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের পাঞ্জাবে প্রবেশাধিকার হরণ করিয়। ব্টিশ; 
সরকার বহির্জগৎ হইতে ইহাকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া নিবিকারচিত্তে 
সমগ্র পাঞ্জাবে অত্যাচারের বন্তা প্রবাহিত করিয়া রাখিলেন। পুলিশ 
ও সৈন্তর হাজার হাজার লোককে ধরিয়া লইয়া জেলে পুিতে লাগিল । 
ইহার ফলে কয়েক দিনের মধ্যে প্রদেশের সমস্ত কারাগার পূর্ণ হইয়া গেল ॥ 
ছাত্র ও শিক্ষকগণকে ধরিয়। লইয়। গির! প্রহারের ভয় প্রদর্শন পূর্বক বৃটিশ 
পতাক৷ অভিবাদন করিতে বাধ্য করা হইল ॥ ধৃত লোকজনকে নিবিচারে 
রাস্তাপ্ হামাগুড়ি দিতে এবং পুলিশ ও সৈন্তদের সামনে নতজানু এবং 
জোড়হাত হইয়া দাড়াইতে বাধ্য করা হইল । বিনা অপরাধে এবং 
বিনা বিচারে বহু লোককে প্রকাশ্য স্বানে বেত্রাঘাত কর হইল? হাত, 
পা বাঁধিয়া অনেককে প্রচণ্ড রোৌদ্রাতপে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চিৎ করিয়া 
শোয়াইয়। রাখা হইল এবং বহু মহিলার শ্রীলত। এবং সম্বমের হানি করা' 
হইল । ফলতঃ সিপাহী বিদ্রোহের পর এমন নির্মম অত্যাচার এত 
ব্যাপকভাবে এত প্রকাশ্যে আর কোথাও অনুষ্ঠিত হইগ্নাছে বলিয়৷ জান 
যায় না। 

সভ্য জাতি বলিয়া গধিত এবং অভিহিত ইংরেজদের হাতে ভারত- 
বাসীর উপর এহেন অত্যাচার গ লাঞ্ছনার প্রতিবাদে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর এবং দিলীর শ্বনামধন্ত হেকিম আজমল খান সরকার প্রদত্ত উপাধি 
ত্যাগ করিলেন। ইহার কিছু দিন পর বড়লাটের শানন পগ্ষিদের' 
তৎকালীন একমাত্র ভারতীয় সদস্য স্তার সি এস. নায়ারও সদস্তপদে 
ইন্তফ! দেন। ইহাদের দেখাদেখি আরও অনেকে বৃটিশ প্রদত্ত উপাধি, 
ইত্যাদি ফেরং দেন। 
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এগুরুজের গ্রেফতার 


কিন্ত সংবাদপত্রের উপর কড়াকড়ি সত্বেও ইতিমধ্যে পাঞ্জাবের 
অত্যাচারের কথা সমগ্র দেশে ছড়াইয়া পড়ে । সরকারের নিষেধাজ্ঞা 
অগ্রাহ করিয়া ভারতবন্ধু রেভারেও সি. এফ. এওকজ পাঞ্জাবে প্রবেশ 
করিয়। গ্রেফতার হইলেন। অনেকে পাঞ্জাবে প্রবেশ করিবার কোন 
সুযোগই পাইলেন না-সীমান্ত হইতে ফিরিয়। আলিলেন। পাঞ্জাবে 
প্রবেশের চেষ্টা করিতে গিয়া মহাত্মা গ্রান্বীও ধৃত হইয়াছিলেন। কিন্ত 
তাহাকে বোম্বাই লইয়া গ্িয়। বিনাশর্তে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। অতঃপর 
আরন্ত হয় ধৃত ব্যক্তিদের বিচার। কত লোককে সেই সময় গ্রেফতার করা 
হইয়াছিল তাহা বলা কাহারও পক্ষে সহজ নয়। কেননা, আদালতে 
উপস্থিত না করিয়া, থানা ও কারাগারে ভীষণ মারধরের পর শত শত 
লোককে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল । একমাত্র অন্বতসহরের সামরিক 
আদালত ৫১ জনের ফাঁসি, ৪৬ জনের যাবজ্জীবন হীপাস্তর, ৭৯ জনের 
বৎসর, ১০ জনের & বৎসর, ২ জনের ১০ বৎসর এবং ১৩ জনের ৩ বৎসর 
করিয়া! কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছিলেন। 


সামরিক আইন প্রত্যাহত হইলে, পাঞ্জাবের মর্মস্তদ ঘটনাবলী সমগ্র 
ভারতে প্রকাশিত হইয়া পড়ে । জালিয়ানওয়ালাবাগের স্বশংস হত্যাকা 
এবং সহম্র সহমত লোকের উপর অকথ্য অত্যাচারের কথ' শ্রবণ করিয়। 
জনসাধারণ অত্যান্ত চঞ্চল ও ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। অপরাধীদের শান্তি 
বিধানের জন্ত নয় বরঞ্ উত্তেজিত জনসাধারণকে শান্ত করিবার উদ্দেশ্যে 
সঃকার ইহার পর একটি তদন্ত কমিশন গঠন করেন। কমিটির ইংরেজ 
সদস্তগণ হত্যাকা দমর্থন এবং ভারতীয় সদশ্যদধয় গুলী বর্ষণের প্রয়োজনীয়তা 
অস্ীকার করিয়া রিপোর্ট দেন। এদিকে ইংলগ্ডের হাউস অব কমন্গা 
জালিয়ানওয়ালাবাগ্ের ঘটনায় মামুলী ধরনের দৃঃখ প্রকাশ করিলেন । 
কিন্ত হাউস অব লড'স জেনারেল ডায়ারের কার্ধে সন্তোষ প্রকাশ করিয়া 
প্রস্তাব গ্রহণ করেন। ইংরেজ মহিলারা তিন লক্ষ টাকা চাদ সংগ্রহ 
করিয়া কৃতজ্ঞতার নিদর্শন শ্বব্ধপ তাহা জেনারেল ভায়ারকে উপহার 
দিলেন। বিশ পালণামেণ্ট এবং ইংরেজ মহিলাদের এই কার্যকে ভান্সত- 
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বাসীরা চরম অবমাননা হিসাবে গ্রহণ কঠিয়া সর্বভারতীয় নেতৃবর্গের 
“পরবতা নির্দেশের প্রতীক্ষায় রহিল । 


পাঞ্জাবের ব্যাপারে সমগ্র ভারত যখন বিক্ষুন্ধ ও .আলোড়িত, ঠিক 
'সে সমর সেভাস” সন্ধির শর্তাবলী প্রকাশিত হয়। এই সন্ধি অনুসারে 
মিত্রশক্তি বিশাল তুরস্ক সান্রাজ্য নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করিয়। 
লইবার ব্যবস্থা করেন ।॥ তুরস্ক সামাজ্যের অখণ্ডতা রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়) 
মহাসমরে তাহারা ভারতীয় মুসলমানদের সাহায্য লাভ করিয়াছিলেন। 
কিন্তু যুদ্ধে তুরস্কের পরাজয়ের পর মিত্রশক্তি বিশেষ কগিয়া বুটিশ উক্ত 
প্রতিশ্রুতির বিষয় বেমালুম হজম করিয়া বসেন। তুরস্কের সুলতান 
পদাধিকারবলে মুসলিম জগতের খলিফা ছিলেন । স্ৃতরাং সেভাস” সন্ধির 
শর্তান্সারে খলিফার অস্তিত্ব পর্ষস্ত বিপন্ন দেখিয়! ভারতীয় মুসলমানদের 
মধ্যে ভয়ানক ক্ষোভের সুষ্টি হয় ॥ মওলানা মোহাম্মদ আলি, মওলানা 
শওকত আলি, মওলানা আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ সর্বজনমান্ত নেতৃবৃন্দ 
দীর্ঘকাল পরে এ সময় কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করেন। মুক্তিলাভের 
সঙ্গে সঙ্গেই ইহারা জনসাধারণের পুরোভাগে আসিয়া দাড়ান । প্রিয় 
নেতৃব্ন্দকে পাইয়া বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে মুসলমান জনসাধারণের 
রাগ-রোষ যেন ফাটিয়। পড়িবার উপক্রম হইল । 


এই অবস্থায় ভাবী কার্ধস্থচী রচনার জন্ত ব্ুটিশের মহাসগরকালীন 
€গনীতির চাপে মৃতকল্প মুসলিম লীগ কাউদ্গিলের একটি অধিবেশন 
এলাহাবাদে আহত হয়। এই অধিবেশনে মণ্লানা আবুল কালাম আজাদ 
উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় মুসলমান কতৃক অনুস্থত অসহযোগ নীতি 
পুনরায় অবলঘ্বনের জন্ত দেশবাসীর নিকট আবেদন জানান। বলা 
বাছলা, সভায় তাহার প্রস্তাবটি বিনাবাধায় গৃহীত হয় । বিশেষ আম- 
স্্রণক্রমে মহাত্মা গান্ধীও এই সভায় উপস্থিত ছিলেন ॥। মওলানা আজাদের 
রাজনৈতিক প্রজ্ঞা এবং দৃরদশিতা দর্শনে মহাত্মা গান্ধী এতই বিশ্ময়াবিষ্ট 
হইয়া পড়েন যে, প্রথম পরিচয়েই উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধু জন্মে ॥ অনুকদ্ধ 
হইয্লা সভায় মহাত্মা গান্ধী তাহার 'সত্যাগ্রহ নীতি' বিশদভাবে বুঝাইয়া 
দিলে পর, অসহযোগ নীতির অংশ হিসাবে পরীক্ষামূলকভাবে তাহাও 
গৃহীত হয়। ১৯২০ সালে বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত প্রথম খিলাফত সন্গেলনে 
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দেশের পরিবতিত অবস্থার প্রতি লক্ষ রাখিয়া মণ্লানা আজাদের প্রস্তাবিত 
অসহযোগ নীতি এবং উহার অবিচ্ছেদ্য অংশব্ষপে মহাত্া গ্রান্ধীর সত্যাগ্রহ 
নীতি একই প্রস্তাবাকারে সবসন্্তিক্রমে গৃহীত হল ॥ 


এই সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুসারে তুরস্কের ব্যাপারে ব্বটিশ সরকারের নিকট 
ভারতীয় মুসলমানদের মনোভাব জ্ঞাপনের জন্ত সন্ত কারামুক্ত মওলানা 
মোহান্দ আলির নেতৃত্বে একটি ডেপুটেশন ইংলও প্রেরিত হয় । বাংলা 
হইতে বর্ধমানের মওলবী আবুল কাসেম উহার অন্ততম সদস্য মনোনীত হন। 
ডেপুটেশনের সদশ্যগণ লগুন ও প্যারিসে বিশেষ চেষ্টা তদবীর সত্বেও 
তুরস্ক সম্পর্কে বিজয়ী মিত্রশক্তির নীতি কোন পরিবর্তন সাধনে বার্থ 
হইয়া শুন্তহন্তে প্রত্যাবর্তন করেন। প্রকৃতপক্ষে ইহার পর হইতেই 
অসহযোগ আন্দোলন জোরদার হইয়া উঠিতে থাকে। প্রসঙ্গতঃ ইহাও 
উল্লেখ করা যায়, এলাহাবার্দে লীগ কাউন্সিলে এবং বোগ্বাই খিলাফত 
সম্মেলনে অসহযোগ ও সত্যাগ্রহ নতি গৃহীত না হইলে কংগ্রেস কতৃকি 
উহা আদেোঁ গৃহীত হইত কিনা বল যায় না। কারণ, তখন পর্যন্ত 
কংগ্রেসে নরমপন্থী নেতৃবর্গের প্রাধান্য ছিল । 
উপরে যথাস্থানে বল? হইয়াছে, আবেদন-নিবেদনের সাহাযো দেশের 
শাসন ব্যাপারে উত্তরোত্তর অধিক পরিমাণে ক্ষমতালাভের উদ্দেশ্য লইয়াই 
প্রেস জন্মলাভ করে। নৃযনাধিক ২০ বংসর কাল কংগ্রেস নিষ্ঠার সহিত 
এই নীতিই অনুসরণ করে। লোকমান্ত তিলক, সুরেন্দ্র নাথ ব্যানাজী প্রমুখ 
নেতৃবর্গ সর্বপ্রথম ইহার তোষণমুলক নীতিতে পরিবর্তন আনয়ন করেন। 
বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সহিত কংগ্রেস জড়িত হইয়। পড়ার, কংগ্রেসে প্রতি- 
ক্রিয়াশীল দলের প্রভাব বহুল পরিমাণে হাস পায়। কংগ্রেসেরই ভার 
আবেদন-নিবেদনই ছিল মুসলিম লীগের একমাত্র করণীয় কাজ।॥ মওলানা 
মোহাম্মদ আলি, মওলানা আবুল কালাম আজাদ, মওলানা জাফর আলি 
খান, জনাব জিন্নাহ, স্যার ওয়াজির হাসান প্রমুখ নেতৃবর্গের যোগদানের পর 
হইতে মুসলিম লীগের শীতিতেও পরিবর্তন স্চিত হইতে থাকে । কিন্ত 
প্রথম মহাসমরের প্রারভ্েই ইহাদের অনেককে হঠাৎ গভর্ণমেন্ট অন্তরীণাবন্ধ 
করায় মুসলিম লীগেও আবার প্রতিক্রিয়াশীল দলের প্রভাব ব্বদ্ধি পায় । 
তাই রোলট আইনকে কেন্্র করিয়া যে আন্দোলন, হরতাল ও দাকঙ্গাহাঙ্গাম। 
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সংঘটটত হুইয়।ছিল, মুসলিম লীগ একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে 
তাহাতে বিশেষ কোন অংশই গ্রহণ করে নাই ॥। তবে ইহার নেতৃস্বানীর 
সদশ্গণের বেশীর ভাগ সব্রিপ্নভাবে আন্দোলনে যোগদান করিয়াছিলেন। 


খসহযোগ নীতি 

১৯২০ সালের সেপ্টেম্বরে কলিকাতায় নিখিল ভারত কংগ্রেসের বিশেষ 
অধিবেশনে অনেক বাদানুবাদের পর অসহযোগ নীতি গৃহীত হয়। 
নির্যাতিত পাঞ্জাবের প্রতি সমবেদনা প্রক'শের নিদর্শন স্বরূপ স্বেচ্ছা নিবাসন 
হইতে সম্ প্রত্যাব্তত্ত লাল! লাজপৎ রায়কে এই অধিবেশনে সভাপতি 
করা হইয়াছিল । বাংলার কতিপয় বিশিষ্ট নেতা এবং জনাব জিন্নাহ 
প্রস্তাবটির তীব্র বিরোধিতা করিয়াছিলেন | সেই বৎসরেরই ডিসেম্বর মাসে 
নাগপুরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বাধিক অধিবেশনে কংগ্রেসের উদ্বারপস্থী দলের 
অন্ততম নেতা হিসাবে জনাব জিন্নাহ অসহযোগ নীতির আবার তীর 
বিরোধিতা করিয়া অকৃতকার্ষ হন॥ কংগ্রেম অধিবেশনে ইহাই ছিল 
তাহার সবশেষ উপস্থিতি । 

কংগ্রেস কতৃক অসহযোগ নীতি পুরোপুগ্ভাবে গৃহীত হওয়ার পর 
মহাত্মা গান্ধী দেশবাসীর নিকট সরক রী বিষ্ভালয়, আদালত, আইন সভা 
€ উপাধি বজর্নের জন্ত উদান্ত আহ্বান জানান । মাদক দুব্যাদি এবং বিদেশী 
পণ্য বজনের উপরও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয় ॥ বজভঙ্গের সময় 
বিদেশী পণ্য বঞ্জনের আন্দোলন বাংলায় বেশ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল । 
অসহযোগ আন্দোলনেও বাংলার হিম্ফু-মুসলমান উভরেরই নিকট হইতে 
এ ব্যাপারে বেশ সাড়া পাওয়া যায় । কংগ্রেল ও খিলাফত কথিটির আহ্বানে 
খ্ুলে-কলেজ হইতে দলে দলে ছাত্ররা বাহির হইয়া আসিতে থাকিলে 
গোঁড়ীয় সর্ববিষ্ঠায়তন নামে কলিকাতায় একটি জাতীয় বিশ্ববিষ্ভালয় 
প্রতিষ্ঠিত হয় । কলিকাতা হাইকোর্টের বিশিষ্ট উকিল জনাব ওয়াহেদ 
হোসেন ইহার কর্মসচিব এবং ভারতীয় সিভিল সাভিস হইতে পদত্যাগী শ্রী 
স্মভাষ চন্দ্র বস্তু ইহার অধাক্ষ নিষুক্ত হন॥ এ সময় মফস্বলেও অনেক উচ্চ 
বিস্কালর প্রতিষ্ঠিত হয় ॥ বহু ব্যারিস্টার, উকিল, মোক্তার আদালত বজ'ন 
করিবার সঙ্গে সঙ্গে মামলাকারীরা তাহাদের মামল। উঠাইয়া লইয়া গ্রাম্য 
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“্পালিসের হাতে স্তস্ত করিতে থাকে । বহ হিন্দু ও মুসলমান আইন সভার 
সদন্তগিরি, সরকারী থেতাবধারীর তাহাদের খেতাব এবং মগ্চপাস্ীরা 
মদ ত্যাগ করে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই গণজাগরণ সত্যই ছিল 
'অভূতপূর্ব । 

সমগ্র দেশ যখন অসহযোগ আন্দোলনে আলোড়িত, সে-সময় সরকার 
স্পক্ষ হইতে ঘোষণ। করা হয়, ইংলগ্ডের যুবরাজ (অষ্টম এডওয়ার্ড) ভারত 
'দ্রমণে আসিতেছেন। তাহার আগমনের প্রতিবাদে ১৯২১ সালের ২১শে 
নভেম্বর সমগ্র ভারতবর্ষে আবার পূর্ণ হরতাল পালিত হয় । তাহ] সেও 
বৃটিশ সরকার কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকে বেআইনী ঘোষণ। করিয়া 
“এ সময় সহস্র সহস্র লোককে কারাগারে নিক্ষেপ করেন। বাংলায় দেশবন্ধু 
চিত্তরঞ্জন দাস, মওলানা] আবুল কালাম আজাদ, মণ্লান! মোহাম্মদ 
আকরম খান, জনাব তমিজউদ্দিন খান, শ্রীপন্মরাজ জৈন, শ্রী বীরেন্দ্রনাথ 
শাসমল, জনাব মুর্জিবর রহমান, শ্রী জে, এম. সেনগুপ্ত, পীর বাদশ। মিয়া, 
জনাব ওয়াজেদ আলী খান পন্মী এবং আরও বছ নেতৃস্বানীয় ব্জি 
€গ্রফতার হন ।॥ বস্ততঃ জনাব ফজলুল হক ছাড়। নেতৃস্থানীয় মুসলমানদের 
প্রায় সকলেই এ সময় গ্রেফতার হইয়াছিলেন। জনাব ফজলুল হক সে- 
সময় মত ও পথ ঘনঘন পরিবর্তন করিয্প। দেশবাসীর আম্মা খানিকট। 
হারাইয়। ফেলিয়াছিলেন। 

এদিকে গ্রেফতারের সংখ্যা ধতই বাড়িতে লাগিল, আন্দোলন ততই 
ব্যাপক ও জোরদার হইয়। উঠিল । বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত প্রথম খিলাফত 
সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুসারে খিলাফত কমিটি তুরস্ক সম্বন্ধে মিত্রশজির 
সিদ্ধান্তের পরিবর্তন সাধন এবং খিলাফতের প্রশ্নে ভারতীয় মুসলমানদের 
মনোভাব জ্ঞাপনের জগ্ত ইহার কিছুদিন পূবে মণ্লানা মোহাম্মদ আলির 
নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল ইংলগ্ডে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইংলও্ডে অবস্থান 
কালে তাহারা বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ লয়েড জর্জের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন 
বটে, কিন্ত তিনি ইহাদের কথায় কর্ণপাত করিলেন না। ব্যর্থ মনোরথ 
হইয়া তাহারা ফিরিয়া আসার সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানদের মধ্যে বিক্ষোভ 
আরও বৃদ্ধি পায়। দমন-লীতির ব্যাপক প্রয়োগক্রমে সহত্র সহত্র লোককে 
কারাগারে নিক্ষেপ করিয়া বৃটিশ সরকার আন্দোলনের শ্বাসরোধ করিয়া 


২২৪ আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম 


ইহাকে নারিয়। ফেলিতে তাহাদের সাধ্যমত চেষ্টা করিলেন । কিস্ত 
মহাত্ম। গান্ধী ও মণ্লানা মোহাম্মদ আলী তাহাদের সেই অপচেষ্টা ফলবতী 
হইতে দিলেন না। তাহারা উভয়ে ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপক্ 
প্রান্ত পর্যস্ত সফর করিয়া জনসাধারণকে দেশপ্রেমে উদ্কদ্ধ করিয়া তুলিলেন । 
তাহাদের দর্শনের জন্ত এক একটি সভায় এত জনমমাগম হইত যে, ইতিপূকে 
আর কখনও সেব্বপ দেখা যায় নাই। 

খিলাফত ডেলিগেশনের নেতা হিসাবে ইংলও হইতে প্রত্যাবর্তনের পর 
মগ্ডলানা মোহাম্দ আলি আলিগড় বিশ্ববিচ্ভালয় বর্জনের জন্ত উহার ছাত্র 
ও অধ্যাপকগণের নিকট আবেদন জানান ॥ ইহাতে সাড়া দিয়া সঙ্গে সঙ্গে 
ছাত্রদের এক বৃহৎ অংশ বাহির হইয়া পড়ে । আলিগড়ের বিকল্প বিদ্ভালর 
হিসাবেই “জামেয়া মিল্লিয়। ইসলাসিয়।' প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা দিল্লীতে 
এখনও চালু রহিয়াছে । এদেশের ধনিকদের সন্তানদিগকে অত্যধিক ব্যয়ে 
বিলাতী আদব-কাম়দায় কথাবার্তা, চালচলনে অভ্যন্ত এবং একটি 
অ.ভারতীয় ও অ-ইংলিশ জাতীয় শিক্ষার মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষা দান করিয়া 
ইংরেজ অধ্যাপকগণের সাক্ষাৎ তত্বাবধানে তাহাদিগকে বৃটিশ রাজভক্ত 
ভারতীয় নাগরিক হিসাবে গড়িয়া তোলার উদ্দেশ্যে স্তার সৈয়দ আহমদ 
সযত্বে আলিগড়ে যে সৌধ নির্মাণ করেন, আলিগড়েই শিক্ষাপ্রাপ্ত মওলানা 
মোহাম্মদ আলির প্রথম আঘাতে এইরূপে উহার ভিত্তিদেশে ফাটল ধরে। 
এই ফাটল বন্ধ করিতে কয়েক বংসর অনেক কাঠখড়ি পোড়াইতে 
হইয়াছিল । 


বর্দোলীর সিদ্ধান্ত 

ইতিমধ্যে ধর-পাকড় এবং অত্যাচার বৃদ্ধি পাইতে থাকায় উহার প্রতি- 
যেধক হিসাবে মহাত্মা গান্ধী বর্দোলীতে কর বন্ধের আন্দোলন চালাইবাস্ক 
উদ্ভোগগ আয়োজনে প্রবৃত্ত হন। তিনি ঘোষণ! কিয়! দিলেন বর্দোলী 
যদি এই অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে, তবে একই সময় সমগ্র ভারতে 
কর বন্ধের আন্দোলন আরম করা হইবে! তাহার এই ঘোষণার ফলে 
সমগ্র ভারতবর্ষের টৃষ্টি নিপতিত হয় বদেোঁলীর উপর। বর্দোলী ছিল 
সরদার বল্লভ ভাই প্যাটেলের কর্মক্ষেত্র । 


আমাদের -মুক্তি-সংগ্রাম ২২৫ 


কিন্ত ভারতবর্ষ কর বন্ধ আন্দোলনের ভিতর দিয়া শ্বাধীনতা লাভ করুক, 
ইহা বিধাতার যেন ইচ্ছা ছিল না । তাই বর্দৌলী হইতে বহু শত মাইল 
দূরে হঠাৎ এমন এক ঘটনা সংঘটিত হয়, যেজন্ত মহাত্মা গান্ধী তাহার 
সিদ্ধান্ত বাতিল করিতে বাধ্য হন। ১৯২২ সালের ফেব্রুয়ান্রী মাসে যুজ- 
প্রদেশের গোরক্ষপুর জেলার অন্তর্গত চৌরীচোঁরা থানার অধিবাসীরা 
পুলিশের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া উক্ত থানা আক্রমণ এবং উহাতে আগ্থি 

যোগ করে। ফলে ২১ জন কনস্টেবল সহ থানা দারোগা অগ্নিদগ্ধ 

হইয়া প্রাণতাযাগ করেন । অনেকের ধারণ", মহাত্মা গান্ধীকে কর বদ্ধ 
আন্দোলন হইতে প্রতিনিবুত্ত করিবার উদ্দেশ্যে বৃটিশ সরকার জনসাধারণের 
উপর অত্যাচার চালাইবার জগ্ পৃপিশকে যেমন উৎসাহিত করিয়া ছিলেন, 
তেমনি সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত সতর্কতার সহিত নিজেদের গুগ্রচরদের সাহায্যে 
জনসাধারণকে ইহার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য গ্ররোচনাও দিয়া আসিতে- 
ছিলেন ॥ এই সন্দেহের পশ্চাতে কোন সত্য আছে কিনা বলা শক্ত । 

ঘটনার অব্যবহিত পরেই কংগ্রেসের প্রাজন সভাপতি এবং বেনারস 
হি্কু বিশ্ববিদ্ভালয়ের ভাইস.চ্যাঙ্সেলর পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য বর্দোলী 
গমন পূর্বক মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করেন । উভয়ের এই সাক্ষাৎকার 
এবং গোপন আলোচন। মহাত্মা গান্ধংর মনের উপর এমন প্রভাব বিস্তার 
করে যে, তিনি তভাহারই ভাষায় “হিমালর পর্বত প্রমাণ" ভুল করিয়া 
বসেন । কর বন্ধ আন্দোলন আপাততঃ ম্বগিত রহিল, এই মর্মে চৌরীচোরার 
বেদনাদায়ক ঘটনার মাত্র এক সপ্তাহ পরে মহাত্মা গান্ধীর পরামর্শ অনুসারে 

গ্লেস ওয়াকিং কমিটি একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন । যেহেতু এই 

সিদ্ধান্ভের সহিত পণ্ডিত মালব্র নাম যুক্ত রহিয়াছে, তজ্জন্ত চৌরীচোরার 
ঘটনার পশ্চাতে বৃটিশ সরকারের হাত ছিল বলিয়া লোকের ধারণা । 
কারণ কংগ্রেসের একজন প্রাক্তন সভাপতি হইয়াও তিনি বেনারস হিন্ছু 
বিশ্ববিষ্ঠালয়ের ছাত্ররা যাহাতে বিস্কালর বর্জন না করে তজ্জন্ত প্রাণপণ 
চেষ্টা করিয়াছিলেন । ঠিনি নিজেও অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিক্নভাবে 
যোগদান হইতে বিরত ছিলেন । 

বর্দোজলীতে কর বন্ধ আন্দোলন স্থগিতের কারণ শ্বব্ষপ মহাত্মা গাঙ্থী 
বলিরাছিলেন, €চীরীচৌরার ঘটনা হইতে তিনি ধুকিতে পারিয়াছেন, 

১৬-৮ 


২২৬ আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম 


দেশ অহিংস সংগ্রামের জন্ত প্রস্তুত হয় নাই এবং হিংসার পথ বাহির? 
স্বরাজ আসিবে না এবং উহা তাহার কাম্যও নয়। দেশকে গড়িয়া তোলার 
জন্ত তাই তিনি কংগ্রেসের সম্মুখে একটি গঠনমূলক কার্ষস্থচী উপস্থাপিত 
করেন এবং কংগ্রেস কতৃকি উহা যথারীতি গৃহিতও হয় ॥ কিন্তু এই কার্ষ- 
স্থুচীযূব সম্প্রদায়ের মনঃপুত হইল না॥ ফলেযাহারা স্কুল-কলেজ ত্যাগ 
করিয়৷ কারাবরণ করিয়া ছিল, মুক্তির পর তাহাদের শতকরা ৮০ জন আবার 
ঘুল-কপেজে প্রবেশ করিল । আইনজীবিগণ আদালতে উপস্থিত হইতে 
লাগিলেন এবং বাজারে আবার বিদেশী পণ্যদুব্য দেখা দিল । প্রথমে এক 
মাস, পরে এক বৎসরের মধ্যেও মহাত্মা গান্ধীর প্রতিশ্রুত “ম্বরাজজ' আসিল 
না। যেআশার বুক বাঁধিয়া সহমত সহত্র লোক কারাবরণ করিয়াছিল 
তাহা সুদুর পরাহত মনে হইতেই অনেকেরই মনোবল ভাঙ্গিয়া পড়িল, 
অনেকের মনে সংশর দেখ। দ্িলঃ অনেকে অনুতপ্ত হইল । 


কিন্ত বাহতঃ আন্দোলনের বেগ মন্দীভূত হইয়া পড়িলেও গঠনমূলক 
কার্য অব্যাহতভাবে চলিল শহরে এবং গ্রামে গ্রামে । চারিদিকে হতাশ। 
এবং নিরুৎসাহের মধ্যেও মুসলিম লীগের আহমেদাবাদ অধিবেশনে পূর্ণ 
স্বাধীনতাই ভারতীয় মুসলমানের লক্ষ্য বলিরা ঘোষিত হইল ॥ সভাপতি 
হিসাবে এই উপলক্ষে ভারতের অগ্নি-পূরুষ মওলানা হসরত মোহানী যে 
জালাময়ী ভাষণ দান করেন, ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে তাহা চির- 
স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে ॥ প্রায় একই সময় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের অধিবেশনেও 
মণডলান। হসরত মোহানী স্বাধীনতার প্রস্তাবটি উত্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্ত 
শহাত্। গান্ধীর শ্বয়ং বিরোধিতা করায় ভোটাধিক্যে তাহা অগ্রাহা হইয়া 
যায়। বর্দোলীর ভ্রমাত্মক সিদ্ধান্তের ন্যায় ইহাও কংগ্রেসের পক্ষে একটি 
লঙ্জার ব্যাপার হইয়া! রহিয়াছে। পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী উত্থাপনের 
অভিযোগে মওলানা হসরত মোহানীকে দুই বংসর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ 
ফরিতে হয়। 

উপরে বল। হইয়াছে, মহাসমরের মধ্যভাগে স্বটিশ সরকার বিপ্লবী- 
দিগকে এমনভাবে দমন করেন যে, তাহারা যেআবার সহজে এবং শীঘ্র 
মাথা উ£ করিয়া দীড়াইতে পারিবেন এ বিশ্বাস অনেকেরই লোপ পাইয়া- 
পছিল। মহাসমর অবসানের পর অসহযোগ এবং খিলাফত আন্দোলনে 


আঅযাদের মুক্তি-সংগ্রাম ২২৭ 


সমগ্র দেশ প্রাঠিত হইয়া ষায়। মহা গান্ধীর নেতৃত্বাধীনে কগ্রেস ও 
মুসলিম লীগ স্বরাজ লাভের জন্ত এক অভিনব পদ্থ। গ্রহণ করেন। মুসল- 
গানের তাহাদের সংখার অনুপাত অপেক্ষা অধিক সংখ্যায় আন্দোলনে 
যোগদান করায় স্বাধীনতার আন্দোলন এমন বাপক আকার ধারণ করে 
যে, সপ্তাসবাদের আর কোন আবশ্যকতাই তখন অনেকের কাছে অনুভূত 
হয় নাই। নেতৃস্থানীয় বিপ্লবীদের মধ্যে যাহারা তখনও আত্মগোপন 
করিয়। বেড়াইতেঠিলেন, তাহারা সেই অবস্থায়ই অলন শ্রীবন যাপন করিতে 
থাকেন । অনেকে অসহযেগ আন্দোলনে যোগদান করেন । এস্বলে ইহা। 
উল্লেখ কর। যাইতে পারে, ১৯১৯ সালে রচিত মন্টেগচেম্স্ফোড' শাসন 
সংস্কার প্রবর্তনের মুখে ১৯২১ সালে বিপ্লবীদের অনেকে কারাগার হইতে 
ছড়া পাইয়াছিলেন। ইহাদের কেহ কেহ অপহযোগ আন্দোলনে যে গ- 
দানের জন্য কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। অবশিষ্ট বিপ্রবীর? নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়। 
অসহযোগ আন্দোলনের গতি লক্ষ্য করিতে থাকেন । 


বিশ্লবীদের পুনরা বির্ভাব 

কংগ্রেস কর্তৃক মধ্যপথে আন্দোলন প্রত্যাহৃত হইলে, উহার বার্থতা 
সম্পর্কে নিশ্চিত হইয়া বিপ্রবীরা তাহাদের সাবেক কার্ষে ফিরিয়! যান। 
গোড়াতেই তাহাদের অর্থের প্রয়োজন দেখা দের । এই প্রয়োজন শিটাইব'র 
পথে প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে বিপ্রবী বরেন্ররঘোষ অপর তিনজন সঙ্গীসহ 
১৯২৩ সালের আগস্ট মাসে কলিকাতার অন্ততম জনবহুল অঞ্চল শশাখারী 
টোলার পোস্ট মফিসে হানা দিয়! পোস্টমাস্টার অন্ত ল।ল রারের নিকট 
সরকারী তহবিলের টাকা দাবী করেন ॥। পোস্টমাস্টার অস্বীকার করায় 
বিপ্লবীরা তাহাকে গুলী করিয়া হত্যা করেন। কিন্ত পোস্টঅফিসের দৃই- 
জন কর্মচারী জীবনের মায়] ত্যাগ করিয়া পলায়নপর বিপ্ল টাদের পৃশ্চাঙ্ধাবন 
পূর্বক বরেন্দ্রকে ধরিয়া ফেলে । বিচার তাহার কালির হুকুম হয়। 
হাইকোর্ট এবং প্রিভি কাউন্সিলে এই দগ্ডাদেশ বহাল থাকে । কিন্ত 
রাজানুকম্পায় তাহার ফাসির আদেশ পরে যাবজ্জীবন হ্বীপান্তর দণ্ডে 
পরিবতিত হয় । 


২২৮ আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম 


শ'থারীটোলার ঘটনার কিছু দিন পূর্বে হাওড়া জেলার কোনা নামক 
স্বানে যুগাস্তর সমিতির কতিপয় ধিপ্রবী একটি ডাকাতি করেন। ইহাতে 
তাহাদের গুলীতে দুইজন গ্রামবাসী নিহত হয়॥। এতত্থ্যতীত খুব সম্ভব 
উপরোক্ত সমিতির বিপ্রবীরাই উল্টাডাঙ্গা পোস্টঅফিস লুণ্ঠন এবং কলি- 
কাতার গড়পার রোডে একটি বাড়ীতে ডাকাতি করিয়া বেশ কিছু টাকা 
সংগ্রহ করেন। এই ডাকাতিতেও এক ব্যকজি নিহত হয় ॥ সরকার এ সকল 
ঘটনার কোন কুল-কিনারা' করিতে না পারিয়া ছাড় প্রাপ্ত ধ্প্িবীদের খোজ- 
খবর লইতে ও গ্রেফতার করিতে শুর; করেন। বিপ্লবীদের সঙ্গে জড়িত 
আছেন সন্দেহে এ সময় তাহারা শ্রী। স্থভাষ চক্র বন্তুকে আটক করেন । তিনি 
সে সময়ে কলিকাতা করপোরেশনের প্রধান কর্মাধ্ক্ষ ছিলেন। 


কলিকাতার পুলিশ কমিশনার মিঃ টেগাট” বিপ্লবীদের এক নম্বর শত্রু 
ছিলেন। গোপপীনাথ সাহা নামক আ্ীরামপূরের জনৈক ধিপ্রবী তাহার 
হত্যার চেষ্টায় প্রব্ত্ত হন। ১৯২৪ সালের জানুয়ারী মাসে কলিকাতার, 
মেসাস” কিলবার্ণ এণ্ড কোম্পানীর ম্যারিন স্থপারিণ্টেডেণ্ট মিঃ আর্পেস্ট ডে 
প্রাতঃভ্রমণে বাহির হইয়। চৌরংগী রাস্তার উপর অবস্থিত হল এণ্ড এগ্ডার্সনের 
দোকানের সম্মুখে দাড়াইয়! জিনিসপত্র দেখিতেহিলেন। গোপীনাথ 


তাহাকে টেগাট” মনে করিয়া তাহার উপর উপর্যুপরি কয়েকবার গুলী 
বর্ষণ করেন। প্রথম দুই গুলীতেই মিঃ ডে-র সংজ্ঞা লোপ পায় । 


ওপীর শব শুনিয়া চারিদিক হইতে লোকজন ঘটনাস্থলের দিকে" 
আসিতে থাকিলে, গোপীনাথ পাকন্ট্রাট ধরিয়া পূরদিকে দৌড়াইতে 
থাকেন। জনৈক ট্যাক্সিচালক তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে দেখিয়া 
গোন্পীনাথ তাহাকেও লক্ষ্য করিয়া গুলী ছোড়েন। গুলীটি তাহার: 
তলপেট বিদ্ধ করে। পার্কস্্ীটের দিকে আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়া গোপী- 
নাথ একজন ট্যাক্সিচালককে তাহাকে লইয়া ওয়েলেসলী অভিমুখে যাইতে 
বলেন। ট্যানি-চালক সম্মত না হওয়ায় তিনি তাহার উপরও গওলীবর্ষণ 
করেন। ফ্রি স্কুল স্টীটেও তিনি অপর একজনকে একই কারণে আহত 
করেন । অবশেষে ওয়েলেস্লী ও রিপন স্রীটের সংগমন্থলে শ্রান্ত গোশ্পীনাথ 
ধর। পড়িয়া বান । 


আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম ২২৯ 


যথাসময়ে গোপীনাথকে কলিকাতার তদানীন্তন চীফ প্রেসিভেলী 
ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ রক্সবার্গের এজপাসে উপস্থিত করা হয় ॥ ম্যাজিস্ট্রেট 
সাক্ষ্য প্রমাণাদি গ্রহণ করিয়! তাহাকে হাইকোর্টের দায়রায় সোপর্দ 
করেন । এক মাস পর বিচারপতি পিরাসনের এজলাসে মামলার শুনাশী 
আন্ুন্ত হয়। নয়জন সদশ্য লইয়া! গঠিত একটি স্পেশাল জুী গোপী- 
নাথকে দোষী সাব্যস্ত করিলে, বিচারপতি তাহাদের সহিত একমত হইয়া 
তাহার ফাসির আদেশ দেন। ১লা মার্চ অতি প্রতাষে প্রেসিডেলী জেলে 
গোপীনাথের খন ফশসি হয়, সে সময় শ্রী সুভাষ চন্দ্র বন্ধু প্রমুখ নেতৃবৃন্দ 
জেলের সদর ফটকে উপস্থিত ছিলেন। গোপীনাথের আতদান সমগ্র 
দেশে বিরাট আলোড়নের স্থাষ্ট করিয়াছিল । 


এক্য ফমু'ল। 


ইহার কিছুদিন পর কিন্ত সেই বংসরই সিরাজগঞ্জে মওলানা মোহাম্মদ 
আকরম খার সভাপতিত্বে বলীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের যে বাধিক অধিবেশন 
অনুষ্ঠিত হয়, উহাতে গোপীনাথের দেশপ্রেম ও নীতির সমর্থনসুচক 
একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবটি লইয়া সভায় ভয়ানক মতবিরোধ 
দেখা দিয়াছিল । সিরাজগঞ্জেই দেশবন্ধু চিত্ত রঞ্জন দাস রচিত হিন্দু-মুসলমান 
একা ফম্ুল! প্রাদেশিক কংগ্রেস কতৃক গৃহীত হওয়ায় এই অধিবেশনটি 
সমধিক গুরুত্ব লাভ করে । এই এঁক্য ফমু'লা দেশবন্ধুকে হিন্দু-মুসলমানের 
নিকট অমর কারয়' রাখিয়াছে। 


কিন্ত ফম্মুলাটি বাস্তবায়নের পূর্বেই ১৯২৫ সালে দেশবদ্ধু চিন্তরঞ্জনের 
স্বত্যু হয় । এই ন্ুযোগে কংগ্রেসের উগ্রপস্থী এবং হিন্দু-মুসলিম এঁকা- 
বিরোধী দল ১৯২৬ সালে উহার কৃফনগর অধিবেশনে ফমু'্লাটি নাকচ 
ঘোষণ। করিয়া একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে । মূলতঃ ইহারই ফলে কংগ্রেসের 
উপর মুসলমানদের আস্বা হাস পাইতে থাকে। 


কংগ্রেস অহিংস নীতিতে আম্বাবান ছিল॥ হিংসাত্মক কোন কার্ষই 


কংগ্রেস আররঞশমর্থন। করিতে, পারিত না ॥ এমতাবস্থায় গোপীনাথ 
সম্পকিত প্রস্তাবের বৈধতার প্রশ্ন নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে 


২৩০ আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম 


আলোচিত হইবে স্থির হয়। কিন্ত মহাত্মা গান্ধী তৎপৃবেই প্রস্তাবের 
বিরুদ্ধে তাহার ব্যক্তিগত মতামত ব্যক্ত করায়, নিথিল ভারত কংগ্রেপ 
কমিটিতে শুধু উহারই প্রতিধ্বনি হইল । পর বৎসর ডঃ মোখতার 
অ।হমদ আনসাগ্ীর সভাপতিত্বে ফরিদপুরে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক কংগ্রেসের 
অধিহ্শেনে সিরাজগঞ্জে গোপীনাথ সাহা সম্পকিত গৃহীত প্রস্তাবটি 
বাতিল করিয়া দেওয়া হয়। গ্রান্তাব গ্রহণ ও পরে বাতিলের মধ্য 
দিয়া এক্খপে কংগ্রেসের মধ্যে দুইটি দলের অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায় । 
ইহাদের একদল অহিংস নাতির দুঢ় সমর্থক ছিল, পক্ষান্তরে অপর দলটি 
প্রয়োজনবোধে দেশের স্বাধীনতার জন্ত সম্ভাসবাদকে সমর্থন করিতেও 
প্রস্তত ছিল । বাংল দেশে শ্রী যতীন্্র মোহন সেনগুপ্ত এবং শ্রী সুভাষ 
চদ্র বস্তু যথাক্রমে এই দুইটি দলের নেতৃত্ব করিয়াছেন। তাহাদের নেতৃত্বের, 
কোন্দলে প্রাদেশিক কংগ্রেস ছিধা বিভক্ত হইয়া পড়ে । 


মোপল। বিদ্রোহ 

দক্ষিণাত্যের মালাবার এলাকায় বনু মুসলমানের বাস। ইহারা 
সাধারণতঃ মোপলা নামে অভিহিত হইয়া থাকে । ইহারা নিজেদের 
আরব বণিকদের বংশপত্ত,ত বলিয়া দাবী করে । ইহারা সাহসী ও ধর্মভীরু । 
উনধিংশ শতাব্দীতে ইহার। বুটিশ সরকারের শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে 
চারিবার যথা, ১৮৭৩১ ১৮৮৫, ১৮৯৭ এবং ১৮৯৬ সালে বিদ্রোহ ঘোষণা 
করিয়া বৃটিশ সৈম্তবাহিনী ও পুলিশের হাতে অবর্ণনীয় অত্যাচার ও 
নির্যাতন সহ্য করে। কৃষিই মোপলাদের প্রধান উপজীবিকা। আধুনিক 
শিক্ষা-দীক্ষার দিক দিয়া অত্যন্ত অনগ্রসর বলিয়া হিন্দু জমিদার, হিশ্ধু 
মহাজন ও হিন্দু তহশীলদারগণ ইহাদের উপর যথেচ্ছ অত্যাচার চালাইয়া 
আসিতেছিলেন। কিন্ত কোন মহল হইতেই ইহারা তাহাদের অভিযোগের, 
প্রতিকার পাইত না । 

অসহযোগ ও খিলাফত আল্দোলনের ঢেউ মালাবারকেও স্পর্শ করে । 
পবিত্র খিলাফতের পুনরুদ্ধার এবং সেই সঙ্গে স্বাধীনতা অর্জন কগিয়া 
নিজেদের দীর্ঘকালের অভাব-অভিযোগের অবসান ঘটাইতে পারিবে 
সনে করিরা ইহারা অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলনে ঝাপাইয়। পড়ে ॥ 


আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম ২৩১ 


আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করিলে পর বৃটিশ সরকার ইহাদের উপর 
অত্যাচার আরুম্ত করেন। ইহার দরুন আর একটি নৃতন বিদ্রোহের আশঙ্ক। 
করিয়া বৃটিশ সরকার সমগ্র মালাবারে জনসভার অনুষ্ঠান, বাহির হইতে 
সংবাদ ও সংবাদপত্রেক্র প্রবেশ এবং মালাবারে হইতে বাহিরে বিন! 
সেল্সরে টেলিগ্রাম ও ভাকযোগে পত্রা্দি প্রেরণ নিষিদ্ধ ঘোষণ। করিয়া 
কার্ধতঃ মালাবারের সহিত বহির্জগতের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করিয়া দেন। 
এদিকে পুলিশ ও সৈশ্ুরা প্রত্যেকটি বাড়ীতে তল্লাশী চালাইতে থাকে । 
হিন্দু মহাজন, জমিদার ও তহশীলদারগণ একার্ষে পুলিশ এবং টৈন্তদিগ্রকে 
সাহায্য করিতে থাকায় মোপলারা অত্যাচারী বুটিশ সরকারের গ্ভায় 
তাহাদেরও বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে । অত্যাচার চরমে পৌছিলে, 
১৯২১ সালের আগস্ট মাসে মোপলারা দস্তরমত ম্বাধীনত। ঘোষণ। 
করিয়া দেয় । 


বিদ্রোহ শুরু হওয়ার এক সপ্ত।হের মধ্যে মোপলার। বৃটিশ সরকারের 
হাত হইতে এরনাদ এবং ওয়ালুভানাদ নামক দুইটি বৃহৎ তালুক ছিনাইয়া 
লইয়া সেখানে একটি স্বাধীন রাজ্জ প্রতিষ্ঠা এবং তাহাদের নেতাকে রাজ। 
বলিয়া ঘোষণা করেন । অতঃপর তাহারা পাশ্ববিতাঁ তালুগুকলি অধিকারের 
জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ সংবাদ ভারতবর্ষে সবত্র চাষী সম্প্রদায়ের 
মধ্যে দারুণ উত্তেজনার স্ষ্টি এবং বিদ্রোহাগ্নি প্রজ্ৰলিত করিয়। দিতে 
পারে, এই আশঙ্কা করিয়। মহাত্া। গান্ধী, মণলানা মোহাম্দ আলি ও 
মওলান শওকত আলি মোপলাদের শাম্ত করার জন্ত মাঙ্জাবার যাইতে 
প্রস্তুত হন । ইহা জানিতে পারিয়া বৃটিশ সরকার বলিয়। পাঠান, মালাবারের 
বাহিরের কোন লোককেই তাহারা সেখানে প্রবেশ করিতে দিবেন না। 
এই অন্তায় নিষেধাজ্ঞা কেন নেতৃবর্গ ভঙ্গ করেন নাই, তাহা অন্ঞাত 
রহিয়। গিয়াছে । 


ট্যাঙ্ক ও রণপোত আমদানী 

ইতাবসরে ত্বটিশ সরকার মালাবারে শত শত সৈ্ত, ছোট বড় ট্যাঙ্ক, 
কামান, বোমা," কয়েকখানি গানযোউট এবং রণপোত প্রেরণ করিয়া 
এমন এক অবশস্বার অবতারণা করেন যেন তথায় কোন বড় রকমের 


২৩২ আমাদের মুক্ত-সংগ্রা 


বুদ্ধ আর্ত হইর। গিয়াছে । বিদ্োছের গোড়ার দিকে, বিশেষ করিয়া 
স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠার পূর্বে ঘটিশ সৈম্ত ও পুলিশের স্তায় কতিপর 
অত্যাচারী জমিদার এবং মহাজন জনতার রুদ্র রোষে পতিত হইয়া প্রাণ 
হারান । বৃটিশ সরকার ইহাদের হত্যাকে সাম্প্রনায়িকতার ন্দপদান 
কগিরা হিম্ধু সম্প্রদায়কে মোপলাদের বিরুদ্ধে ক্ষেপাইয়া দেন। ইহার 
ফলে মালাবারের হিচ্ছু জনসাধারণ সৈল্ত এবং পুলিশের সহায়তার জন্য 
আগাইর়া যায় । ইহার পর হইতে মোপলাদ্দিগকে হিন্দুদের বিরুদ্ধেও 
লড়াইয়ে প্রব্বত্ত হইতে হয়। 

এক মাসের উধকাল স্থায়ী এই অসম যুদ্ধে বুটিশ সরকার মোপলা 
এলাকাসমূহের উপর আকাশ হইতে বোমা, রণতরী হইতে শেল, টট)াক্ক 
এবং কামান হইতে নিবিচারে গোলাগুলী বর্ষণ করিয়। প্রায় দশ হাজার 
মোপলা নরনারীর প্রাণ সংহার ও তাহাদের বাড়ীঘর, দোকানপাট, ক্ষেত" 
খামার ধ্ংসস্্রপে পরিণত কনিয়া দেন। ইহার পর আরন্ত হয় ধর পাকড় 
এবং পৈশাচিক অত্যাচার ।॥। ইহা] কত চরমে পৌছিয়াছিল তাহ] এই একটি 
মাত্র ঘটন। হইতে অনুমেয় £ বিদ্রোহের আশি জন নেতাকে বন্দী করিয়া 
সৈন্তরা রেলগাড়ীর একটি বদ্ধ কামরান কালিকটে প্রেরণ করে ॥। কালিকটে 
কামরাটির দরজা খোলা হইলে দেখ যায়, পথে শ্বাসকুদ্ধ হইয়া ছেষটিজন 
প্রাণ হারাইয়াছেন। ইহারা সকলেই মোপলাদের নেতৃস্বানীর ব্যক্তি 
ছিলেন । ইহাদের লাশের প্রতিও কোন সন্মান প্রদর্শন করা হয় না এবং 
তাহা আত্মীয়-স্বজনদের নিকট হস্তাস্তর করিতে সরকার অসন্বত হন। 


বিচার ও দণ্ড 


এতহছ্যতীত বিদ্রোহের অভিযোগে প্রায় বিশ সহম্ব মোপল। নরনান্বীকে 
এ সময় গ্রেফতার করা হয়। জেল হাজতে ইহাদের উপর অমানুষিক 
অত্যাচারের পর সরকার ইহাদিগকে বিচারের জন্ত স্পেশাল কোটে” প্রেরণ 
করেন। বাহিরের কোন আইনজীবীকে মালাবারে প্রবেশ করিতে দেওয়া 
হয় নাই বলিয়া ইহারা আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ হইতেও বঞ্চিত থাকে। 
কারণ মোপক্গাদের মধ্যে যেই নগণা সংখ্যক আইনজীবী ছিলন; তাহা- 
দের সকলকে গ্রেফতার করা হইরাছিল। এক তরফা বিচারের ফলাফল 


আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম ২৩৩ 


প্রকাশিত হইবার পূর্বেই বিচারাধীন মোপলাদের ঘরে ঘরে অন্নবস্ত্ের জন্গ 
হাহাকার উঠে। বছ নানী ও শিশু এ সময়ে অনাহারে মৃত্যুবরণ ফরে। 
বিশ হাজার আসামীর মধ্যে অতি সামান্ত সংখ্যক মোপলা বিচারে খালাস 
পায়। প্রকাশ, প্রায় এক হাজার লোকের ফশাসি হয়। যাবজ্কীবন, 
'ীর্ঘ মেয়াদী সশ্রম কারাদণ্ড ও হ্বীপাস্তর দণ্ডে দণ্ডিত মোপলার সংখ্যা ছিল 
দুই হাজারের উপর। পীচ হইতে দশ বংসর সশ্রম কারাব'স লাভ 
করিয়াছিল প্রার আট হাজার মোপলা ॥ অবশিইদের মধ্যে কাহারও 
কারাদও ছয় মাসের কম ছিল না। উপন্রত এলাকার মসজিদগুলির প্রায় 
সব ইমামই রাঙদ্রোহিতার জন্ত অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। দওগ্রাপ্ত 
মোপলারা শ্বীপাস্তরে কয়েক বৎসর বর্ণনাতীত দুঃখক্ ভোগ করার পর, 
বৃটিশ সরকার ইহাদের পরিজনবর্গকে তাহাদের সঙ্গে বসবাসের জগ্ আল্লা- 
মানে যাইতে অনুমতি প্রদান করেন। তদনুসারে অনেকেরই অসহায়। 
স্্রী-পুত্র-কন্তা তথায় গমন করেন । 

অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলনের ইতিহাসে মোপলাদের উপর 
অনুষ্ঠিত অত্যাচার সর্বাপেক্ষা মর্মস্পর্শী ঘটনা । মহাত্মা গান্ধী মোপল- 
দিগকে সাহসী, দেশপ্রেমিক ও ধর্মভীরু নামে অভিহিত করা সত্বেও, নিখিল 
ভারত কংগ্রেস মোপলাদের ব্যাপারে নীরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া” 
ছিলেন। জীবদ্ব.ত মুসলিম লীগ নেতৃবর্গের ক্ষীণকণ্ঠের আওয়াজও বৃটিশ 
সরকারের দরবার পর্যস্ত পৌছিতে পারে নাই। একমাত্র খিলাফত কমিটি 
ইহাদিগকে কিছু কিছু সাহায্দান করিয়াছিলেন। তাহা না হইলে অন" 
হারে আরও কয়েক সহম্র নরনারীকে অকালে স্বত্যুবরণ করিতে হইত। 
মোপলাদের ব্যাপারে কংগ্রেসের এই নীরবতা এবং নিঙ্রিম্নতা কংগ্রেসের 
মুসলমান সদস্তগণের মনে দারুণ ক্ষোভ ও দুঃখ সঞ্চারিত করিয়াছিল । কেহ 
কেহ মনে করেন, মোগলা হত্যাকাণ্ডে মালাবারের হিচ্ছুদের সমর্থন ছিল 
বলিয়াই কংগ্রেস নীরবতা অবলম্বন করিয়াছিল । মোপলাদের এই বিচারের 
সহিত সিপাহী বিদ্রোহোন্তর দিল্লীর পাইকান্মী বিচার ও শান্তির হুবহু সাদৃশ্চ 
রহিয়াছে । মওলানা শওকত আলি নিখিল ভারত থিলাফৎ কমিটির 


সভাপতি ছিলেন॥ মোপলাদের ব্যাপারে কংগ্রেসের অর্থপূর্ণ নীরবতায় 
তিনি অতান্ত মর্মাহত হন এবং কংগ্রেসের নেতৃম্বানীয় মুদলমান নেতৃবর্ের 
মধ্য তিনিই সর্বাগ্রে ইহার উপর আস্বা হারাইয়! ফেলেন। 


অগুম পরিচ্ছেদ 


মণ্উ-ফোর্ড সংস্কার 


প্রথম মহাসমরকালীন প্রতি শ্রতি পালনের কোন অভিপ্রায়ই ্বটিশ সর-- 
কারের ছিল না, ইহা পূবেই বলা হইয়াছে ॥ কিন্ত মুখ রক্ষার জন্ত কিছু না 
করিয়াও উপায় ছিল না। এইজন্ত তাহারা ১৯১৯ সালে ইংলগ্ডের 
পালণশমেণ্টে ভারত শাসন আইন' নাম দিয়া একটি আইন বিধিবদ্ধ করেন। 
তদানীস্তভন ভারত সচিব মিঃ মণ্টেগু এবং ভাইসরয় লর্ড চেম্সফোডের 
নামানুসারে ইহা মণ্ট-ফোড সংস্কার নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে ।' 
এই আইনে ভারতবাসীর হাতে যে সামান্য ক্ষমত। দেওয়! হয়, তাহা 
কংগ্রেস ও খিলাফত কমটির নিকট গ্রহণযোগ্য বিবেচিত না হওয়ায়, 
তাহাব? দেশবাসীকে উহা বজনের আহ্বান জানান। ইহার ফলে ১৯২১ 


সালের নির্বাচনে যোগ্য ব্য'ক্তগণের বেশীর ভাগ প্রতিহ্বন্দিতা হইতে দূরে 
থাকেন। 


কোন কোন স্তানের অধিবাসীরা বৃটিশ সরকারের প্রতি তাহাদের ঘৃণা 
ও তাচ্ছিল্য প্রদর্শনের জন্ত অবাঞ্ছিত ও অযোগ্য লোকদিগকে ভোট দিয়। 
আইন সভার সদন্য করিয়া পাঠান। নোয়াখালীর অধিবাসীরা মোক" 
ররম আলি নামক গরুর গাড়ীর জনৈক নিরক্ষর গাড়োয়ান এবং ততোধিক 
মুখ রূসিকলাল চর্নকার নামক এক মুচিকে অ'ইন সভার সদস্য নির্বাচিত 
বরে। কিস্ত এতদসত্বেও নিবাচিত ও সরকার মনোনীত সদস্যগণের 
সমবায়ে গঠিত আইন সভার কাজ চলিতে থাকে । ইহাদের হারা সরকার 
জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী আইনকানুন রচন! করিতে থাকায়, নেতৃবর্গের 
ফেহ কেহ আইন সভা বজণনের পিবুদ্ধিতা উপলব্ধি করেন । পরবতীঁকালে' 
দেশবদ্ধু চিত্তরজনের উদ্ভোগ্ে স্বরাজ্যদলের প্রতিষ্ঠা এই উপলব্ধিরই ফল । 
শ্রীচিত্তরঞজজন দাস ছাড়াও্ড সর্বভারতীয় জননায়কগণের মধ্যে ডঃ এম. এ. 
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আমাদের মুক্তি'সংগ্রাম ২৩৫ 


ছিলেন। তবে ডঃ আনসারী আইন পরিষদের কোন নির্বাচনে প্রাথী 
হন নাই ॥। পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু স্বত্যুর পুরে একবার তিন বৎনর 
কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের নিবাচিত সদশ্বা হিলেন। 


দ্বৈত শাসনব্যবস্থা সমন্বিত এবং সর্বস্তরে ভাইসরয় ও প্র-দেশিক গভর্ণর- 
গণের পিয়গণাধীন মন্ট-ফোর্ড শাসন সংস্কার ভারতবাসীর' গ্রহণ করিবে না 
বুঝিতে পার্িয়াই বিক্ষুন্ জনমতের সাত্বনার জন্ত ১৯২০ সালে বৃটিশ সরকার 
দণ্ডপ্রাপ্ত ও অস্তরীণাবদ্ধ বহু বিপ্রণীকে ছাওিয়। দিয়াছিলেন। বেনারস 
ষড়যণ্তর মামলায় হীপাস্তর দণ্ডে দণ্ডিত শ্রী শচীন সান্তালও সে সময় মুক্তিলাভ 
করেন । এই স্যোগের সদ্ববহারের জন্ত যোগেশ চযাটাজা, রাঞজেন্দে 
লাহিড়ী এবং তিনি কলিকাত', লক্ষোৌ এবং কাশীতে নূতন করিয়া আবার 
একটি বিপ্রবী দল গঠন করেন। কিন্তু শীঘ্রই শচীন্দ্র সান্তাল রাজদ্োহের 
অভিযোগে দুই বৎসরের জন্য জেলে চলিয়া যান। যোগেশ চ্যাটা্ 
তৎপ্বেই অন্তরীণাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্ত তাহাদের অনুপস্থিতি 
দারুণভাবে অনুভূত হইলেও দলের কাজ ভালভাবেই চলিতে থাকে । তবে 
১৯২৩ সালের পূর্বে বেশী সংখ্যক যুবক এদিকে আকৃষ্ট হয় না। 


কাকোৌড়ী ষড়যন্ত্র মামল। 
দলের অর্থাভাব দূর করিবার জন্য ১৯২৫ সালের ৯ই আগস্ট রাজেন্দ্র 
নাথ লাহিড়ীর নতৃত্বে যুক্তপ্রদেশের একদল বিপ্লবী কাকৌড়ী ও আলএ- 
নগর স্টেশনের মধ্যবতা এক শ্বানে শিকল টাশিয়া একখানি প্যাসেজার 
ট্রেন থামাইয়1 গার্ডের গাড়ীতে রক্ষিত লোহার পিম্কুকটি নামাইয়া ফেলে । 
বিপ্লবীদের ধারণ ছিল, বাক্সে বহু টাক] আছে । কিন্ত বাক্সে হিলমাত্র 
সাড়ে চারি হাজার টাকা । বিপ্লবীরা যখন বাক্সটি ভাঙগিতেছিল তখন কিছু 
ংখাক যাত্রী তাহাদিগকে সাধারণ ডাকাত মনে করিয়া ধরিবার জন্য 
অগ্রসর হয় ! আত্মরক্ষ ৫ তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বিপ্লবীরা গুলী ছোড়ে । 
ইহাতে একজন নিহত এবং বেশ কয়েকজন আহত হয়। এই ঘটনাকে 


কেন্দ্র করিয়া পুলিশ বহু জায়গায় হানা দেয় এবং সবমোট ৪৪ জনকে 
গ্রেফতার রে ।” তাহারা এ সম্পর্কে বিপ্লবী আশ-ফাক উল্লাহ, চন্রশেখর 
আজাদ, শচীন্্র বকৃশী প্রমুখ আরও কতিপয় বিপ্লবীর ঘোজ করিতে থাকে $ 


২৩৬ আমাদের মুজি-সংগ্রাম 


কাকোড়ীতে ঘটনা্ট সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া ইহাকে কাকৌড়ী বড়যন্ত 
সামল। বলা হয়। লক্ষোৌ শহরে জনৈক শ্বেতাঙ্গ বিচারকের এজলাসে 
১৯২৬ সালের ৩রা মে ধৃত বাক্তিগণের বিচার আরম্ভ হইয়া ১৯২৭ সালের 
১২ই ফেব্রুয়ারী মামলার শুনানীর শেষ হয়।॥ ইহার প্রায় চারি সপ্তাহ 
পর বিচারক তাহার রায়ে রাজেন্র লাহিড়ী, রওশন ও রাম প্রসাদের ফাসির 
আদেশ দেন। শচীল্দ্র সান্তাল পুনরায় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত 
হইলেন। ইহ] ছাড়া দুই পর্যায়ে বিচারে বনোয়ারী লাল, গোবিন্দ কর, 
মুকুন্দ লাল, যৌগেশ চট্রোপাধ্যায়, মন্মথ নাথ গুপ্ত, প্রণবেশ চট্টোপাধ্যায়, 
রামকিষব ক্ষেত্রী, সুরেশ ভট্টাচার্য, বিষণ শরণ, রাজকুমার সিহ* রাম দুলাল 
ত্রিবেদী €মুখ বিপ্লবীগণ বিভির মেয়াদের দণ্ডে দণ্ডিত হন। প্রমাণাভাবে 
হক্গোবিল্দ ও শচীন্দ্র নাথ এবং রাজসাক্ষী বানারসী লাল ও ইন্ফৃভৃষণ মুক্তি 
পায়। ধরা পড়িবার পর পলাতক আশক্াক উল্লাহর প্রতিও মৃতাদণ্ডের 
আদেশ হয়। রাজেন্দ্র লাহিড়ী, রওশন, রাম প্রসাদ ও আশকাকের পক্ষ 
হইতে লক্ষৌর জুডিশিয়াল কমিশনারের নিকট আপাল করা হইয়াছিল । 
কিন্ত কোন ফপ হয় নাই। প্রিভি কাউন্সিলে আপীল করিবার আবেদনও 
অগ্রাঙ্থ হইয়। যায় । সেই বৎসর ডিসেম্বর মাসে বিভিন্ন জেলখানায় ইহাদের 
চারিজনের একই দিন ফাসি হয় । যুক্ত-প্রদেশের বিপ্লবীদের মধ্যে আশফাক 
উল্লাহর স্থান ছিল দ্বিতীয় । 


করাচীর মামল। 


মণ্ট-ফোর্ড শাসন সংস্তার বর্জনের পর আশু করণীয় কিছু না থাকার 
কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, খিলাফত কমিটি প্রভৃতি রাজনৈতিক দলগুলি গঠন- 
মূলক কার্ষে আত্মনিয়োগ করিয়াছিল । বৃটিশ সরকার তবু নেতৃবর্গকে 
অধিক দিন কারাগারের বাহিরে থাকিতে দিলেন না। করাঠীতে একটি 
সম্মেলন উপলক্ষে খিলাফত আন্দোলনের নায়কগণ কতৃক প্রদত্ত ভাষণকে 
অজুহাত হিসাবে দাড় করাইয়া সরকার ১৯৯২ সালে বিভিন্ন স্থান হইতে 
তাহাদিগকে গ্রেফতার করেন ॥ ধত বাজিগণের মধ্যে মওলানা মোহাম্বদ 
আলি, ডঃ সাইফউদ্দীন কিলু, মওলানা হোসেন আহমদ ছিলেন 
অন্ততম । রাজদ্রোহ ও সৈন্তদের মধো ব্টিশশবিদ্বেষ প্রচারের অভিযোগে 


আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম ২৩৭, 
করাচীতেই ইহাদের বিচার হয়। অভিথুত্ত ব্যক্তিগণ এই বিচারের সময় 
যে সাহস ও দেশপ্রেমের দৃষ্টান্ত স্বাপন করিয়াছিলেন, তাহা যৃগ যুগ ধরিয়া 
মানুষকে সত্য ও ত্যাগের পথে উহ্,ছ্ছ করিতে থাকিবে । খাটি অসহষোগী 
হিসাবে নেতৃবর্গ আদালতের কার্ষে সাক্ষাংভাবে কোন অংশ গ্রহণ করেন, 
নাই। ফলে একতরফা বিচারে একমাত্র হিন্দু নেতা শ্রী শঙ্করাচার্য বাতীত 
অপর ছয়জন নেতার প্রতোককে দুই বংসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয় ॥ 
কারাগারেই মগ্লানা মোহাম্দ আলির স্বাস্থ্য ভাঙ্গিরা পড়িতে থাকে । 
অথাস্চ পরিবেশনের প্রতিবাদে কারাগারে ডঃ কিচলু একবার প্রয়ো- 
বেশনের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। 

কংগ্রেস ও খিলাফত কমীদের ধর-পাকড় পৃর্ণোদ্যমে চালু থাকাবস্থায় 
মহাত্বা। গান্ধী কয়েকটি অভিযোগে ছয় বংসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়! 
যারবেদা জেলে প্রেরিত হন। কারাগারে অবস্থানকালে তাহার পেটে 
অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন দেখা দেয় । ভারতের বিশিষ্ট নেতৃবর্গের পরামর্শের 
ব্যতিক্রমে তিনি জনৈক ইংরেজ সিভিল সার্জনকে দিয়া অস্ত্রোপচারের কাজ 
সমাধা করিয়া লইয়া অসাধারণ মনোবলের পরিচয় প্রদান করেন । 

দ্বিতীয় দফা ধর-পাকড়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল, সরকার প্রথমবারের 
ন্যায় পাইকারীভাবে কংগ্রেস এবং খিলাফত কমিগণকে গ্রেফ তারের পরিবর্তে 
শুধু নেতৃস্থানীয় ব্যজিগণকেই গ্রেফতার করিয়া তাহাদের শান্তির ব্যবস্থা 
করিতে থাকেন । তাহারা আশ করিয়াছিলেন, এই উপায়ে তাহারা 
আন্দোলনকে ধবংল করিয্প। দিতে পারিবেন ॥ কিন্ত তাহাদের সেই আশা? 
স্বপ্নই থাকিয়া যায়। লাভের মধ্যে বিপ্লববাদীদের পুনরা বিাব ঘটে । শুধু 
তাই নয়, এইবার পূর্বাপেক্ষা অনেক অধিক সংখ্যায় হিন্মু ছাত্র ও যুবক 
বিপ্লবীদের দলে যোগদানের জন্তু আগাইয়া আমিতে থাকে । হঠাৎ 
অসহযোগ আন্দোলন মন্দীভূত হইয়! পড়ায় স্বভাবতঃই তাহারা বিপ্রববাদের 
প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল । জেল ভীতি তাহাদের মন হইতে ইতি- 
প্বেই দূরীভূত হইয়া গিয়াছিল। সং্কারমুন্ত হইয়া হিন্ছু বিপ্রবীরা এই, 
সময় যদি মুসলিম য্বকদিগকে দলে টানিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেন, 
তবে বহু মুসলমান যুবকও ইহাতে যোগ দিত। কিন্তু হিন্নু বিপ্রবীর। 
এ ক্ষেত্রেও সঙ্ধীর্ণতার উদ্দেবে” উঠিতে পারেন নাই। 


২৩৮ আমা দর মুক্তি-সংগ্রাম 
ধক্ষিণেম্খর বোমার মামল। 


কাকোঁড়ী ট্রেন ডাকাতির কিছুদিন পর কলিকাতায় শোভাবাজারের 
একটি বাড়ীতে এবং কলিকাতা হইতে সামাগ্ত দূরে অবস্থিত দক্ষিণেশ্বরে 
দুইটি বাড়ীতে পুলিশ বোমা তৈরীর কারখানাঃ কয়েকটি বোম'» বোমা 
তৈরীর দ্ুব্যাদি, গিভলভার প্রভৃতি বহু আপত্তিকর জিনিসপত্র আ ফার 
করে । এ সম্পকে পূলশ হিন্দুস্বান রিপাবলিকান এসোসিয়েশনের প্রখ্যাত 
বিপ্লবী রাজেন্দ্র ল।হিড়ী, প্রমোদ চৌধুরী, অনন্ত হরি এবং আরও কতিপয় 
কাকে গ্রেফতার করে। ইহাধিগকে লইয়া দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলা 
$লে। বিচারে উল্ত তিনজনেরই দশ বৎসর ক্রিয়া এবং অন্তান্তদের 
প্রত্যেকের দূই হইতে পাঁচ বৎসর করিয়া কারাদণ্ড হয় ॥ কাকোৌঁড়ী ট্রেন 
ডাকাতি সম্পর্কে পুলিশ রাজেন্দ্র লাহিড়ীর খোজ করিতেছিল । সুতরাং 
বিচারের জন্ত তাহাকে লক্ষ পাঠাইয়া দেওয়া হয় । সেই বিচারে তাহার 
উপর মৃত্যু দণ্ডাদেশ হওয়ায় দক্ষিণেশ্বর মামলার বিচারে প্রদত্ত শাস্তি 
ভোগ তাহাকে করিতে হয় নাই ॥ গ্রেফতারের পর পুলিশ তাহার উপর 
বর্ণনাতীত অত্যাচার করিয়াছিল । যুক্ত প্রদেশের বিপ্রণীদের তালিকায় 
তাহার স্বান ছিল তৃতীয় । 

দেহ ও মন উভয়কে পাথরের ন্তায় শঙ্খ করিয়া! গড়িয়। তুঙ্গিতে না 
পারিলে খাঁটি বিপ্লবী হওয়া যায় ন'শ্ ক্ষমার অবতার হইলে মোটেই না- 
বিপ্রবীরা তাহাদের জীবনে এই সত্যটি উত্তমরূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন । 
যেকোন উচ্চ মূল্যে হোক নাকেন আঘাতের পরিবর্তে আঘাত হানাই 
ইহার] প্রধান কর্তব্য বলিয়া মনে করতেন । জেলের কঠোর শাসনের 
মধ্যেও তাহারা এ নীতিরই অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন আগাগোড়া । 
ইহাদের উপস্থিতির জন্তই কারাগারগুলিতে পাহারাদারের সংখ্যা ব্বদ্ধি 
করিতে হয়। 

নরেন্্র গোস্বামীর হত্যার কথা উপরে বলা হইয়াছে । আলিপুর সেণ্টাল 
লে ১৯২৬ সালের ২৮ণে মে বিপ্লবীদের দ্বারা আর একটি হত্যাকাও 
সংঘটিত হয় । দক্ষিণেশ্বর এবং শোভাবাজার হইতে ধৃত দশজন বিপ্রবীকে 
রাখা হইরাছিল এই জেলে ॥ তাহাদের ওয়ার্ডের পার্খেই ছিল রাজনৈতিক 
কারণে আটক অন্তান্ত বন্দীদের ওয়ার্ড । কখন এবং কোথাক্প তাহাদের 
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বিচার হইবে কি্া আদে হইবে কিনা* তাহা আটক বশীদিগকে কখনও 
জানিতে দেওয়া হইত না। এই অনিশ্চয়তার মধ্যে অনেকের মনোবল 
ভাঙ্গিয়া পড়িত। আরও একটি উপারে পুলিশের লোকজনরা বিপ্লবীদের 
ধৈর্য ও মনোবল ক্ষুপ্ণ করিয়া দিতে চেষ্টা ক্নিত। জিজ্ঞাসাবাদের নামে 
তাহার] কোন কোন বিপ্রবীকে নির্জন কক্ষে লইয়া গিয়। ঘণ্টার পর 
ঘণ্ট। বসাইয়া রাখিত ॥ একই প্রশ্ন পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞানা করিত । জিজ্ঞাসা- 
বাদের জন্য কোন সুশিদিই সময় ছিলনা । একইবিপ্রবীকে হয়ত দিনে 
8/৫ ঘণ্টা! এবং রাত্রে ৪9১ ঘণ্ট। বসাইয়। হাথ! হইত | ইহার ফলে বিপ্রবীদের 
অনেকেরই ধৈর্ষচ্যুতি ঘটিত এবং শাস্তির কথা চিস্তা না করিয়া, এমন কি 
মিথ্য। স্বীকারোজি পর্ষস্ত কগিত। পুলিশ ইহ'দের এই দুর্বলতার সুযোগ 
গ্রহণ করিতে চেষ্টার সামান্ততম ক্রুটিও করিত না। এই উদ্দেশ্যে আটক এবং 
বিচারাধীন বিপ্লবীদের ওয়ার্ডে তাহারা সময়-অসময়ে যাতায়াত করিত । 
রায় বাহাদুর ভূপেন নাথ চ্যাটাজীঁ নামক গোয়েন্দ। বিভাগের জনৈক বিশিষ্ট 
কর্মচারী উচ্চ খেতাব, পদ এবং আরও পুরস্কারের লোভে বিপ্লবীদের সম্পকে 
সব সময় কেবল খোজ-খবর করিযাই বেড়াইতেন। উক্ত ওয়ার্ডে যাতা- 
য়াতের কোন নিদিষ্ট সময় তাহার ছিল না । ঘটনার দিন আটক বন্দীদের 
ওয়ার্ড হইতে বাহিরে আসা মাত্রই কয়েকঙ্জন বিপ্লবী দোড়াইয়া শিয়া একটি 
লোহদণ্ডের আঘাতে তাহার মস্তকর্টি এমনভাবে চূর্ণবিচুর্ণ কিয় দেন যে, 
কোন সাহাধ্য পৌঁছার পূর্বেই ঘটনাস্থলে তিনি প্রাণত্যাগ করেন। 


ট্রাইবুন্তালের রায় 


উপরোক্ত কারণে মাত্র দুই সপ্তাহ পর আলিপুর স্পেশাল ট্রাইবুন্তালে 
দশজনের বিচার হয় । বিচারে বীরেন বন্দ্যোপাধ্যায়, অনন্ত হরি মিত্র ও 
প্রমোদ চৌধুরী স্বৃতদণ্ডে এবং অবশিষ্ট বিপ্রবীরা হ্বীপাস্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন। 
হাইকোরে আপিলে অনন্ত হরি ও প্রমো চৌধুরীর মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা বহাল 
থাকে । যে পাঁচজন খালাস পান তন্মধ্যে দ্রাইবুন্তালে হ্ৃতুদণ্ডে দণ্ডিত 
'বীরেন্্র বন্দোপাধ্যায় অন্গতম। অপন্প তিনজনের হর যাবজ্জীবন হীপান্তর । 


কাকোঁড়ী ট্রেন-ডাকাতির অনুসন্ধান করিতে যাইয়া পুলিশ বিপ্রবীদের 
সপ্ত আড্াাগুলি হইতে প্রচুর অস্ত্রশন্্, বোমা..তৈয়ীর যন্ষপাতি ও বিশ্ফোরক 
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দ্রব্যাদি হস্তগত করে। সম্ভবতঃ অন্ত্রশস্ত্রের অভাবেই ভূপেন চ্যাটাজীর 
হত্যার পর বেশ কিছু দিন তাহারা চুপচাপ থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলেন ॥ 
পুনরায় যখন তাহার মাথাচাড়া দিয়া উঠেন, তখন কলিকাতায় কংগ্রেস 
অধিবেশনের আয়োজন চলিতেছিল জোরেসোরে । দেশের হাওয়াও তখন 
বহিতেছিল ভিন্ন মুখে । বার্থতার পর ব্যর্থতা কংগ্নেস কমীদের মধো 
আনিরা দিয়াছিল অবসাদ ও নৈরাশ্য। কংগ্রেসের লক্ষ্য হইবে পূর্ণ স্বরাজ 
না ওপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন, এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নেও কংগ্রেসী নেতবন্দ 
একমত হইতে পারিতেছিলেন না। তদুপরি দেশে ক্রমবর্ধমান সাম্প্রদায়িক 
মনোমালিন্য এবং দাঙ্গা-হাঙ্গামাকে তাহারা কিছুতেই রোধ করিতে না 
পারিয়া এক প্রকার হাল ছাড়িয়া দিয়াই বসিয়াছিলেন। 


উল্লেখ করা যাইতে পারে, দেশবছ্ু চিত্তরঞ্জনের পরলোকগমনের' 
কিছুদিন পর বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের কৃষ্ণনগর অধিবেশনে হিন্দু- 
মুসলিম এঁক্য চুজিটি সমাধিস্ম হয়। ইত্যবসরে ব্র্টশ সরকার তাহাদের 
ভেদনীতির সাহায্য উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে উত্তেজন। বৃদ্ধির প্রয়াস পান । 
তুচ্ছ একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া এই উত্তেজনা ১৯২৬ সালে প্রথমে 
কলিকাতায় এবং সঙ্গে সঙ্গে ঢাকায় ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাজা-হাঙাম' 
আকারে আত্মপ্রকাশ করে। ইহার ফলে বছ লোক হতাহত, লক্ষ লক্ষ 
টাক! মূল্যের ধনসম্পত্তি বিনষ্ট এবং একের প্রতি অপরের সঙ্গেহ, অবিশ্বাস 
এবং বিদ্বেষ বাড়িতে থাকে । 


স্বামী শ্রন্ধানন্দের হত্যা 

এদিকে মুসলিম লীগেও ইতিমধ্যে ভয়ানক অন্ত শুরু হইয়া গিয়াছিল।' 
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা -হাঙ্গামায় কোথাও মুসলমানরা পুলিশ-সাহা যাপুষ্ট 
হিম্মুদের সঙ্গে অশাটিরা উঠিতে পারিতেছিল না । অহিংসবাদী এবং 
সাম্প্রদায়িক এক্যে আন্মাবান কংগ্রেসী নেতাদের কেহ কেহ এ সকল দাঙ্গা- 
হাঙামায় উষ্কানী দিতে থাকার, মুসলমান জনসাধারণের নিকট কংগ্রেস 
অত্যন্ত ঘ্বণার স্থল হইয়া উঠে। আর্য সমাজের নেতা স্বামী শ্রচ্ধানন্দকে 
মুসলমানেরা একদ। দিলীর জুম্মা মসজিদের ইমামের জন্য নিদিষ্ট স্থান হইতে 
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বন্তৃতা করিতে দিয়া উদারতার প্ববতী সমস্ত রেকর্ড ভাঙগিয় দিয়াছিল। 
সেই উদারতার কথা ভুলিয়া গিয়া কোন এক অদৃশ্য হস্তের অশুভ ইঙ্গিতে 
তিনি হঠাৎ আজরাইলের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। কংগ্রেসের একজন বিশিষ্ট 
সদন্ত হিসাবে এই ধরমীয় নেতা অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিয়। 
কারাবরণ করিয়াছিলেন । লাহোর ক্রেলে উক্ত প্রদেশের একটি উচ্চপদে 
অধিষ্ঠিত জনৈক ইংরেজ কর্মচারীর সহিত তাহার গোপন সাক্ষাৎকারের পর 
মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বেই কারাগার হইতে তাহার মুক্তিলাভ হয় এবং 
দিল্লী পৌছিয়াই তিনি মুসলমান দিগকে হিন্ফু ধর্মে দীক্ষিত করিবার সংকল্পের 
কথা প্রকাশ্থভাবে ঘোষণা করেন । এই নূতন প্রচেষ্টার শুদ্ধি আন্দোলন? 
নামকরণ করিয়া স্বামী শ্রদ্ধানন্দ মুসলমানদিগকে এক অপবিত্র জাতির 
পর্যায়ে ঠেলিয়া দিবার যে অপচেষ্টায় মাতিয়া উঠিলেন তাহ ভারতীয় 
মুসলমানদের মনে দারুণ আঘাত দেয় ॥ ইতিমধ্যে গুরগীও, আলোয়ার, 
ভরতপুর প্রভৃতি স্বানে সংখ্যালঘু এখং অশিক্ষিত মুসলমানদিগকে নানা 
প্রলোভন এবং হত্যার ভয় প্রদর্শন করিয়া ধর্মাস্তরিত করা হইতে থাকে । 
ধর্মাস্তরের পূর্বে মুসলমানদিগ্রকে গোবরের পানি খাইতে এবং উহাতে অব- 
গাহন করিতে বলা হইত ॥ বল-প্রয়োগক্রমে একূপে অল্ল দিনের মধ্যে বছু 
সহম্র নিরক্ষর মুসলমানদিগকে হিচ্ছু ধর্মে দীক্ষিত করা হয়৷ 


হিন্দু কিবা মুসলমানদের ধর্মের প্রতি বৃটিশ সরকারের কোন কালেও 
কোন দুরবলতা বা আকর্ষণ ছিল না। সুতরাং তাহারা ইচ্ছা কমিলেই জন- 
সাধারণের স্বার্থের খাতিরে এই আন্দোলন বদ্ধ করিয়া দিয়া হিন্ছু ও 
মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি অক্ষুণ্ন রাখিতে পারিতেন। কিন্ত নিজেদের 
স্বার্থে তশহারা এ ব্যাপারে নীরব ও নিরপেক্ষতার ভাণ কগ্য়া রহিলেন। 
অবশেষে আবদুর রপিদ নামক জনৈক মুসলমান ধুবক স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে 
দিবালোকে হত্যা কিয়া সমস্যার সমাধান করিয়া দেন ॥ গোহারটিিতে 
সেই সময় কংগ্রেসের বাধিক সাধারণ অধিবেশন চলিতেছিল । বিঠারে 
তশহার ফাসি হয়। 


অসহযোগ আন্দোলনের বন্তায় হাজার হাজার লোকের তায় স্বামী 
শ্রদ্ধানন্দও অবগাহন কির কারাদণ্ডে দিত হইয়াছিলেন মতায। কিন্ত 
১৬-_ 


২৪২ আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম 


কংগ্নেসের সহিত তশাহার সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত সামরিক । নেতৃস্থানীয় 
ব্যজিগণের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম বিনা কারণে মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর্বে 
মুজিলাভ করিয়াছিলেন । ইহাতে কংগ্রেস মহলেও তশহার কার্যকলাপ 
সম্পর্কে নানা জল্পনা-কল্পনা চলিয়াছিল । কলিকাত। করপোরেশন ছিল সেই 
সময় কংগ্রেসীদের করতলগত | এই সঙ্গেহভাজন বাক্তির প্রতি করপো- 
রেশনের শ্রদ্ধার নির্শন স্বক্পপ কংগ্রেসী কাউদ্সিপরগণ বিশ্বাসঘাতক মীর 
জাফরের নামবাহী মির্জাপুর পার্কের নাম পরিবর্তন করিয়া শ্রদ্ধানন্দ পার্ক 
রাখেন । এখানে উল্লেখযোগ্য যে, গদীচ্যুতির পর এই পার্কের নিকটে 
অবস্থিত একটি ছিতল বাড়ী মীর জাফরকে বাস করিতে দেওয়। হইয়াছিল । 


সংগঠন আন্দোলন 

শুদ্ধি আন্দোলনের প্রায় একই সময় মধ্যভারতে ডঃ মুজে ও পাঞ্জাবে 
প্রাক্তন বিপ্লবী নেতা ভাই পরমানন্দ 'সংগঠন' আন্দোলনের সাহাযো হিন্ু- 
দিগকে মুসলমানের বিরুদ্ধে উত্তেঞ্জিত করিয়া তোলেন । ইহার বিষক্রিয়া 
হিসাবে নানাম্বানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আরন্ত হয় ॥ অবস্থা মুসলমানদের 
প্রতিকুলে ত্রত অবনতির দিকে যাইতে থাকিলে, ডঃ সাইফ, উদ্দীন কিচলু 
“তানজীম' এবং আম্বালার সৈয়দ গোলাম ভিক্‌ নায়রঙ, তবলীগ' আন্দো- 
লন লইয়া কর্মক্ষেত্রে ঝাপাইয়। পড়েন। তাহাদের উভয়ের আপ্রাণ চেষ্টায় 
শুদ্ধি এবং সংগঠন আন্দোলনের বেগ শীঘ্রই মন্দীভূত হইয়া পড়ে । 

কিন্ত সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ হাস পাইবার পূবে লাহোরের রাজপাল 
সামক জনৈক আর্য সমাজী “রঙ্গীল। রস্থল' নাম দিয় হজরত মোহাম্মদের 
কুৎসাপূর্ণ একখানি পুস্তক রচন! ও প্রকাশ করেন। ইহার ফলে আবার 
মনোমালিন্ড বাড়িতে থাকে । ইলমউদ্দীন নামক জনৈক মুসলমান রাজ- 
পালকে হত্যা করিয়৷ ফাঁসিকাণ্ঠে প্রাণ দেন। অনুরূপ কারণে কলিক্কাতার 
জনৈক লব্প্রতিষ্ঠ পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক তাহার দোকান-গৃহেই জনৈক 
মুসলমান কতৃক ছোরার আঘাতে শিহত হন। 

মসজিদের সম্মুখে গ্লান-বাজনার অন্তায় অধিকার প্রতিষ্ঠার উদগ্র 
বাসনার পরিতৃপ্রির জন্ত আর্ধসমাজীদের উত্কানীর 'দরুন ইহার পর ১৯২৬ 


আগাদের যুক্তি-সংগ্রাম ২৪৩ 


সালে কলিকাতায় এক ভীষণ সাম্প্রকারিক দাঙ্। সংঘটিত হয় এবং সঙ্গে 
সঙ্গে দূর মফঃম্বলেও ইহার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় ॥। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ 
কমীবন্দ হিন্দু-মুদলমান সকলের নিকট সাম্প্রনায়িক দ।ঙ্গ! নিবারণের জন্ত 
আবেদন কগ্য়] বার্থ হওয়ায়, একান্ত শ্বাভ।বিকভাবেই হিন্দু মহাসভার 
প্রভাব হিন্দু জনসাধারণের উপর বৃদ্ধি পায় । ইহার পাণ্টা জওয়াবে ন! 
'হোক্‌ স্বাভাবিক ফলশ্রুত হিসাবে মুসলিম লীগের মধ্যেও সাব্প্রনায়িকতার 
অন্ধ সমর্থক দল এমন প্রবল হইয়া উঠিতে থাকে যে, সাত বৎসর পূরে যে- 
প্রতিষ্ঠান পূর্ণ স্বাধীনতাই ভারতীয় মুসলমানদের একমাত্র লক্ষ্য ঘোষণা 
করিয়া কংগ্রেসকে পর্যস্ত পশ্চাতে ফেলিয়া দিপ্লাছিল, ১৯২৮ 'সালে 
কলিকাতায় সেই লীগেরই অধিবেশনের সভাপতি নিবাচিত হইয়াছিঙেন 
মাহমুদাবাদের মহারাজার ন্তায় একজন প্রতিক্কিয়ানীল এবং ব্টিশ সরকার- 
ভক্ত ব্যক্তি । দেশের যখন এই অবস্থ'* ঠিক পে সময় পণ্ডিত মতিলাল 
নেহেরুর সভাপতিত্বে কলিকাতায় কংগ্রেসের বাধিক অধিবেশন আতহুত 
হয়। স্বভাবতঃই সকলের দৃষ্টি নিবন্ধ হইয়া পড়ে ইহার উপর ॥ তাহারা 
আশা করিতে থাকেন, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর ন্যায় একক্গন উদারপন্থী 
ধ্যক্তির নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সাম্্রদারিক সমস্য। সমাধানের ক্ষেত্রে কার্ধকর 
এবং সকলের পক্ষে গ্রহণযোগা পদক্ষেপ অবশ্বই গ্রহণ করিবে । 


সর্বদল সম্মেলন 


অসহযোগ আন্দোলনের ব্যর্থতার পর বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধো যে 
সকল বিষয় লইয়। বিবাদ-বিপশ্বাদ ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিয়াছিল, আপোষে 
উহাদের মীমাংসার জন্ত এ সময় কলিকাতায় একট সবদল সম্মেলন অনুষ্ঠিত 
হয়। কংগ্রেসের বিদায়ী প্রেসিডেট ভাঃ মুখতার আহমন আনসারী 
ইহাতে সভাপতিত্ব করেন। ভারতবর্ষের নেতৃস্থানীয় হিন্দু, মুসলমান ও 
শিখগণ ইহাতে যোগদান করিয্লাহিলেন । লক্ষে! চুক্তির জন্মদাতা ১৯১১৬ 
সালের কংগ্রেস-লীগের অধিবেশন ছাড়া ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই 
খধরুনের সবদল সম্মেলনের নজীর নাই । 

মুসলমান-প্রধান প্রদেশগুলিতে অমুদলমানদের জন্ত মুসলমানদের বিরাট 
স্বার্থ ত্যাগের বিনিনয়েও কেন্ত্রীয় পরিষদে মুসলমানকে মাত্র তিন 


২৪৪ আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম 


অতিরিক্ত আসন দানের ব্যাপারে কতিপয় হিন্দু এবং শিখ নেতার অনমনীয 

মনোভাবের দরুন অচলাবস্থার মধ্যেই সম্মেলনের অধিবেশন সমাপ্ত হয়। 

প্রকৃতপক্ষে এই সম্মেলনের ব্যর্থতা মুসলমানকে কংগ্রেস হইতে আরও দূরে' 

সরাইয়া দের। সর্বদল সম্মেলন সমাপ্তির দুই দিন পর মুসলমান নেতৃবর্ 

দিল্লীতে একটি বৈঠকে একত্রিত হইয়া মুসলমানদের সর্বসম্মত অন্ততম দাবী 

হিসাবে চৌদ্দ দফা রচনা করিয়া বৈঠকের সভাপতি জনাব জিল্লাহ্‌কে ইহা 
শ্লিষ্ট মহলে পেশের জন্য ক্ষমতা দেন। 


কলিকাতায় পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে যখন কংগ্রেসের 
ইতিহাসে সর্ববৃহৎ অধিবেশন চলিতেছিল, সে সময় ভারতে কমিউনিস্ট. 
আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা কমরেড মোজাফফর আহমদের নেতৃত্বে কয়েক 
সহত্র শ্রমিক কংগ্রেস প্যাগ্ডালের সম্মুথে উপস্থিত হইয়া উহাতে প্রবেশা- 
ধিকার এবং অংশ গ্রহণের দাবী জানায়। দীঘ্ আলাপ-আলোচনার পর 
শোভাযাত্রীরা এই শর্তে তাহাদের দাবী প্রত্যাহার করে যে, প্যাগ্ডালের 
মধ্যে তাহাদিগকে সভা করিতে দেওয়া হইবে ॥ তদনূসারে তাহারা সভ। 
করিয়৷ সুশৃঙখলভাবে ক্রেস পণাণ্ডাল ত্যাগ করে। এই ঘটনার মধ্যে 
চমকপ্রদ কিছু ছিল না। কিন্তু দেশবাসী এই সব্প্রথম জানিতে পারে 
কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, হিন্ছু মহাসভা, বিপ্লবী দল ছাড়া আরও একটি দল 
আছে যাহাদের আদর্শ হইতেছে ধনিকদের অর্থনৈতিক শোষণ হইতে 
জনসাধারণের মুজির ব্যবস্বা করিয়া একটি শোষণমুক্ত সমাজ গঠন করা ॥ 
এই আদর্শেরই নাম কমিউনিজম ॥ পুথিবীর প্রায় এক-তৃতীয়াংশ লোক 
বর্তমানে কমিউনিজম মতবাদে আস্থাবান। 


কংগ্রেসের কপ্পিকাতা অধিবেশনে 'ডোমিনিয়ন স্টেটাস' অর্থাৎ বৃটিশ 
সরকারের অধীনে ক্যানাডা ও অস্ট্রেলিয়ার অনুগ্ধপ স্বায়ত্তশামনই কংগ্রেসের 
আদর্শ বলিয়া ঘোষিত হয়। মাত্র এক বৎসর পূর্বে মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত 
কংগ্রেসের বাঘিক অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবের ইহ ছিল সরাসরি খেলাপ। 
এই প্রস্তাব গ্রহণের মাধ্যমে ইহা প্রমাণিত হইয়। পড়ে যে, সাম্প্রদায়িক 
দাজণ-হাঙ্গামার ফলে কংগ্রেসে রাইটিস্ট বা ভানপন্থীদের প্রভাব খুব স্বদ্চি 


পাইয়াছে। স্বটিশের সহিত সম্পর্কচ্ছেদের বিবর়টি ইহাদের চিম্তার বাহিকে, 
ছিল। 


আমাদের মুক্ি-সংগ্রাম ২৪৫ 
সাইমন কমিশন 


আইন সভার মধ্যে নিবিচারে সরকারকে বাধা দানের উদ্দেশ্য লইরা। 
গঠিত স্বরাজ্য দল ইতিমধ্যে কয়েকটি প্রদেশে সরকারকে এমন অস্গবিধায় 
€ফেলিয়া দিয়াছিল যে, নিদিষ্ট দশ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বেই মণ্টফোভ” 
শাসন সংস্কারের প্রয়োজনীয়ত। তীব্রভাবে অনুভূত হইতে থাকে । কৌশলে 
ভান্গতবাসীর পূর্ণ স্বাধীনতার দাবীকে আর এক দফ। ঠেকাইয়া রাখার জন্ত 
তাই ব্টিশ সরকার ১৯২৮ সালে অর্থাৎ নিদি্ সময়ের তিন বৎসর পৃবে 
ভারতে একটি রয়েল কমিশন প্রেরণ করেন।॥। এই কমিশনের সভাপতি 
ছিলেন স্তার জন সাইমন । কমিশনে একজনও ভারতীয় সদস্য গ্রহণ না 
করায় কংগ্রেস, মুসলিম লীগ এবং অন্তান্ত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি ইহাকে 
বর্জনের সিদ্ধান্ত ঘোষণ! করে। তাহা সত্বেও কমিশনের সদস্বাগ্রণ 
'যথাসময়ে সাড়ম্বরে বোম্বাইয়ে অবতরণ করেন । বোম্বাইয়ের নাগরিক বন্দ 
তাহাদিগকে কৃষ্পতাকা সহকারে সম্বর্পন। জানায় । 

বোম্বাইর অনুকরণে অন্তান্ত স্বানেও জনসাধারণ তাহাদের উদ্দেশ্যে 
বিচ্ষোভ প্রদর্শন করিয়াছিল । কিন্তু লাহোরেই উহা তীব্র আকার ধারণ 
করে। তথায় সাইমন কমিশনের উপস্থিতি উপলক্ষে ডঃ মোহাম্মদ 
আলম লাল লজপৎ রায়, ডাঃ মতাপাল প্রযুখ নেত্ৃবর্গ এক বিরাট 
শোভাঘাত্রা সহকারে শহর প্রদক্ষিণে বহির্গত হইলে পুলিশ তাহাদিগকে 
লাঠি চার্জ করে। নেতৃস্থানীয় প্রায় সফ্লেই পুলিশের হাতে অল্প 
বিস্তর জখম হন। কিন্ত একমাত্র লালা লজপৎরায়েরই আঘাত শেষ- 
পর্যন্ত মারাত্মক হইয়া দাড়ায় । আঘাতের পর কিছু দিন শঘ্যাগত থাকিয়া 
অবশেষে তিনি স্বৃত্ুমুখে পতিত হন। অতঃপর লজপৎ রায়ের মৃত্যুজশিত 
ক্ষত বক্ষে ধারণ করিয়া জনপ্রিয় কোন নেতাই আর সাইমন কমিশনের 
সম্মুখে উপস্থিত হইতে পারিলেন না। যশহার। উপস্থিত হইয্লাছিলেন 
উাহানের সহিত জনসাধারণ অপেক্ষা সরকারেরই সম্বন্ধ ছিল বেশী । 


গ্রেস শুধু সাইমন কমিশন বর্জন করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না উপরত্ত 
তাহার! পঞ্ডিত মতিলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে একটি কমিটি নিষৃক্ত করিরা 
ভাবী শাসন সংস্কযুরের একটি কাঠামো! দড় করাইবার় জন্ত কমিটিকে ক্ষমতা 
প্রদান করেন। এই কমিটি গঠনের ব্যাপারে মুসলমানদের কতিপর দাবী 


২৪৬ আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম 


স্বীকৃত না হওয়ায়, মুসলমানদের একটি বিরাট অংশ সাইমন কমিশনের 
সায় নেহেরু কমিটিকেও বর্জন করে । ফলে সাইমন কমিশন যেমন হিন্দু- 
মুসলমান নেতৃবর্গের, নেহেরু কমিটিও তেমনি নেতৃস্থানীয় মুসলমানদের 
সহযোগিতা হইতে বঞ্চিত থাকেন। এককালে মহাত্স। গান্ধীর সাপ্তাহিক 
“ইয়ং ইণ্ডিয়ার” সম্পাদক এবং মণলানা মোহাম্মদ আলির জামাতা জনাব 
শোয়েব কোরাইশী এই কমিট্টর সেক্রেটারী হিসাবে কাজ করিয়াহিলেন। 
পুলিশের লাঠির আঘাতে প্রাক্তন বিপ্লবী লালা লঙ্গপৎ রায়ের অকাল- 
মৃত্যু, ১৮১৮ সালের ৩ রেগুলেশন অনুসারে বাাপক ধরা-পাকড় ও বিনা 
বিচারে অনিদিষ্টকাল আটক প্রভৃতি ঘটনায় এই সময় বিপ্রবী দল অতান্ত কুদ্ধ 
হইয়া উঠে । তাই তাহার! আবার সমস্ত শক্তি লইয়া কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ 
হয়। সঙ্গে সঙ্গে বহুস্তানে বোমা ইত্যাদি তৈরী, আগ্নেরাস্ত্র সংগ্রহ এবং 
ড/কাতি হইতে থাকে । লালা লজপৎ রায়ের মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণের 
ভার ন্থস্ত হয় পাঞ্জাবের ভগৎ সিং নামক জনৈক বিপ্রবী এবং তাহার দলের 
উপর। কলিকাতায় কংগ্রেস অধিবেশনের মাত্র কয়েকাদিন পৃৰে ভগৎ 
পসিং-এর দল লাহোর কোর্ট স্টীটে পুলিশের ডেপুট সুপার মিঃ সাগরকে 
গুলী করিয়া হত্যা করে। ভগৎ সিং ছিলেন পাঞ্জাবের খ্যাতনামা 
ধিপ্রবী নেত] অঙ্জিত সিং-এর ভ্রাতুষ্পুত্র ॥ তাহার দ্বিতীয় কার্য হইল; 
কেন্রীয় আইন পরিষদে বোমা নিক্ষেপ । ১৯২৯ সালের এপ্রিল মাসে 
যখন কেন্দ্রীয় পর্ষিদে জননিরাপত্ত। আইনের উপর আলোচনা চলিতে ছিল 
সে সময় দর্শকের গ্যালারীর অনতিদূরে দুই স্থানে দুইটি বোমা বিস্ফোরিত 
হয়। সদশ্যগণকে ভয় প্রদর্শনের জন্ত ভগৎ সিং শুন্তে দুইবার গুলীও. 


ছোড়েন । গ্রেফ তাবের পর ভগং সিং এবং তাহার সঙ্গী বটুকেখর দত্তের, 
প্রতি যাবজ্জীবন হ্বীপান্তর বাসেত আদেশ হয় । 


মীরাট যড়যন্ত্র মামল। 


১৯২৮ সালের ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনের সময় 
কমরেড মোজাফফর আহমদের নেতৃত্বে কয়েক সহস্র শ্রমিক এক প্রকার 
জোরত্রমে কংগ্রেস নেতৃবর্গের নিকট হইতে কংগ্রেস সভামণ্ডপে নিজেদের 
সভা করিবার দাবী আদায় করিয়া লইয়া সর্বগুথম দেশবাসীর দুটি আকর্ষণ 


আমাদের যুক্তি-সংগ্রাম ২৪৭ 


করে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, ইহার প্রায় আট বংসর পূর্বে ভারতীয় 
কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয় ॥ তখন হইতে ইহা মালিকদের নির্মম 
শোষণের বিরুদ্ধে শ্রমিক সম্প্রদায়কে সংঘবদ্ধ কৰিবার চেষ্টায় রত থাকে । 
ইহার ফলে সেই কয় বৎসরে সমগ্র ভারতে বহু শ্রমিক ইউনিয়ন গড়িয়। উঠ্ঠে। 
এ সকল শ্রমিক প্রতিষ্ঠানের চাপে বু কল-কারখানার মালিক শ্রমিকদের 
কিছু কিছু দাবী-দাওয়া স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হন। ইহা অনস্বীকার্য 
যে? ভারতবর্ষের প্রত্যেকট গণ-আন্দোলনের পশ্চাতে এই শ্রমিক সম্প্রদায়ের 
বলিষ্ঠ সমর্থন না থাকিলে উহা এতটা ব্যাপকতা লাভ করিতে পারিত না। 
কমিউনিস্ট কর্ণারা শ্রমিকদের মধ্যে দেশা অবোধ জআ্বাগাইয়া তুলিয়! স্বাধীনতা 
গ্রামে কংগ্রেসকে সাহায্য করিতেছে দেখিয়। ব্টিশ সরকার কমিউনিস্ট 

পাটির কার্ষকলাপ সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহের জন্তু এই ঘটনার তিন মাস 
পূর্বে ১৯২৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জনৈক ইংরেজকে স্পেশাল অফিসার 
নিযুক্ত করেন । 

তাহার রিপোর্ট অনুসারে ১৯২৯ সালের মার্চ মাসের শেষের দিকে 
পুলিশ প্রায় একই সময ভারতের বহু স্থানে তল্লাশী চালায় । তল্লাশীর 
সময় তাহারা বছ চিঠিপত্র ও দলিল হস্তগত এবং কমরেড মোজাফফর 
আহমদ, কমরেড ব্র্যাড লী, ধরনীকাস্ত, গোপাল বপাক, শ্রীপাদ ডাঙে, 
জুগলেকর, ঘাটে, সিঙ্গারাভেলু চেটিয়ার, শামনুল হুদা, অযোধ্য। প্রসাদ, 
কিশোনলীলাল, পুরান ঠাদ, ফিলিপ শ্রাট, রাধারমণ মিত্র, শওকত ওসমানী» 
গোপেন্দ্র চক্রবত? প্রমুখ ৩১ জনকে গ্রেফতার করে। ধৃত ব্যন্তিগণের মধ্যে 
তিনজন ইংকেজ ছিলেন । মীরাটের অতিপিক্ত জেল। ম্যাজিস্টেটের এজলাসে 
ই হারা যথারীতি অভিযুক্ত হন। প্রায় ছয় মাস শুনানীর পর মামলাটি 
স্থানান্তরিত হয় মীরাটের দায়রা জজের এজলাসে । 

মামল। পরিচালনার জন্ত সরকার কলিকাতা হাইকোটের স্বনামধন্ত 
ব্যারিস্টার মিঃ ল্যাংফোর্ জেমস.কে দৈনিক হাজ্জার টাকার অধিক ফিসে 
নিষুক্ত বপ্িিয়াছিলেন। এই মামলায় সরকার পক্ষের যত অধিক অর্থব্যয় 
হইয়াছিল ইতিপূর্বে অপর কোন মামলায় তত হয় নাই। তিনশতের 
অধিক লোক এই মামলায় সাক্ষ্য দান করিয়াছিল অভিযুক্ত ব্যজিগণের 
সাহায্যের জন্ত পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর নেতৃত্বে একটি ডিফেল কমিটি গঠিত 


২৪৮ আমাদের মুক্তিসংগ্রাম 


হয়। নিয় আদালতে মামলার শুনানীর সময় জনৈক আসামীর মৃত্যু ঘটে। 
এসেসরগণ ১৯৩২ সালের আগস্ট মাসে জজকে তাহাদের অভিমত 
জানান। পর বৎসর ১৬ই জানুয়ারী বিচারক মামলার রায় দেন ॥ তিনি 
তিনজনকে মুক্তি দিয়া অবশিষ্ট ২৭ জনকে বিভিন্ন মেয়াদের দণ্ডে দণ্ডিত 
করেন। অভিযুক্ত তিনজন ইংরেজের মধ্যে একজনকে নিম্ন আদালত 
প্রাথমিক শুনানীর পর ছাড়িয়। দিয়াছিলেন। 

কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান এবং সরকার কতৃকি ষড়যন্ত্রের নায়ক নামে 
অভিহিত কমরেড মোজাফ ফর আহমদ স্বীপাস্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন । রায়ের 
বিক্দ্ধে আপীল দায়ের করা হয় ॥ এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রধান বিচার- 
পতি ও অপর একজন বিচারপতির এজলাসে উহার শুনানী চলে । ১৯৩৩ 
সালের আগস্ট মাসে বিচারপতিগণ তাহাদের রায় প্রকাশ করেন। 
তাহাদের বিচারে দায়রা আদালতে দণ্ডিত ২৭ জনের মধ্যে আরও ৯ জন 
মুক্তিলাভ করেন। পাঁচজনকে এই বিবেচনায় খালাস দেওয়া হয় যে, 
অপরাধের তুলনায় তাহাদের যথেষ্ট হাজতবাস হইয়াছে । অবশিষ্ সকঙ্গের 
দণ্ড হাস পায়। বিচান্পপতিদ্বয় দায়রা জজের বিচারবৃদ্ধির প্রতিও কটাক্ষ 
করিয়াছিলেন । শাসকগোঠার সত্বষ্টির জন্ত দায়রা জঞ্জ মিঃ ইয়রক পক্ষ- 
পাতিত্বমূলক রায় প্রদান করিয়া ইতিমধ্যে এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচার- 
গতির পদ লাভ করিয়াছিলেন। 

শোষণমুক্ত সমাজ গঠনই যে পাটির আদর্শ, উহার আবেদন শ্রমিক 
সম্প্রদায়ের নিকট কখনও ব্যর্থ হয় না । এ জন্ত নেতৃস্থানীয় কমীত্ুন্দের দীর্ঘ 
কারাবাসকালীন অনুপস্থিতি সত্বেও শমিক সম্পদায়ের উপর কমিউনি দমের 
প্রভাব বৃদ্ধি পাইতে থাকে । ফলে কলকারখানায় কমিউনিস্ট প্রভাবিত 
শ্রমিক সংস্থার সংখ্যাও তদনুসারে বৃদ্ধি পায় ॥ সরকার, শিল্প এবং পৃজিপতি 


সাহায্যপুষ্ট জাতীয়তাবাদী ন্তৃবর্গ কিছুতেই উহা রোধ করিতে পারিতে- 
ছিলেন ন।। 


লাছোর বড়যন্ত্র মামল। 
কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে বোমা নিক্ষেপের অভিযোগে দর্ডিত ভগং সিং 
এবং বটুকেশ্বর দত্ত শীঘ্রই অপর একটি মামলায় জড়িত হইপ্লা পড়েন 


আম্মাঙেঙ্সপ্মুকি-সংগ্রাম ২৪৯ 


পরিষদের ঘটনাকে ভিত্তি কর্রিয়া পুলিশ লাহোরের কয়েকটি বাড়ীতে 
তল্লাশী চালাইয়াছিল। সে সময় তাহার প্রচুর প্রিমাণ বিস্ফোরক 
দ্রব্যাদি পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হয়। অতঃপর পুলিশ বিভিন্ন স্থান 
হইতে বছ বিপ্লবীকে গ্রেফতার ক্রিয়া বিচারার্থ লাহোরে চালান দেয়। 
পুলিশের প্রলোভনে বশীভূত হইয়া ধৃত বিপ্লবীদের সাতজন রাজসাক্ষী 
হয়। ইতিপূবে এবং পরে অপর কোন ম'মলায় পুলিশ একসঙ্গে এত 
জন বিপ্লবীকে রাজসাক্ষী হিসাবে আদালতে উপস্থিত করিতে পারে নাই । 


বিচারাধীন বন্দীদের প্রতি জেল-কতৃপিক্ষের অন্তায় আচরণের প্রতিবাদে 
উপরোক্ত সাতজন ব্যতীত অপর সকলে জেলে প্রঘ্নোপবেশন আরমন্ত করিয়। 
দেযর। কিন্ত জেল-কতৃ্পক্ষ নান? কৌশল ও অপ-কোৌশলের সাহায্যে 
বাংলার যতীন্দ্রনাথ দাস ব্যতীত অপর সকলের অনশনের অবসান 
ঘটাইতে সমর্থ হন। দাবী-্দাওয়া পূরণ না হওয়া পর্যন্ত যতীল্রনাথ কোন 
প্রকার খাস গ্রহণে দঢ অসম্মতি জানাইতে থাকেন। অনশনের দেড় মাস 
অতীত হইলে» বিনাশর্তে যতীন্রনাথের মুক্তির জন্ত সকল রাজনৈতিক 
মতবাদের বিশিষ্ট নেতৃবর্গ সরকারকে অনুরোধ জানান। কিন্তু সরকার 
কিছুতেই বিনাশর্তে তাহাকে মুক্তি দিতে রাজী হইলেন না। উপরস্ত ধর্ম- 
ঘচীদের দাবী-দাওয়াগুলিও পূরণের কোন অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন না । 


অনশনের ৬২তম দিবসে সকলে পরিফারভাবে বুঝিতে পারে, যতীন্দ্র- 
নাথের মৃতু) অতি নিকটে । পর দিবস, ১৯২৯ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর, 
অর্থাৎ অনশনের ৬৩তম দিবসে ভারতের “ম্যাকম্্ইনী” মৃত্যুপ্জয়ী যতীন্রনাথ 
চিরদিনের জন্য চক্ষু মুদ্রিত করেন। এই সংবাদ প্রচাগ্ত হওয়া মাত্রই 
সমগ্র দেশের উপর শোকের কালো ছায়! নামিয়া আসে । মৃত্যুকালে 
তাহার বয়স হইয়াছিল মাত্র ২৬ বংসর। পাঠ্যাবন্থায় তিনি ১৯২০ 
সালে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিয়া দুইবার অল্পদিনের মেয়াদে 
কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। কারাগার হইতে মুক্তিলাভের দুই বৎসর, 
পর তিনি বিপ্রবী বিনয় রায়ের সংস্পর্শে আসেন ॥ দক্ষিণ কলিকাতা তরুণ 
সমিতির তিনি ছিলেন অন্তত্ম প্রতিষ্ঠাতা । 


বলীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের তদানীন্তন সভাপতি শ্রী সুভাষ চন্দ্র বস্তু 
১৪ই সেপ্টেম্বর একখানি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়। পর দিবস সকলকে হরতাল 


২৫০ আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম 


পালন এবং যতীল্রনাথের শবদেহের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্ত হাওড়া, 
স্টেশনে সমবেত হইতে অনুরোধ জানান । কলিকাতার উদ্দেশ্যে লাহোকে 
যখন শবদেহটি ট্রেনে উঠানে হয়, তখন সহমত সহস্র লোক তথায় উপস্থিত 
ছিল। লাহোর হইতে কলিকাত! পর্যন্ত প্রায় প্রত্যেক স্টেশনে দর্শনেচ্ছ, 
বিরাট জনতার সমাবেশ ঘরিয়াছিল। শবদেহ হাগুড়া স্টেশনে পৌছিলে 
সহম্র সহত্র *রনারী উচ্চস্বরে কাদিয়া ফেলে । কলিকাতায়, এমনকি ভারত- 
বর্ষের কোথাও, ইতিপূর্বে এত বড় শব-শোভাযান্রা কেহ দেখে নাই। 
যতীন্র দাসের আত্মবিসর্জন বৃথা যায় নাই। তাহার মৃত্যুর কিছুদিন পর 
বিচারাধীন এবং দগ্ুপ্রাপ্ত রাজনৈতিক বন্দীদের জন্ত বিদেশী সরকার কতি- 
পয় স্রযোগ-সুবিধার ব্যবস্বা করিয়া দিতে বাধ্য হন। বিনা বিচারে 
আটক এবং অন্তরীণাবদ্ধ বিপ্লবী যুবকগণ ইহার ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে 
সরকারী অর্থে প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তক পাইতে এবং পরীক্ষা দিতে থাকেন । 


লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার বিচারের জন্ত লাহোর সেপ্টুশল জেলের মধ্যে 
একটি কক্ষ িদিষ্ট করা হইয়াছিল । দুইজন ইংরেজ এবং একজন মুসল- 
মানকে লইয়। স্পেশাল ট্রাইবুন্তাল গঠিত হয়। বিচারক কোম্জস্ট্রীম ছিলেন 
ইহার চেয়ারম্যান। একদিন শ্লোগানের ব্যাপার লইয়া আদালতের 
ভিতরেই পুলিশ নিরস্ত্র বন্দীদের খুব মারধর করে। ট্যাইবুন্তালের অশ্ততম 
সদন্ত জনাব আগা হায়দর পুলিশের এই জবরদস্তর তাব্র নিন্দা করিয়। 
ইহার প্রতিকার সাপেক্ষে মামলার বিচার করিতে অসন্বতি জ্ঞাপন করেন । 
চেয়ারম্যান কোম্স্্রীমও তাহার অনুসরণ করেন। সরকার পুলিশের বিরুদ্ধে 
ব্যবস্থাংলম্বনের পরিবর্তে ট্রাইবুন্তালের তৃতীয় সদস্য বিচারক হিল্টনকে 
চেয়ারম্যান করিয়া অপর দূইজন নৃতন বিচারকের সমবায়ে নৃতন ট্রাইবৃন্তাল 
গঠন করেন। আসামিগণ নবগঠিত ট্রাইবুন্তালের সন্থুখে উপস্থিত হইতে 
অস্থীকার করায়, তাহাদের অনুপস্থিতিতেই বিচার চলে । নূতন ট্রাইবুন্তাল 
১৯৩০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মামলার রায় দেন। বিচারে ভগৎ সিং এবং 
অপর তিনজনের প্রতি ফাসির আদেশ প্রদত্ত হয় এবং তিনজন খালাস 
পান। অবশিষ্ট আসামিগণের মধ্যে সাতজনের হয় যাবজ্জীবন হীপান্তর 
এবং দুইজনের হয় দীর্ঘ কারাদণ্ড । ছয় মাস পর ১৯৩১ সালের মার্চ 
মাসে ভগ সিং ও তাহার সঙ্গিগণের ফাসি হইয়া যায় । 
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শোলটেধিল বৈঠক 

ভারতবর্ষের প্রায় সব কয়টি রাজনৈতিক সংস্থা কতৃক বঙ্জিত সাইমন 
কমিশনের সুপারিশ অনুসারে ১৯৩০ সালে বিলাতে গোলটেবিল বৈঠক 
আতুত হয় ॥ কংগ্রেস ইহাতে যোগদান করে না। কংগ্রেসের প্রাক্তন সভা- 
পতি মওলানা মোহাল্রদ আলি উহার রক্ষণশীল দলভুক্ত ছিলেন। কিন্ত 
গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান সম্পর্কে তিনি কংগ্রেসের বন্ধ্যা নীতির সমা- 
লোচনা করিয় বৃটিশ সরকারের আমন্থণ গ্রহণ করেন। আমছিত মুপল- 
মানদের মধ্যে মগ্লানা মোহাম্মদ আলি, জনাব মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ» 
জনাব এ. কে. ফজলুল হক, স্যার মোহাম্মদ ইসমাইল, মহামান্ত আগা 
খান, স্যার আবদুল কাইয়ুম, স্যার আবদুল হালিম গজনভী, শ্তার ইয়াকুব 
প্যার শাহ, নওয়াজ ভূট,, স্যার আকবর হায়দারী, স্যার মোহাম্মদ শফি 
প্রমুখের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । 


ত্বটশ সরকার তাহাদের খেয়াল-খুশী অনুসারে প্রতিনিধি মনোনীত 
করিয়াছিলেন ॥ এ কারণে বৈঠকে মুপলমান প্রতিনিধিবর্গের নেতৃত্ব লইয়? 
বিবাদ বাধিবে বল্িয়। অনেকে আশঙ্কা করিয়াছিলেন। মুসলমান জনসাধা- 
রণের সতিঃকারের প্রতিনিধি হিসাবে শুধু মওলানা মোহাম্মদ আলিই উল্ত" 
সম্মানের দাবী করিতে পারিতেন। কিন্তু কংগ্রেসের সহিত তাহার সম্বন্ধ 
থাকায় সরকার-ঘে ষ' সদসাগণ তাহার নেতৃত্বের বিরোধিতা করিবেন, এরূপ 
একটি গুদ্রবও রটান হইয়াছিল । স্যার মোহাম্মদ শফি ও জনাবজিল্লাহ্‌র 
মধ্যে যে কেহ প্রাথী হইলে অপর পক্ষ যে তাহাকে সমর্থন কগিবে না, ইহাও 
কাহারো অন্রানা ছিল না। তাহা ছাড়া, ইহাদের উভয়েই অসহযোগ এবং 
খিলাফত আন্দোলন হইতে দূরে সরিয়৷ থাকার জনসাধারণের নিকট হইতে 
বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াহিলেন। ন্ুতরাং তশহাদের নিবাচন জনদাধারণের 
মনঃপুত না হওয়ারই সম্ভাবনা ছিল। মুসলিম সদস্যগণ লগ্নে পৌছিয়া' 
সর্বগন্মতি ক্রমে দল-নিরপেক্ষ মহামান্য আগা খানকে নেতা নিবাচিত করিয়। 
সমস্যার একট] সম্তোষঞ্জনক মীমাংসায় উপনীত হইতে সমর্থ হন। ইতিপূ্কে 
আর কখনও সকল দলের মুসলমান নেতৃবর্গের মধো এব্প এক্ত] দেখা 
যায় নাই। পক্ষান্তরে কংগ্রেসের অনুপস্থিতিতে পর্বস্ত হিন্দু সদসাগণ সকল 
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পুলের পক্ষে গ্রহণযোগ্য কোন ব্যজিকে তাহাদের নেত। নির্বাচন করিতে 
অসমর্থ হন। 


প্রায় দুই মাসকাল অধিবেশনের কাজ চলে । মওলানা মোহাম্মদ আলি 
ব্যতীত বৈঠকে অপর কোন সত্যিকারের জাতীয়তাবাদী নেত। উপস্থিত না 
থাকায়, £বঠকে নরম নরম বক্তৃতার বান প্রবাহমান ছিল ॥। খানাপিনারও 
যথে্ আয়োজন ছিল । বৈঠকে মণলানা মোহাম্মদ আলিরই বক্তংতা। 
হইয়াছিল দীর্ঘতম । বক্তার এক স্বানে তিনি বলেন, বটিশের অনিচ্ছ.ক 
হস্ত হইতে স্বাধীনতা আদায়ের জন্তই ভগ্রস্বাস্থ্য লইয়! তিনি ঠবঠকে 
যোগদান করিয়াছেন ॥ স্বাধীনতার সারাংশ লইয়। তিনি দেশে ফিরিবেন, 
উহা ছাড়া তিনি পরাধীন ভান্তবর্ষে ফিগিয়া যাইবেন ন:। সেখানেই 
তশহাকে কবর দিতে হইবে । কি কুক্ষণেই না তিনি এই ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারণ 
করিয়াছিলেন! তশীহাকে আর তশহার প্রাণপ্রিয় ভারতবর্ষে ফিরিয়া 
আসিতে হয় নাই । 


বৈঠকের কাজ চালু থাকাবস্থায় এই মহাপুরুষ বিশাল ভারতবর্ষের 
কোটি কোটি নরনাীকে শোকসাগরে নিমজ্জিত করিয়া পরলোকবাপী হন। 
অতিরিক্ত পরিশ্রম, দীর্ঘকাল অন্তরীণাবাস ও সশ্রম কারাদ ভোগের দরুন 
তিনি কয়েকটি দূরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইংলও 
যাত্রার পূবে তিনি এতই দূর্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, স্টেচারের সাহাযো 
তাহাকে বোগ্বাই বন্দরে জাহাজে তোলা হইয়াছিল ॥। ১৯৩০ সালের 
€ঠা জানুয়ানী শেষ রাবে তশহার স্বত্যু ঘটে এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে 
এই নিদারুণ সংবাদ সমগ্র বিশ্বে বিদ্ভাৎবেগে ছড়াইয়। পড়ে । পৃথিবীর সুধী 
সমাজ এ সংবাদে মর্মাহত হইয়া! ভারতের এই বীরশ্রেষ্ঠ সন্তানের প্রতি 
তাহাদের শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া অসংখ্য তার-বার্তা প্রেরণ করিয়!- 
ছিলেন। তাহার অস্তিম অভিপ্রায় অনুসারে লণ্ডন হইতে তশহার মৃতদেহ 
প্রথমে কায়রে। এবং পরে তথা হইতে পৃথিবীর তিনটি ধর্মাবলম্বীদের নিকট 
সমান পবিত্র, জেক্চজালেমে নীত হয় ॥। তথায় অতাস্ত জশাকজমকের সহিত 
খলিফা ওমরের মসজিদ প্রানে তাহাকে সমাধিস্থ করা হয় । বলা বাহুল্য, 
"গোলটেবিল বৈঠক ভারতবর্ষের স্বাধীনত1 লাভে কার্ষযতঃ তেমন কোন 
সাহায্য করে নাই। সুতরাং মওলানা মোহান্দ আলিকে রি হস্তেই 
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ফিরিযলী আসিতে হইত ॥ কিন্ত বিধাতার এমনি ইচ্ছ। যে, তশহাকে পরাধীন 
ভারতবর্ষে আর ফিরিয়া আসিতেই হয় নাই। 


দেশপ্রেমিক, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, কবি ও বাগ্ী মওলানা মোহা শ্্দ 
আলির মৃত্যু ভারতবর্ষের ন্লাজনীতিতে বিশেষ করিয়। হিন্দু ও মুসলমানের 
সম্পর্কের মধ্যে যে শুন্ততার স্থষ্টি করিয়। দেয়, তাহার আর পূরণ হয় নাই । 
অসাধারণ ব্যজিত্ব, দেশের মুজির জন্ত সর্বস্ব ত্যাগ ও অশেষ নির্যাতন ভোগ 
হারা তিনি হিচ্দু-মুসলম্নান সকলের চিত্ত জয় করিয়া লইয়াছিলেন। তাহা- 
দের একতাকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল তশাহার জীবনের 
সর্বপ্রধান ব্রত এবং শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পূর্বক্ষণ পর্যশ্ত তিনি ইহারই জন্ত 
নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন। মৃত্যুর পর তশাহার রচিত হিন্দু-মুসলিম 
ইউনিটি ফমু'্লার কথ প্রকাশ পায়। আর কিছুর্দিন বদি তিনি জীবিত 
থাকিতেন, তবে উক্ত ফর্মুলাকেই হয়ত ভিত্তি করিয়া ১৯৩৫ সালের ভারত 
শাসন আইন রচিত হইত, যেমন *তিপয় ব্যতিক্রম সহ ১৯১৬ সালের 
লক্ষে চুক্তিকে ভিত্তি হিসাবে ধরিয়া লইয়। বুটিশ সরকার মণ্ট-ফোর্ড শাসন 
সংস্কার আইন রচনা ও বিধিবদ্ধ করিল্নাছিলেন। 


গোলটেবিল বৈঠকের সাফল্য সম্পর্কে বৃটিশ সরকার অত্যন্ত আশা- 
বাদী ছিলেন এবং চেষ্টাও করিরাছিলেন । কিন্ত ভারতবর্ষের সধবৃহৎ এবং 
সর্বাপেক্ষ? শক্তিশালী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, কংগ্রেস উহাতে যোগদানে 
অসন্মতি প্রকাশ করায়, বৈঠকের গুরুত্ব হস পাওয়া ছাড়াও, উহার সাফ- 
লোযর সম্ভাবনাও ক্ষীণ হইয়। পড়িয়াছিল। আরও একটি কারণে কোন 
কোন মহল প্রথমাবধি ইহাকে একটি *'অতান্ত ব্যয়বছল ইঙ্গ-ভারতীয় 
প্রহসন” নামে অভিহিত করিয়া আসিতেছিল। বস্ত্রতঃ বৈঠকে বৃটিশ 
সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে মনোনীত এবং দেশীয় রাজন্বগের প্রতিনিধি 
হিসাবে প্রেরিত মোট সদস্যের এক-তৃতীয়াংশের উপস্থিতির দরুন ইহার 
অসাফল্যেরই দিকটা বড় হইয়। দেখা দিতে থাকে । নিজেদের স্বার্থে দেশীয় 
রাজন্তবগ বৃটিশ ভারতের শাসনবব্যবস্বায় খুব বড় রকমের কোন রদবদলের 
পক্ষপাতী ছিলেন না। পক্ষান্তরে ভারতীয়দের আশা-আকাখ্াার সার্থক 
রূপায়নে সহায়তার জঙ্চ নিশ্চয়ই হ্বটিশ সরকায়ের বৃটিশ প্রতিনিধিগণ ঠঠকে 
উপস্থিত ছিলেন ন।! 
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প্রথম গোলটেবিল বৈঠক সমাপ্তির পূর্বেই মহাত্মা গাস্ধী লবণ আইন 
ভগ্গের সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন । সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র ভারতের দুষ্টি 
সেদিকে আকৃষ্ট হওয়ায়, বৈঠকের গুরুত্ব বহুলাংশে হাস পায়। ১৯২৯ 
সালে লাহোরে পণ্ডিত জওহর লাল নেহেরুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত 
কংগ্রেসের বাষিক অধিবেশনে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাবের সহিষ্ক গৃহীত আর 
একটি প্রস্তাব অনুসারে কংগ্রেপ গোলটেবিল বৈঠক বর্জন করিয়াছিল । 
অপর একটি প্রস্তাবে প্রয়োজন হইলে কংগ্রেসকে করবদ্ধ বা আইন অমান্ত 
আন্দোলন করিবার ক্ষমত। প্রদান করা হয় ॥ ১৯৩০ সালের ফেব্রুয়াপী মাসে 
'সবরমতী আশ্রমে কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি মহা ত্বা গান্ধীর অভিপ্রায় অনুসারে 
লবণ আইন অমান্ত করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া তহাকেই এ ব্যাপারে পর্ণ 
কতৃত্ব প্রদান করেন। 

লবণের উপর কর ধার্ষের অন্তায় বাবস্বাকে ভারতবাসীরা অত্যন্ত 
শ্বণার ঢক্ষে দেখিতে অভ্যস্ত । বস্তরতঃ পৃথিবীর কোন সভ্য দেশে লবণের 
ক্যার ধনী দরিদ্র-নিবিশেষে প্রত্যেকের ণিতা-প্রয়োজনীয় একটি দ্ুব্যের উপর 
এত উচ্চ হারে কর ধার্য হয় নাই ॥ বৃটিশ সরকারই এদেশে এই ঘৃণ্য প্রথার 
প্রবর্তন করেন। অতাতে কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে ইহার বিরুদ্ধে ভারতীয় 
সদস্যগণ বহুবার তীর প্রতিবাদ জ্ঞাপন কমিয়াছেন। কিন্ত এদেশের দরিদ্র 
জনসাধারণের স্বার্থের প্রতি উদাসীন হিদেশীয় সরকারের অনমনীয় মনো- 
ভাবের দরুন শেষ পর্যস্ত কিছুই হয় না ॥। জনগণের অধিক সমর্থন লাভের 
নিশ্চিত আশায় মহাত্বা গান্ধীর সুপারিশক্রমে তাই ক্রেন ওয়াকিং 
কমিটি সর্বাগ্রে এই ঘ্বণ্য আইনটি অমান্যের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন ! ইহা 
ছিল কংগ্রেসের বিজ্ঞোচিত সিদ্ধাস্তগুলির একটি। 


লবণ আইন অমান্য 

মহাত্মা গান্ধী বোস্বই প্রদেশের সমুন্ূতীরে অবস্থিত ডাণ্ডি নামক স্থানে 
১৯৩০ সালের উই এপ্রিল সকাল ৮।। টার সময় লবণ আইন ভঙ্গ করিবার 
সঙ্কল্পের কথা ঘোষণ। করিয়ী ১২ই মার্চ প্রাতে সবরমতী আশ্রমেরই ৭৮ জন 
কর্মীসহ আশ্রম হইতে পদব্রজে ডাণ্ডি যাত্র৷ করেন। সবরমতী আশ্রম হইতে, 
'ডাণ্ডি প্রায় দুইশত মাইল দুরে অবস্থিত । আশ্রম ত্যাগের প্রাস্কালে 
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“তিনি সমবেত সহম্র সহম্র দর্শকের সন্.খে ঘোষণা করেন, লবণ আইন 
প্রত্যাহত না হওয়া পর্যন্ত তিনি সবরমতীতে ফিরিয়া আসিবেন না । বল৷ 
নিশপ্রয়োজন, তিনি আর সবরমতীতে ফিরিয়া যান নাই-দেশ স্বাধীন 
হওয়ার পরেও না। ওয়ার্ধার নিকট সেবাগ্রামে অতঃপর তাহার দফতর 
“ও নৃতন একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। 


পূর্ব সিদ্ধাস্ত অনুসারে পদররজে দুইশত মাইল পথ অতিক্রম করিয়া 
৬ই এপ্রিল বহু সহশ্র দর্শক ও কংগ্রেস-কম্ীদের উপস্থিতিতে মহাত্মা গান্ধী 
সমুদ্রের তীরে একটি লবণস্তপ হইতে কিছু পরিমাণ লবণ স্বহস্তে তুলিয়া 
লইয়! আইন ভঙ্গ করিলেন । এই সংবাদ বাতাসের আগে সমগ্র 
ভারতবর্ষে বিস্ত'ত হইয়া পড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রতোক প্রদেশে লবণ 
আইন অমান্য আরম্ত হইয়া যায়। বৃটিশ সরকার আন্দোলন দমনের 
জন্ত চণ্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ও মিলি- 
টারীর হাতে বিভিন্ন স্থানে হাজার হাজার লোক প্রহৃত হইয়া বিভিন্ন 
কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল । প্রথম সপ্তাহেই সঙ্গীনের খেশচায় 
এবং বন্দুকের গুলীতে অজ্ঞাত সংখ্যক লোকের প্রাণ গেল। সরকারী 
জুলুমের প্রতিবাদে মহাত্মা গান্ধী অতঃপর ধর্সনার সরকারী লবণের গোলা 
দখজের অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। ইহা শুনিয়। সরকার তাহাকে গ্রেফতার 
করিয়া যারবেদা জেলে পাঠাইয়া দেন। তাহার শ্বলাভিযিক্ত হন এক 
কালে দক্ষিণ আফ্রিকায় তাহার অত্যন্ত বিশ্বস্ত সহকমী ও বোম্বাই প্রদেশে 
সর্বজনমান্য ছ্নাব ইমাম সাহেব । তিনিও গ্রেফতার হন। অতঃপর তাহার 
আরব্ধ কার্য সমাপনের জন্ত প্রায় ২০ হাজার লোক ধর্সনা অভিমুখে 
অগ্রসর হইতে থাকায়, পুলিশ তাহাদের উপর অকথ্য অত্যাচার চালায় । 
ইতিমধ্যে একই অভিযোগে জনাব তায়েবজী ও শ্রীধুক্তা সরোজিনী নাইডু 
ঘটনাস্থলে ধৃত ও কারাগারে প্রেরিত হন। 


আরও দূরে, শোলাপুরে জনসাধারণ পুলিশের অত্যাচারে নিশিষ্ট হইয়া 
'তাহাদের হাত হইতে ক্ষমতা ছিনাইয়া লয় | জনসাধারণের দাবী মিটাইবার 
পরিবর্তে আইন ও শৃঙ্খলার নামে সরকার তথায় সামগ্িক আইন জারী 
করিলেন । উচ্ছৎঙ্্ল আচরণের অজুহাতে মাদ্রাজ এবং উড়িষ্যার কোন 
“কান এলাকার পুলিশ নিরীহ গ্রামবাসীদের উপর ভীষণ অত্যাচার করে । 
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এরাপে ছয় মাসে সমগ্র ভারতবর্ষে ৬০ হাজারের অধিক লোক বিভিন্ন 
মেয়াদের দণ্ডে দণ্ডিত এবং একশতের বেশী নিহত হয় ॥ বাংল দেশে 
মেদিনীপুর জেলায় এই আন্দোলন অত্যন্ত তীর হইয়াছিল । ফলে এই 
জেলায় সর্বাধিক সংখ্যক আইন অগান্তকাপী গ্রেফতার ও দণ্ডিত হয় । 
আন্দোলন চালু থাকাবস্থায় ভারতের অন্ততম শ্রেষ্ট আইনজীবী স্যার 
তেজ বাহাদুর সাপ্রঃ এবং বোম্বাইর শ্রী এম. আর. জয়াকার সরকারের 
সহিত কংগ্রেসের একটা আপোষ মীমাংসার চেষ্টা করেন। কিন্ত শেষ 
পর্যন্ত তাহাদের চেষ্টা ব্র্থ হয়। 

মহাত্া। গান্ধীর লবণ আইন অমান্তের আহ্বানে খান আবদুল গফ.ফার 
খানের (সীমান্ত গান্ধী) নেতৃত্বে সীমাস্ত প্রদেশ যে ভাবে সাড়া দেয়” 
অন্ত কোন প্রদেশ সেভাবে দেয় নাই। আবদুল গক.ফার খান তাহার, 
অনুচরগণ সহ আন্দোলনে যোগদান করা মাত্রই তথায় পুপিশের জুলুম 
সীম অতিক্রম করে । সরকার ইহাতেও সন্তষ্ট না হইয়া আন্দোলনকারীদের 
দমনের জন্ত সৈন্ত নিয়োগ করেন। ১৯৩০ সালের ২৩শে এপ্রিল টসম্তরা 
একটি নিরস্ত্র জনতার উপর গুলী বর্ষণ করিয়া পেশোয়ারের প্রধান রাজ- 
পথটি রে রঞ্জিত করিয়া দেয় । সেদিনই অপর একটি নিরস্ত্র জনতার উপর 
গুলী বর্ষণ করিতে বলা হইলে হাবিলদার ঠাকুর চন্র সিংহের নেতৃত্বে একদল 
গাড়োয়ালী সৈম্ত তাহাতে অসন্মতি জানায় । ফলে তাহাদের সকলের, 
চাকুরী তে গেলই, উপরত্ত কোট” মার্শালে পর দিবস তাহাদের কেহ কেহ 
দীর্ঘ-মেয়াদী দণ্ডে দণ্ডিত হয় । অতঃপর আবদুল গফ ফার খানকে গ্রেফ তার, 
করিয়া সরকার তাহার খোদা-ই-থিদ্মতগার প্রতিষ্ঠানটিকে বেআইনী 
ঘোষণ। করিয়৷ দেন। রিসালপুর নামক স্বানে একটি সেনানিবাসে ক্রন্টিরার, 
ক্রাইম রেওলেশন আইন অনুসারে তাহার বিচার হয় ॥ তাহার পাখ.তুন। 
পত্রিকাথানির প্রকাশনাও এ সময় সরকার কতৃকি নিষিদ্ধ হইয়া যায়। 

আবদুল গফ.ফার খানকে দীর্ঘকালের জন্ত কারাগারে পাঠাইয়। দিয়া 
সরকার সৈম্ত এবং পুলিশকে তাহার খোদা-ই-খিদমতগারদের বিরুদ্ধে 
লেলাইয়া দেন। সীমাহীন ক্ষমত! লাভ করিয়া তাহারা শত শত লোকের 
বাড়ীঘর জআালাইয়। দেয়, নারীদের ইজ্জত নষ্ট করে এবং নিছক সঙ্গেহের 
উপর নির্ভর করিয়া নিরীহ গ্রামবাসীদের ক্ষেত ও মওজুদ শন্তাদি নই 
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করিয়া ফেলে । এমনকি গৃহের ছাদ হইতে নীচে ফেলিয়া দিয়া বহু লোককে 
তাহারা বিকলাঙ্গ করিয়া দিতেও কুঠিত হয়নাই । জনৈক আমেগ্িকান 
এ সম্পর্কে বলেন £ “ইহাদের গুলী করিয়া হত্যা করা বটিশ সৈশুদের নিকট 
একট তামাসার ব্যাপারে পরিণত হইয়াছিল ।" এ সকল জঘন্ত অত্যাচারের 
সহিত পরবতীঁকালে স্বাধীন পাকিস্তানের খুব উচ্চপদস্থ জনৈক নাগরিকের 


নাম যু হইয়া রহিয়াছে । এক পর্যায়ে তিনি পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্টের 
পদটি পর্যস্ত অলঙ্ক.ত করিয়াছিলেন । 


কিন্ত এত প্ররোচনা, উষ্কানী এবং উত্তেজনামূলক অবস্থার মধ্যেও সীমাস্ত- 
বাসীরা হিংসার পথে পা বাড়াইল না, অসীম ধৈর্য সহকারে পুলিশ ও 
সৈন্দের সমস্ত জুলুম তাহারা নীরবে সহ করিয়া যাইতে থাকে । রক্তঝণ 
পরিশোধ করা আজও একটি পবিত্র কর্তব্য বলিগ্না বাহার মনে করে, 
তাহারা শত লাঞ্ছনা, নির্যাতন এবং হত্যাকাও সত্তেও প্রায় দেড় বংসর- 
কাল কিরূপে এই নৃতন আদর্শ দৃঢ়ভাবে বরিয়। রাখিয়াছিল তাহা! চিন্ত। করিলে 
বিস্ময়াবি্ট হইতে হয়। ১৯৩১ সালের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে সীমান্ত 
প্রদেশের প্রায় সমস্ত বিশিই কর্মী গ্রেফ তার ও কারাকুদ্ধ হইয়া পড়েন। 
উপাজনক্ষম ব্যক্তিদের অনুপস্থিতিতে সহম্্ সহস্র পরিবারে রীতিমত অনশন 
আরম্ত হইয়া যায় । খাস্ভাভাবে মায়ের শুন শু্ষ হইয়। পড়ায় দুগ্ধপোষঃ 
শিশুরা অচিরে কঙ্কালসার হইয়া পড়ে । বস্ত্রাভাবে ঘবের বাহিরে যাওয়। 
অনেক নরনারীর পক্ষে অসম্ভব হইয়া দাড়ায় । 


এমতাবস্থায় সীমান্তের তিনজন বিশিষ্ট ব্যজি, প্রদেশের বাহিরের 
প্রভাবশালী মুসলমান নেতৃবর্গের সহিত পরামর্শ ও উপস্থিত বিপদে 
তশহারা সাহায্যের আশায় পাঞ্জাব এবং দিলী গমন করেন। তথায় 
তাহারা বহু মুসলমান নেতার সহিত দেখা করিলেন, কিন্ত কাহারও, 
নিকট হইতে সাহায্যের প্রতিশ্রমতি আদায় করিতে সমর্থ হইলেন না। 
সর্বশেষে তাহারা পাঞ্জাবের ইউনিরনিস্ট পার্ট প্রতিষ্ঠাতা স্তার ফজলি 
হোসেনের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনি তশহাদিগকে পরিফারভাবে 
বলির দেন, ব্বটিশ সরকারের বিরুদ্ধে মুসলিম লীগ কিন্বা অপর কোন 
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মুসলিম প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে তাহারা কোন সাহায্য আশা করিতে 
পারেন না । তবে কংগ্রেস নেতৃত্বন্দের সহিত দেখা করিলে হয়ত কিছু সুফল 
লাভ হইতে পারে। 


কংগ্রেসের প্রতি শ্রগতি 

খান আবদুল গফ ফার থান সে সময় গজরাট জেলে বন্দী জীবন যাপন 
করিতেছিলেন। এক্সপ একটি গুরুঙ্পূর্ণ ব্যাপারে তাহার পরামর্শ ও 
মতামত গ্রহর্ণ আবশ্যক মনে করিয়া তাহারা বিষয়টি তাহাকে জানান । 
অতঃপর তশহ'রই সনম্মতিক্রমে উত্ত নেতৃবর্গ কংগ্রেস কতৃপক্ষের সহিত 
আলোচনায় প্রন্বত্ত হন। সীগ্ান্তের দুর্দশার কথা শ্রবণ করিয়। কগগ্রেস 
ইহার সাধ্যানুযায়ী সাহাযোর প্রতিশ্রুতি দান করে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহা 
বাস্তবায়নের জন্ঞ অগ্রসর হয়। ইহার মাত্র কিছু দিন পর সীমান্তের খোদা- 
ই-খিতমতগারদের কংগ্রেসে যোগদান একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার । 
চরম বিপদের দিনে কংগ্রেসের সাহায্য সীমান্তবাসীদ্দিগকে উহার প্রতি 
এমনভাবে আকৃষ্ট করে যে, দেশ বিভাগ সম্পকিত ঘোষণার প্ৰক্ষণ পর্যন্ত 
কংগ্রেসের প্রভাব তথায় অক্ষুপ্ন থাকে । এমনকি মুসলিম লীগের পক্ষ 
হইতে ইসলাম, এঁকা ও সংহতির দোহাই দেওয়া সত্ত্বেও সীমান্তবাসী- 
দিগকে কংগ্রেস হইতে ১৯৪৭ সালে অনুষ্ঠিত গণভোটের পূর্বে সম্পূর্ণরূপে 


বিচ্ছিন্ন করা যায় নাই। 


খান আবদুল গফফার খান ১৮৯০ সাণে সীমান্ত প্রদেশের সোয়াত 
নদীর তীরে উতমনজাই গ্রামে একটি সম্্াম্ত জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ 
করেন । পেশোয়ারের চা” অব ইংলও মিশনারী স্কুলে পাঠ সমাপনের 
শর তিনি আল্িগড় কলেজে ভতি হন। আলিগড় হইতে প্রত্যাবর্তনের 
পর তিনি নিজের উদ্কোগে গ্রামদেশ পুনর্গঠনে মনোনিবেশ করিয়া সর- 
ফারের বিষদৃষ্টিতে পতিত হন। প্রদেশের বাহিরে তিনি সীমাস্ত গান্ধী 
এবং প্রদেশে বাদশাহ খান নামেই সুপরিচিত । অহিংস নীতিতে দৃঢ় 
খশ্বাবান সর্বভারতীয় কোন নেতাই রাজনৈতিক মতবাদের অন্ত এত দীর্ঘ- 
ফাল কারাজীবন যাপন করেন নাই । 
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সামান্ত রকমের ভৌগোলিক রদবদল সহ তিনি ইতিহাস-প্রপিহ্ধ ডুরাও 
ব্লাইনের উভয় দিকে বসবাসকারী পশু ভাষাভাষী পাঠানদের জন্ত 
“একটু স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠনের পক্ষপাতী । এই মতবাদ প্রচারের জন্ত পাকি- 
স্তান সরকার তাহাকে দীর্ধকাল কারাগারে আটক রাখেন । পাকিস্তানে 


জিপাবলিকান দলের প্রতিষ্ঠাতা এবং পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিটের 
সমর্থক ডঃ খান সাহেব ছিলেন তাহার জোষ্ঠ ভ্রাতা । 


অষ্টম পরিচ্ছেদ 
চটগ্রাজ অস্ত্রাগান্র লু্ঠন 


অত্যাচার ও নিপীড়নের একটি অমোঘ প্রতিষেধক হিসাবে অহিংস 
নীতির কার্ষকারিতা সম্পফিত প্রশ্নের শেষ মীমাংসার জন্য উত্তর-পশ্চিম 
সীমান্তের দুর্ধর্ষ পাঠান সম্প্রদায় ষে সময় নীরবে ব্র্টশের গোলাগুলী বুক 
পাতিয়! লইতেছিল, ঠিক সে সমন্ন একাস্ত মপ্রত্যাশিতভাবে ভারতের দক্ষিণ 
পূর্ব কোণে একদল তরুণ বিপ্লবী দুর্বার সঙ্কল্প লইয়৷ সরকারের সহিত শক্তি- 
পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয় । অহিংলা এবং অসহযোগ* এই দুই নীতির 
কোনটিরই উপর তাহাদের আস্বা ছিল না। চট্রগ্রামের অস্ত্রাগার লু*ন 
ভারতীয় বিপ্রববাদীদের সর্বাপেক্ষা দুঃসাহদিক কার্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়া 
আসিতেছে । তবে ইহাও অনস্থীক্কার্য যে, চট্টগ্রামের এই ঘটনা তাহাদের 
অব্যবস্থিত চিত্তেরও একটি প্রধান পরিচয় বহন করিতেছে । শত্রকে ছোট 
করিয়া দেখা এবং নিজেদের শক্তি সম্পর্কে মিথ্যা ধারণা পোষণ করা কত 
বিপদজ্ভনক, চট্রগ্রামের এই ঘটনা তাহার একটি প্রমাণ। উপরে একাধিকবার 
বলা হইয়াছে, আইনানুগ উপায়ে দেশের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারে কংগ্রেস" 
অনুস্থত নীতির ব্যর্থত1 স্ম্পষ্ট হইয়া উঠিলেই বিপ্লবীরা মাথ। চাড়। দিয়া 
উঠিত । কিন্তু অন্ততঃ পক্ষে একবার ইহাত্ন ব্যতিক্রম ঘটিয্লাছিল । 

১৯৩০ সালে লবণ আইন অনান্য আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার 
বিপ্রবীরা বৃটিশ শাসন ব্যবস্থার উপর প্রচণ্ড আঘাত হানিবার অটল সন্কপ্প 
গ্রহণ করিয়া কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন । ইহাদের মধ্যে আবার প্রস্তুতির দিক 
দিয়। চট্রগ্রামের বিপ্লবীরাই বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছিলেন ॥ 
এপ্রিল মাসের গোড়ার দিকে বিপ্লবী নেত শ্ী। সুর্য সেনের আহ্বানে 
চট্টগ্রামের বিপ্রবীদের একটি সভা হয়। উত্ত সভায় স্থিনীকৃত হয়্,. 
কোন এক নিদিষ্ট তারিখে তাহারা অস্্রাগার লুণ্ঠন, ট্রেজারী দখল, 
টেলিগ্রাম ও টেলিফোন ব্যবস্থা ব্যাহত, দ্রেন চলাচলে বিদ্ব উৎপাদন 
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"ও উচ্চপদস্ম ইংরেজ কর্মচারীদিগকে বন্দী করিয়া শাসনব্যবস্থা মচল করিয়া 
দিবেন। আদালতে উপস্থাপিত সাক্ষ্য প্রমাণাদি হইতে জানা গিয়াছে, 
ভারত ও রিপাবলিকান এসোসিয়েশনের পক্ষ হইতে নিদিষ্ট দিন অন্তান্ত 
প্রদেশেও সশস্ত্র অভুযু্ানের পরিকল্পন। রচিত হইগ্লাছিল। ডাগডি এবং ধর্সন। 
হইতেও তখন চাঞ্চঙ্কর সংবাদ আদপিতেছিল। এ সকল সংবাদ 
বিপ্লবীদের প্রাণে আশা এবং বাছতত শক্তি যোগায় ॥। উক্ত সভায় ইহাও 
স্থির হয়, সুর্য সেনই এ ব্যাপারে তাহাদের নেতৃত্ব করিবেন এবং তিনিই 
খসভিধানের তাঠিখ ঠিক করিয়৷ দিবেন । 


শ্রী সুর্য সেন ছিলেন চট্রগ্রামের নোরাপাড়। নামক গ্রামের শ্রী রাজমনি 
'সেনের পুত্র ॥ বহরমপুর কলেজ হইতে তিনি ১৯১৮ সালে বি. এ পাস 
করিয়৷ চট্টগ্রামের একটি হাইস্কুলে গণিতের শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। 
স্কুলের মাহিনার টাকায় তিনি সংসারের খরচ মিটাইতে পাগিতেন না। 
এজন্ড অবসর সময় তিনি বাড়ীতেও ছাত্র পড়াইতেন। অসহযোগ 
আন্দোলনের সময় তিনি চট্টগ্রামের প্রবীণ নেতা জনাব কার্গিম আলি 
মাস্টার ও দেশপ্রিয যতীন্দ্র মোহন সেনগুণ্ডের আহ্বানে শিক্ষকতা ত্যাগ 
করিয়া আন্দোলনে যোগ দেন ॥ কিন্ত আন্দোলনে ব্যর্থ হওয়। সন্ত্বেও 
উট্টগ্রামের যেই সকল ছাত্র'কর্মী পুনরায় স্কুল-কলেজে ফিরিয়া যাইতে 
প।রিল না, সুর্য সেন তাহাদিগকে লইয়। একটি বিপ্লবী দল গঠন করেন 
এবং পুনরায় শিক্ষকতা কার্ষে যোগ দেন। 


বিদেশীয় জাহাজেন্র নাবিকদের নিকট হইতে আগ্রেয়াস্ত্র ক্রয় এবং 
সংগঠন কার্ষের ব্যয় নিবাহার্থ চট্টগ্রামের বিপ্লবীরা ১৯২৩ সালের ডিসেম্বর 
মাসে প্রকাশ্য দিবালোকে একটি ডাকাতি করেন । ঘটনার দিন রেলওয়ে 
হেড অফিস হইতে ১৭ হাজার টাকা লইয়! কয়েকজন কর্মচার্সী একথানি 
ঘোড়ার গাড়ীতে পাহাড়তলী স্টেশনে যাইতেছিল । অকল্মাৎ বিপ্লবী 
দেবেন্দ্র দর্ত, উপেল্র ভট্টাচার্য, অনস্ত সিংহ ও ব্রাজেন্দ্র দাস অস্ত্রশস্ত্র লইয়া 
গাড়ীর সম্মুথে গিয়া দাড়ান । গুলীর ভয়ে গাড়োয়ান ও আরোহীরা গাড়ী 
হইতে নামিক। পড়া মাত্রই ইহারা টাকার থলিটি সইয়া গাড়িটিসহ ঘটনা- 
প্রল ত্যাগ কয়েন" স্পরই ডাকাতি সম্পর্কে পুলিশ সুর্য সেন, অস্থিক। চক্রবতী 
এবং অনন্ত পিংহকে গ্রেফতার করিয়া বিচারার্থ চালান দেয় । ইহাদের 


২৬২ আমাদের মুকি-সংগ্রাম 


পক্ষে মামলা পরিচালনা করিয়াছিলেন দেশপ্রিয় যতীন্রে মোহন সেনগগু ? 
প্রমাণাভাবে ইহারা তিনজনই বেকসুর খালাস পান । আদালতের বিচারে 
তাহাদের মুক্তিলাভ হয় বটে, কিন্ত পুলিশ তশহাদের এবং অন্ঠান্ত বিপ্লবী 
দের উপর কড়া নজর রাখে । পাহাড়তলী ডাকাতি ও অস্ত্রাগার লু র' 
মধ)বত্া সময় পুলিশ চট্টগ্রামের অধিকাংশ বিপ্রবীর জীবন এইভাবে দুর্বহ 
করিয়া রাখিয়াছিল । জেলার কোথাও ডাকাতি বারাহাজানি হইলেই 
তাহারা সবাগ্রে ইহাদের খোজ-খবর করিত, জিজ্ঞাসাবাদের জন্ত থানায় 
ইহাদের ডাক পড়িত এবং বাড়ীতে তল্লাশী হইত । কিন্ত ইহারা এতই 
সতর্ক থাকিতেন যে, পুলিশ ইহাদের বাড়ীতে আপত্তিকর কিছু পায় না। 


পরিকল্পন। 


কিকারণে তাহা! বলীযায় না, অক্্রাগার লুনের জন্ত বিপ্রবীরা ১৮ই 
এপ্রিল দিনটি বাছিয়া লইয়াছিল। পরবতাঁ দুই দিন টট্টগ্রামে মুসলমান - 
দের কয়েকটি সম্মেলনের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন ছিল। তন্যধ্যে প্রাদেশিক 
মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন এলাহাবাদ 
বিশ্ববিগ্ভালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক ডঃ স্যার শাফায়াৎ আহামদ খান। 
জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়াদা ছিলেন মুসলিম ছাত্র সম্মেলনের! 
নিবাচিত সভাপতি । মগ্লানা মনিরুজ্ঞামান ইসলামাবাদীর উদ্বোগে 
আয়োজিত জাতীয় শিক্ষা সম্মেলনের নির্বাচিত সভাপতি ছিলেন ডঃ 
মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ । পুলিশকে অত্যাসন্ন অভিযান সম্পর্কে সম্পূর্ণ 
অনবহিত ও অসতর্ক রাখার জন্য নেতৃত্বানীয় বিপ্লবীদের কয়েকজন ১৮ই 
এপ্রিল অপরাহে পূবোক্ত সম্মেলনের সভামণ্ডপ পরিদর্শনে যাইয়া বহুক্ষণ 
তথায় অতিবাহিত করেন এবং প্রত্যাবর্তনের পথে তশাহাদের কয়েকজন 
কলেজ হোস্টেলে গ্রশ্থকারের প্রকোষ্ঠে বলিয়া অপরিপক তরমুজ এবং লিচু 
ভক্ষণ করেন। গ্রন্থকারের সহিত তাহাদের বিশেষ কোন কথা হয় না। 


যতদূর জান যায়, ৯৫ জনবিপ্রবীর সমায়ে গঠিত দলের সকলের 
কাজ দলপতি সুর্য সেন সেই দিন সকালে ভাগ করিয়া দিয়াছিলেন । 
তখনই স্থির হয়, রাত্রি ঠিক দশটার সময় লোকনাথ বল এবং নির্দল 
সেনের নেতৃত্বে একদল বিপ্লবী অতকফিত আক্রমণের সাহাধে রেলওয়ে 


আমদের মুক্তি-সংগ্র।ম ২৬৩ 


হক্সিলিয়ারী ফোর্সের কেন্রু ও অস্ত্রাগার দখল করিবে । অনন্ত সিংহ 
ও গণেশ ঘোষের নেতৃত্বে অপর একদল বিপ্রবী মিজ'ম পণ্টনন্থ অস্ত্রাগারটি 
দখল এবং রিজার্ভ পুলিশ লাইন আক্রমণ করিবে । রেস লাইনের ক্ষতি- 
সাধন করিয়া চট্টগ্রামকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়ার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন 
উপেন্্র ভট্টাচার্য এবং তাহার সহকর্মীন্বদদ। শহরের কেন্ত্রস্থলে অবস্থিত 
টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন অফিস ধ্বংসের ভার অপিত হইয়াছিল অন্থিকা। 
চক্রবতাঁর উপর । 

পুলিশ আইন আক্রমণকারী দপপকে দরকার হইলে সাহায্য করিবার 
জন্য অনধিক ৩০ জন বিপ্রবীর অপর একটি দলকে দামপাড়ার নিকটে 
জঙ্গলের মধ্যে লুকাইয়৷ থাকিতে নির্দেশ দেওয়। হয়। সুর্য সেন তাহার 
হিজার্ভ বাহিনীসহ যথাসময়ে পুলিশ অস্ত্রাগারে তশহার সামরিক কে 
ক্বাপনের উদ্দেশ্যে উপস্থিত হইবেন, ইহাও উপ-দলপতিগণকে জানাইয়। 
দেওয়। হইয়াছিল। আপন আপন কার্য সম্পাদনের পর সেস্বানেই সকলের 
সমবেত হওয়ার কথাও সকালের সভায় স্থির হইয়াছিল । রাত্রি ৮টার 
সময় ভারতের রিপাবলিকান আমির নামে ইহাদের পক্ষ হইতে প্রচারিত 
একখানি ঘোবণাপত্রে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য সশস্ত্র 
সংগ্রাম আরন্তের সংকল্প ঘোষণা করিয়া ইহারা বিভিন্ন দিকে ছড়াইয়। 
পড়েন। ইতিপূর্বে আর কখনও ভারতীয় রিপাবলিকান আমির নাম 
কোথাও শোন! যায় নাই ॥। ধৃত বিপ্রবীদের বিচারের সময় প্রকাশ পায় যে, 
১৯২৭ সাল হইতে তাহার' এই নামে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া আসিতেছিল ॥ 


নিদিষ্ট সময় লোকনাথ বল, নির্মল সেন এবং কতিপর় বিপ্লবী সামরিক 
পোশাকে সজ্জিত হইয়া একথানি ট্যাক্সিযোগে পাহাড়তলী অভিমুখে 
রওয়ানা হন। কিয়দ,র গমনের পর একটি মাঠের নিকটে রিভলভারের 
ভয় দেখাইয়া তাহার] ট্যাক্সি চালককে গ্রাড়ী হইতে অবতরণে বাধ্য 
করেন। অতঃপর তাহার হস্তপদ বন্ধনপূর্বক ফ্লোঞ্চোফর্নযোগে অজ্ঞান করিয়া 
তাহাকে মাঠের মধ্যে ফেলিয়া রাখিয়া ইহারা তাহার গাড়ীখানি লইয়া 
রেলওয়ে অন্ত্রাগারের সন্ত্ুখে উপস্থিত হান। তথায় পূর্ব হইতে কয়েকজন 
বিপ্লবী গা ঢাক! দিয়া অবস্থান করিতেছিল । পাহারারত শাহী 'তশহাদের 
অগ্রশ্ঈমনে বাধ! দিবার চেষ্টা করিলে, লোকনাণ বল তাহাকে গুলী করিবার 


২৬৪ আমাদের মুক্তিসংগ্রাম 


জন্ত আদেশ দেন। আদেশটি সঙ্গে সঙ্গে প্রতিপালিত হয় । অতঃপর 
বিপ্রবীরা অস্ত্রগার আক্রমণ করে। অস্ত্রাগারের ভারপ্রাপ্ত অফিণার মেজর 
ফেরেল গোলাওলীর শব্দ শ্রবণ করিয়া আহার অসমাপ্ত রাখিয়া তাহার 
কোরা্টার্সের বাহিরে আসেন ॥ বিপ্রবীরা তাহাকে ঘরে ফিরিয়া যাইতে 
আদেশ করে। ভয়ে তিনি বিনা বাক্যবায়ে তাহাই করেন। পরে মতের 
পরিবর্তন করিয়া তিনি স্বীয় ঠিভলভার সহ ঘরের বাহিরে মাসিতেই 
বিপ্লবীদের গুলার আঘাতে ধরাশায়ী হইয়া পড়েন। 

অস্ত্রাগারের তাল] ভাঙ্গ:র কাজ শেষ হওয়ার পূবে অপর মফিসার 
ক্যাপ্টেন টেইটু তিনজন সঙ্গীসহ হঠাৎ সেস্ানে উপস্থিত হন। তাহাদের 
উপর গুলী বধিত হইলে তাহারাও তাড়াতাড়ি পলাইয়া যান। ইহার 
পর সার্জেন্ট র্যাকবার্ণ কয়েকজন সঙ্গীনহ অপর একখানি গাড়ীতে সেস্থানে 
পৌছেন। বিপ্রবীর' তাহাদিগকে দেখা মাত্রই গুলী ছুড়িতে আরম্ত করেন। 
সার্জেপ্ট ব্লযাকবার্ণ ও তাহার সঙ্গিগণ পরিস্থিতির ভয়াবহত! উপলব্ধি করিয়া 
তৎক্ষণাৎ সেম্কান ত্যাগ করেন । সংবাদ পাইঞক্স1 ইহার পর আসেন জেল! 
ম্যাজিস্টেট মিঃ উইল্কিন্সন। বিপ্লবীদের গুলীর আঘাতে তাহার দেহরক্ষী 
কনস্টেবল নিহত এবং ড্রাইভার সাংঘাতিকভাবে আহত হয় ॥ গাড়ীর 
লীচে শুইয়া! পড়িয়া ম্যাজিস্টেট কোন রকমে স্বীয় প্রাণরক্ষা করেন। রেল- 
ওয়ের অস্ত্রাগারটি দখল হইলে পর, বিপ্বীরা প্রচুর অস্ত্রশন্র ও গোলাবারুদ 
ইত্যাদি লইয়। প্রস্তাবিত হেড কোয়াটাসের দিকে রওয়ানা হইয়া যান। 
বিপ্লবীদের গুলীতে তখন পর্ষস্ত মোট ৬ জন নিহত হইম্নাছিল। 

এদিকে অনন্ত সিংহ এবং গণেশ ঘোষের দল একখানি ট্যাক্সি ডাকিয়া 
আনিয়া ভাড়া ঠিক করিবার জন্ত ড্রাইভারকে গণেশ ঘোষের গৃহের মধ্যে 
লইয়া যায়। তথায় গ্ভলভারের ভয় দেখাইয়া তাহার হাত পা দৃঢ়ভাবে 
বাধিয়া তাহাকে একটি কামরায় আটক রাখা হয়। অতঃপর তাহার 
পাহারার জন্ত একজন বিপ্লবীকে সেস্বানে বসাইয়! রাখিয়া সকলে পুলিশ 
লাইন আক্রমণের উদ্দেশ্টে বাহির হইয়া পড়ে । অস্ত্রাগারট হিল একটি ক্ষন 
টিলার উপর ॥ গাড়ীখানি নীচে রাখিয়। বিপ্লবীর! সিড়ি বাহিয়! একেবারে 


অক্ঞাঙারের সম্বুে গিরা উপস্থিত হয় । পাহারারত সিপাহী ব্যাপাত্র কি 
তাহা চিন্তা করিয়। ঠিক করিবার পূর্বেই গুসীর আঘাতে ভূলুষ্ঠিত হইর়। পড়ে । 


'আমকদের মুক্তি-সংগ্রাম ২৬৫ 


ওগলীগোলার শবে অস্কাগারের অবশিষ্ট লোকজনের মধ্যে যে যে দিকে 
শান্িল পলায়ন করায় ল্লায়াসে অস্্রাগারটি দখল হইয়া! যায় । বিল্লবীরা 
উহা হইতে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ বাহির করিয়। লইয়া সকলে সম- 
স্বরে প্লিপাবলিকান আমির নামে জয়ধ্বনি তোলে । পরক্ষণে সুর্য সেন 
তাহার রিজার্ভ বাহিনী সহ তথায় উপস্থিত হইয়। অস্ত্রাগারে তাহার সদর 
'কার্ধালর স্বাপনের কথা ঘোষণ। করেন । 

অগ্থিক' চক্রবর্তীর দল বিপ্লবীদের নিজস্ব একখানি গাড়ীতে টেলিগ্রাম 
ও টেলিফোন অফিসে গমনপূর্বক এক প্রকার বিনাবাধায়্ উহার যন্পাতি- 
গলি নষ্ট করিয়া দিয়া সুর্য সেনের হেড কোয়াটণসে" চলিয়৷ যায়। 
টেলিফোন অফিসে অপারেটর আহমদ উল্লাহ্‌কে ক্লোরোফর্ম করা ছাড়া 
তাহারা সেস্থানে আর কাহারও কোন ক্ষতি করে নাই । 


এদিকে উপেল্র ভট্টাচার্ষের দল চট্রগ্রাম লাইনের সর্বশেষ অর্থংৎ ধুম 
স্টেশনের নিকট রেল লাইনের ফিদ-প্রেট অপনারিত করিয়া একখানি মাল- 
গাড়ী লাইনচাত করে । কিন্ত ইহাতে লাইন এবং ট্রেনখানির বিশেষ কোন 
ক্ষতি হয় না। তবুও ডঃ শাফায়াৎ আহমদ, জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দী 
এবং সম্মেলনে যোগদানেচ্ছ, বনু সংখ্যক প্রতিনিধি ও দর্শক লইয়া কলিকাতা 
হইতে আগত গেল ট্রেনখানি কয়েক ঘণ্টা দেরীতে পরদিবস চট্রগ্রাম স্টেশনে 
পৌঁছে । নিরাপত্তার জন্ত জনাব শহীদ সোহরাওয়াদী ও ডঃ শাফায়াৎ 
আহমদকে কমিশনারের বাংলোতে ব্লাখা হইয়াছিল ॥ কারণ, ঘটনাটি 
সন্মেলনের পূব রাত্রে সংঘটিত হওয়ায়, পর দিবস প্রাতে স্বার্থসংগ্লিস্ট মহল 
হইতে প্রচার করা হইয়াছিল, মুসলমানদের সন্মেলন পণ করার জন্তই 
বিপ্লবীর] এই সমাস ও বিশৃঙ্খলার স্থষ্টি করিয়াছে । মগ্লানা ইসলামাবাদী 
সঙ্গে সঙ্গে এই মিথ্যা প্রচারণার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন । 


এদিকে অস্ত্রাগার দখলের সংবাদ শহরে ছড়াইয়া পড়া মাত্রই কিছু 
সংখ্াক ইউরোপীয় প্রাণভয়ে কর্ণফুলী নদীর বক্ষে অবস্থিত একথানি সমুদ্র 
গামী জাহাঞ্জে আশ্রয় গ্রহণ করেন । চট্রগ্রাম কলেজের তদানীস্তন প্রিশ্বিন' 
পাল গ্রিঃ র্যামস.বোথাম কলেজ হোস্টেলে গ্রশ্থকারের কামরায় অনেকক্ষণ 


অবস্থানের পর রাত্রির অবশিষ্টাংশ বিভাগীয় কমিশনার জনাব আবদুল 
মোমেনের বাংলোতে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। 


২৩ ৬ আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম 


পাপ্ট। আক্রমণ 


স্য-প্রতিঠিত কেন্দ্রে গভীর রাত্রে সুর্য সেনের নেতৃত্বে যখন বিশিষ্ট 
বিপ্রবীরা পরবর্তী কর্মপন্থা নিরূপণে ব্যস্ত ছিলেন, সে সময় পুলিশ 
বাহিনীর লোকজনেরা নিকটবতীঁ ওয়াটার ওয়ার্কসের পাহাড় হইতে 
বিপ্লবীদের উদ্দেশ্যে গুলী বর্ষণ করিতে আরন্ত করে । অপেক্ষাকৃত উচ্চ 
পাহাড় হইতে গুলী বর্ষণ হইতে থাকায় বিপ্রবীর! বেকায়দায় পড়িয়। যায় । 
অন্ত্রাগারে অধিকক্ষণ অবস্থান আর নিরাপদ নয় মনে করিয়া বিপ্রবীরা 
উহাতে আগুন ধরাইয়া দেয়॥। হিমাংশু সেন নামক একজন দুঃসাহসী 


বিপ্রবীর উপর এই কার্ষের ভার ছিল । তিনি আগুন ধরাইতে গিয়? 
শরীরের বহুস্বান অগ্নিদগ্ধ করিয়া ফেলেন। তাহার আশু চিকিৎসার 


বাবস্থার জন্ত অনস্ত সিংহ, জীবন ঘোষাল, অনন্ত গুপ্ত এবং গণেশ বোষ 
তাহাকে লইয়৷ একখানি মোটরে শহরের দিকে ধাবিত হন। কথা ছিল, 
হিমাংশু সেনের চিকিৎসার বাবস্থা করিয়া তাহারা যথাসম্ভব শীঘ্র ফিরিয়া 
আসিবেন। বলা বাছুলা, নান। প্রতিবদ্ধকতার জন্ত ইহারা আর তাহাদের 
সঙ্গে একত্রিত হইতে পারেন নাই । বহক্ষণ তাহাদের জন্ত অপেক্ষার পর 
বিপ্রবীর] সেই রাত্রে চট্টগ্রাম শহর আক্রমণের পরিকল্পনা স্থগিত রাখিয়া; 
পাহাড়ের পথে অস্ত্রাগার ত্যাগ করে। 


এই নৃতন পথ কাহারও ভাল জানা ছিল না। কাজেই অধিক দূর 
অগ্রসর হওয়ার প্বেই রাত্রি ভোর হইয়া যায়। বাধ্য হইয়া তখন 
সকলকে নিকটবতাঁ একটি পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। ইহারা 
সংখ্যায় তখন ৫৭ জন ছিলেন । সারারাত্রি পরিশ্রম ও অনাহারে ইহাদের 
সকলে অত্যন্ত র্লাস্ত হইয্না পড়িয়াহিলেন॥ গণেশ বোষ, অন্ত সিংহ 
প্রভৃতির জন্তও তাহাদের উদ্বেগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে । তদুপরি 
»*হবের সংবাদ সংগ্রহের জন্গ প্রাতে যশাহাকে পাঠান হইয়াছিল, তিনিও 
ফিরিয়া না আসায় সুর্য সেন বড়ই অস্বস্তিবোধ কৰিতেছিলেন। তাই 
অপরাহ্ন প্রায় তিনটার সময় দীপ্তিমেধা চৌধুরী ও অমরেন্্র নন্দীকে শহরে 
প্রেরণ করা হয়। ইছারা শহরের খোজ-খবর সংগ্রহ করিয়া সন্ধার অন্ধকারে 
প্বাহাড়ের পথ গ্রহশ করেন। কিন্ত সারারাত্রি অধিশ্রাস্তভাবে হার্টিয়াও 
নিদি্ ন্বানে পৌছিতে সমর্থ হইলেন ন' | প্রত্োেকবারই তাহারা পঞ্চ 


আমাদের মুক্তি-সংগ্রা্ ২৬৭ 


ভূল করিতেছিলেন। পূর্বাকাশে সুর্য দেখা দেওয়ার সময় হইলে, অগতা? 
ইণহারা নিরাপত্তার জন্ত দীপ্তিমেধার গ্রামের বাড়ীতে চলিয়' যান। 


১৯শে এপ্রিল মধারাত্রি পর্যস্ত সংবাদ সংগ্রহকারী ধুবক তিনজনের 
কেহই ফিরিয়া না আনায়, বিপ্লবীর। শ্র।স্তদেহ লইয়া আবার যাত্র' শুরু 
করেন। ফাতেহাবাদ পাহাড়ের নিকট পেণীছিলে রাত্রি অবসান-প্রায় 
দেখিয়া সুর্য মেন সকঙ্পকে তাড়াতাড়ি উক্ত পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিতে 
বলেন। এই পাহাড়েই তাহারা স্বক্ষের ফলমূল থাইয়া দুই দিন মতিবাহিত 
করেন। তথা হইতে ২১শে এপ্রিল গভীর রাত্রে তাহার! চট্টগ্রাম শহর 
দখলের জন্ত যাত্রা করিয়া ২২শে এপ্রিল প্রাতে জালালাবাদ পাহাড়ে 
উপনীত হন। শ্থির হয়ঃ সন্ধ্যার একটু পরে শহর আক্রমণের জন্ত তাহার। 
জালালাবাদ পাহাড় হইতে শিশ্বাস্ত হইবেন। 


জালাল।বাদের সংঘর্ষ 
কিন্ত ইহাদের অনুসন্ধানের জন্ত নিযুক্ত ছল্পবেশী দুইজন কাঠুগিয়ার মুখে 
জালালাবাদ পাহাড়ে ইহাদের অবস্থানের কথা কতৃপক্ষের নিকট পেশাছ। 
মাত্রই ক্যাপ্টেন টেইটের পরিচালনাধীনে দ্বেনযোগে একদল সৈন্ চট্টগ্রাম 
হইতে যাত্র করিয়। সন্ধার একটু পূবে তথায় পৌঁছে । ইহারা পাহাড়- 
টিকে বিরিয়। উর্ধে আরোহণের চেষ্টা কপ্িতে থাকিলে বিপ্লতীর' ভীষণভাবে 
বাধা দেয় । বিপ্লবীদের গুলীতে কয়েকজন হতাহঠ হওয়ার পর সৈন্যরা 
এ করিতে বাধ্য হয় । কিছুক্ষণ পর আবার তাহারা তিন ভাগে 
বভক্ত হইয়। তিন দিক হইতে বিপ্রবীদের উদ্দেশো গুলী ছুশড়িতে আরন্ত 
করে। অতঃপর উভয় পক্ষে তুমুল সংঘর্ষ চলে । 


কিছুক্ষণ পর কর্ণেল স্মীথের অধীনে অপর একটি স্থুসক্ষিত সৈন্দল 
আসিয়। পাশ্ববতীঁ পাহাড়ের চূড়া হইতে লুইস,গানের সাহাযো গুলী বর্ষণ 
করিতে থাকে । এই লুইপ,গানটি ছিল বন্দর এলাকার | এবার বিপ্লবীদের 
অবস্থা সত্যই সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠে । একে একে ত্রিপুরা সেন, অন্বিক। 
চক্র, বিধু ভট্রানার্ধ, নরেশ রা, অর্ধেন্ছু দস্তিদার, প্রভাষ বল, নির্মল 
লালা, শশাঙ্ক সেন, মধু দত্ত, জিতেন্্র দাসগুপ্ত, পুলিন ঘোষ, মতি কানুনগে? 


২৬৮ আমাদের মুজিএসংগ্রাম 


প্রমুখ বিপ্রবী গুলীবিষ্ অথব। অন্যভাবে আহত হইয়া! পড়েন। সৈন্দের 
পক্ষেও বহুলোক হতাহত হয় ॥ রাত্রির অন্ধকার ইতিমধ্যে ঘনীভূত হইর়। 
পড়ায় সৈম্তরা যুদ্ধে ক্ষান্ত দিয়া চলিয়! যায় । যাইবার সময় তাহার! কিন্ত 
কিছু সংখাক সৈম্কে গোপনে ইহাদের পাহারায় রাখিয়া গিয়াছিল। 
সবমোট অর্ধশত বিপ্লবী জালালাবাদের এই অসম ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে অংশ 
গ্রহাণ করিয়াছিল । 

যুদ্ধ বিরতির জন্ত নয়, বরঞ্চ এই অপ্রত্যাশিত বিজয়ে উল্লসিত হইমা 
অতঃপর বিপ্রবীর' জয়ধ্বনি করিতে করিতে স্বৃত সঙ্গ'দের দেহগুলি একত্রিত 
করিয়! তাহাদের উদ্দেশ্যে সামরিক কায়দায় অভিবাদন জ্ঞাপন করে। 
নিহতদের সধনিম্ন ও সব উর্ধ বয়স ছিল যথাক্রমে ১৩ এবং ২9 বংসর মাত্র। 
জালালাবাদ পাহাড়ে বিপর্যয়ের পর চট্রগ্রাম শহর আক্রমণের দুঃসাহসিক 
পরিকল্পনা পরিত/ন্ত এবং পরবর্তী কার্যক্রম রচনার উপর অধিক গুরুত্ব 
আরোপিত হয় । জাল!লাবাদ পাহাড়ের সংঘর্ষে ইংরেজ পক্ষে ৬০ জনের 
বেশী নিহত এবং প্রায় দুইশত আহত হইয়াছিল । এই সংখ্যা বু পরে 
একটি বেসরকারী সুত্র হইতে প্রকাশ পায় । 

বিপ্লবী সমর-পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুসারে সে রাত্রেই বিপ্রবীরা ছোট 
'ছোট দলে বিভক্ত হইয়া জালালাবাদ পাহাড় ত্যাগ করে। ভোর বেল। 
কুর্য সেন দেখিতে পান, উচুনীচু পথ বাহিয়। মাত্র তাহার! এক মাইলেরও 
কম পথ অতিক্রম করিতে পারিয়াছেন। অগত্যা সে পাহাড়েই দলবল 
সহ তিনি দিন অতিবাহিত করিবেন স্থির হয়। জালালাবাদ পাহাড় 
হইতে লোকনাথ বল যেই ক্ষুদ্র দলটি লইয়া বাহির হইপাছিলেন, অন্ধকারে 
তাহারা আর তুর্য সেনের দলের সন্ধান করিতে পারেন না। কাজেই 
ঠাহারাও মূল দল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াই রহিলেন। 

এদিকে জালালাবাদ পাহাড়ে এক বিস্ময়কর ব্যাপার ঘটে । অস্থিকা 
চক্তবতাঁকে ম্বত মনে করিয়া যৃতদের সঙ্গে সকলে ঠাহাকেও তথায় ফেলিয়। 
গিয়াছিল। কিছুক্ষণ পর কাহার সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিলে তিনি ব্যাপারটি 
বুঝিতে পারেন ॥ তৎক্ষণাৎ তিনি ফাতেহা বাদ গ্রামে তাহার পরিচিত এক 
বাড়ীতে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন । পর দিবস প্রাতে ক্যাপ্টেন টেইট ও 
কর্ণেল শ্মিব আরও অধিক পুলিশ এবং সৈল্$সহ আবার জালালাবাদ 


আমাদের মুক্তি সংগ্রাম ২৬৯, 


পাহাড় আক্রমণ করেন । কিছুক্ষণ গুলী বর্ষণের পরও উহার কোন উত্তর 
না পাইয়া তাহারা পাহাড়ে আরোহণ করিয়া দেখেন, এগার জন বিপ্রবীর 
স্ৃতদেহ সারিবদ্ধভাবে পড়িয়া রহিয়াছে । একাধিক গুলীবিদ্ধ অর্ধেন্দু, 
দক্তিদার তখনও জীবিত আছেন দেখিয়া তাড়াতাড়ি তাহাকে হাসপাতালে 
পাঠাইয়া দেওয়া হয় ॥। হাসপাতালেই কয়েকদিন পর তাহার স্বৃতু ঘটে। 


অনাহারে সারাদিন পাহাড়ের গুহায় কাটাইয়! সন্ধার পর সুর্য সেন 
তশহার সঙ্গীদ্দিগকে লইয়া! নোয়াপাড়া তাহার নিঞ্জ বাড়ী অভি মূখে যাত্র। 
করেন । পথে তশহাদিগকে কয়েকবার পুলিশের সতর্ক দৃষ্টি এড়াইবার 
জন্ত নান] কৌশল অবলম্বন করিতে হইয়াছিল । বাড়ীতে পৌছিয়। তশহারা 
জানিতে পারেন, ই তিমধে। পুলিশ দুইবার তাহার বাড়ী তল্লাশী করিয়াছে ।; 
তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়! শেষ করিয়া তাহারা কোয়েপাড়া রওয়ানা 
হইয়া যান। এই গ্রামে বিপ্রবীদের একটি ছোটখাটো আড্ডা ছিল। 
বিনয় নে ছিলেন উহার পরিচালক । সুর্য সেন ও অপরাপর সকলে' 
বেশ কিছু অস্ত্রশস্ত্র এবং বিরাট ঝুকি লইয়া তথায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। 
ইহার কিছুদিন পর হঠাৎ লোকনাথ বল কতিপয় বিপ্লবীসহ তথায় উপস্থিত 
হন। তশাহাদিগরকে পাইয়। সুর্য মেন অতযস্ত আনন্দিত হন। লোকনাথের। 
উপস্থিতিতে দলের শক্তি অনেক বৃদ্ধি পায় । দলের মধ্যে সম্ভবতঃ তিনিই 
সর্বাধিক দৈহিক শক্তির অধিকারী ছিলেন । 


অস্ত্রাগারে আগুন ধরাইতে গিয়া হিমাংশু সাংঘাতিকভাবে অগ্রিদগ্ধ. 
হইয়া পড়ায় গণেশ ঘোষ, অনস্ত সিংহ প্রমুখ বিপ্লবীগণ তাহাকে চিকিংসার 
জন্য শহরে লইয়। গিয়াছিলেন । হিমাংশু পরে ধরা পড়িয়া হাসপাতালে 
ৃত্যুমুখে পতিত হন। অবশিষ্ট বিপ্লবীরা আর ফিরিয়া যাইবার সুযোগ 
না পাইল শহরেই অবস্থান করিতে থাকেন । ২২শে এপ্রিল রাত্রে তাহার 
ভাটয়ারী স্টেশন হইতে ট্রেনযোগে কুমিল্লা যাত্রা করেন। ভাটিয়ারী স্টেশন: 
মাস্টারের সন্দেহ হওয়ায় তিনি ফেনী, লাকপাম, কুমিল্লা প্রভৃতি স্টেশনে 
তার করির। তাহার সন্দেহের বিষয় জানান। প্রেনথানি ফেনী পে ছিলে, 
একদল সশস্ত্র পূলিশ আসিয়। তাহাদিগকে গাড়ী হইতে নামিতে বাধ্য করে। 
পুলিশ তাহাদের দেহ তল্লাশী করিবার উভ্ভোগ গ্রহণ করিতেছে বুঝিতে 
পারিরা তৎক্ষণাৎ তাহারা রিভলভার লইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করেন ৮ 


২৭০ তামাদের মুক্তি-সংগাম 


পুলিশের প্রস্তুত হইবার মোটেই সুযোগ না পাইয় প্রাণভয়ে ছুটির 
পলারন করে। তাহাদের দেখাদেখি স্টেশনের অন্তান্ত লোকজনও উর্ঘ- 
শ্বাসে গ্রামের দিকে দোৌড়াইতে আরম্ভ করে। এই সুযোগে চাঠ্জিন 
বিপ্লবী গা ঢাকা দিয়৷ পড়েন। 


ফেনী হইতে তাহারা যথাসনয় কলিকাতায় পেশাঁছেন। খ্যাতনামা 
বিপ্লবীনেহ। ভূপেন্গ দত্ত তাহাদের নিরাপত্তার জন্ত যথোচিত ব্যবস্ব৷ করিয়া 
দেন। ক্ছুদিন পর লোকনাথ বলও তাহাদের সঙ্গে একাত্রত হন। 
শশধর আচাধ নামক জনৈক বিপ্রবীকে নকল গৃহস্বামী এবং স্ুহাসিনী 
দেবীকে তাহার নকল স্ত্রী সাজাইয়া তাহাদের উপর ইহাদের তত্বাবধানের 
'ভার অপিত হয় । 


“অনন্ত সিংহের আত্মসমর্পণ 

এদিকে সুর্য সেন, লোকনাথ বল প্রমুখ বিপ্রবীর নিকট হইতে যে সকল 
অল্প বয়স্ক বিপ্লবী বিচ্ছিন্ন হইয়। পড়িরাছিল, তাহাদের কেহ কেহ ইতিমধ্যে 
ধরা পড়িবার পর মারপিট সহা করিতে না পারিয়া পুলিশের নিকট স্বীকা- 
রোক্তি করিতেছিল ' এ সকল স্বীকারোক্তির ফলে আরও কয়েকজন বিপ্রবী 
বিভিন্ন সময় বিভিন্ন স্বানে ধরা পড়ে । এ সংবাদ পাইয়। অনন্ত সিংহ সঙ্গী- 
দের সহিত পরামর্শক্রমে স্বেচ্ছায় কলিকাতায় পুলিশের নিকট আত্মসমর্পণ 
করেন। তাহাকে পাইয়া বন্দী বিপ্লবীদের মনোবল ব্দ্ধি পায় এবং সঙ্গে 
সঙ্গে পুলিশী নির্যাতনের ভয়ও তাহাদের অন্তর হইতে দূর হইয়া যায়। 
পলাতক লালমোহন সেন দেই সময় গোপনে কলিকাতায় অবস্থান 
'করিতেহিলেন । পুরস্কারের লোভে তাহার জনৈক বন্ধু তাহাকে ধরাইয়া 
দেয়। | 

ইহার কিঞ্দধিক দুই মাস পর পুলিশ চন্দননগরে কয়েকজন বিপ্লবলীর 
অবস্থানের সংবাদ পাইয়া! তাহাদের গ্রেফতারের অন্ত বিরাট প্রস্ততি 
গ্রহণ করে। নির্দিষ্ট দিন কলিকাতার পুলিশ কমিশনার স্যার চালস 
টেগা্” একদল সশস্্ সন্ত ও পুলিশ সমভিব্যহারে রাত্রি অনুমান ৪টার 
সময় উজ বাড়ীর্টি ঘিরিয়া 'দাড়াইরা যান ॥ বিপ্লবীয়া পুলিশের পদশবে 


আমাদের মুক্তি-দংগ্রাম ২৭১ 


বআাগরিত হইয়া দেখেন, পলার়নের সমস্ত পথ বন্ধ । নিরুপায় হইয়। তাহারা 
বহির্বাটীর প্রাচীর সংলগ্ন পুফরিণীর দিকে অগ্রসর হন এবং অতিষ্টে প্রাচীর 
লঙ্ঘন করেন । কিন্ত এক প:-ও অগ্রসর হওয়ার পৃর্বেই পুলিশ তাহাদিগকে 
দেখিয়া ফেলে। মুহুর্তের মধ্যে উভয় পক্ষে গুলী বিনিময় আরন্ত হইয়। যায় । 
ক্জীবন ঘোষাল পুলিশের গলীতে নে স্থানেই নিহত হইলেন । গণেশ 
ঘোষ, লোকনাথ বল এবং আনন্দ গুপ্ত তাহাদের হাতে বন্দী হন। নকল 
গৃহম্থামী ও তাহার নকল স্ত্রীকে পূলিশ ভীষণ মারপিট করয়া কলিকাতায় 
লইয়া যায় । পুলিশের গলীতে অপর এক বাড়ীর একটি নিরীহ ব্যক্তিরও 
স্বত্যু হয়। যথাসময়ে ধৃত বিপ্রবিগণ চট্টগ্রামে প্রেরিত হন। ইতিপর্বেই 
'তথায় চট্টগ্রামের জেলা জজ মিঃ ইউনি, রায়বাহাদুর, ডি পি. ঘোষ 
'পরে রায়বাহাদুর নরেন্র নাথ লাহিড়ী ও থান বাহাদূর আবদ,ল হাইকে 
লইয়া গঠিত একটি ট্রাইব্যুনালে অনস্ত সিংহ এবং অগ্তান্ত বিপ্লবীদের 
বিচার আরম্ত হইয়। গিয়াছিল। ইহাদের গ্রেফতারের পর আবার নূতন 
“করিয়া সকলের বিচার আরম করিতে হয়। 


ফেনী স্টেশনে গোলমালের পর পুলিশ বুঝিতে পারে, বিপ্রবীদের 
অনেকে চট্রগ্রামের কোন না! কোন এলাকায় আত্মগোপন করিয়া 
আছে। চট্টগ্রাম হইতে বাহিরে যাইবার পথগুলি তাই তাহারা আরও 
কড়া পাহারাধীন রাখিবার ব্যবস্থা করে। এদিকে সন্দেহভাজন বযক্তি 
দের বাড়ীতেও ঘন ঘন তল্লাশী চলিতে থাকে । বিপ্লবীদের মধ্যে 
যাহারা তখনও কারাগারের বাহিরে ছিল, তাহাদের পক্ষে আর অধিক 
দিন পুলিশকে ফণাকি দেওয়] সহজ হইল না। সাংঘাতিক রকমের আর 
কিছু না করিবার পূর্বে পুলিশের হাতে ধরা পড়া কাপুরুষতার পরিচায়ক 
আনে করিয়া লইয়া পাহাড়তলীর ইউরোপীয়ান কোয়াটণর্স ও ক্লাব আক্র" 


মণের অনুমতি দানের জন্ত বিপ্রবীরা সুর্য সেনকে পীড়াপীড়ি করিতে 
থাকে । 


অনেক চিস্ত! ভাবনার পর ঠিক হয় রজত সেন, শ্বদেশ রায়, দেবীপ্রসাদ 
-সপ্ত+ সুবোধ চৌধুরী, ফনীন্্র নলী প্রমুখ আরও করেকজন বিপ্লবী নিদি্, 
দিন উক্ত কার্য সম্পাদনের . জন্ক পাহাড়তলী গমন করিবেন । এই সিদ্ধান্ত 
নমনুসারে যথোপধুর্জ আয়োজনও হইল। কিন্ত নির্দিষ্ট দিন বিপ্রবীরা তথায় 
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পৌঁছিয়। দেখিতে পায় ইহা এত বেশী সুরক্ষিত যে, কোন ক্রগেই 
ইহার নিকট পৌঁছ। সম্ভবপর নয়। হতাশ হইয়। ফিরিবার পথে তাহারা 
কোরেপাড়ার রজত সেনের বাড়ী অভিমুখে যাত্রা করে । সেম্বানে পৌছার' 
কিছুক্ষণ পর পুলিশের আগমন সংবাদ পাইয়া তাহার কর্ণফুলী নদীর 
দিকে ক্রত পলাইয়া যায়। পুলিশের লোকজনেরা ও তাহাদের অনুসরণ 
করিতে থাকে। কালারপুলের নিকট উপস্থিত হইলে, পুলিশ সুবোধ 
চৌধুণীকে ধরিয়া! ফেলে । অগ্লক্ষণ পরে ফনীল্র নন্দীও কর্ণেল ফামারের: 
সৈম্দলের হাতে ধরা পড়েন। অবশিষ্ট চারিজন স্থানীয় জনৈক মুসলমান, 
চাষীর গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করেন। পুলিশ ও সৈন্তরা মেদিকে আসিতেছে: 
দেখিয়া আশ্রয়দাতা তাহাদিগকে একটি শণক্ষেতে লুকাইয়? রাখেন 
কিন্ত এ সময় ভোর হওয়ায় সৈশ্তরা তাহাদিগকে সহজে আবিফষার করিয়া 
ফেলে । ইহার পর উভয় পক্ষে বেশ কিছুক্ষণ সংগ্রাম চলে । সংগ্রামের শেষে 
দেখা যায়, চারিজনের একজনও আর জীবিত নাই । ইতিমধ্যে বিনয় সেনও 
ধরা পড়িয়া যান । মুসলমানরা যেই অল্প কয়টি ক্ষেত্রে চট্টগ্রামের বিপ্লবীদিগকে 
সক্রিয় সাহায্য দান করিয়াছিল, উপরোক্ঞ ঘটন। তন্মধ্যে একটি । 
কালারপুলের ঘটনা এবং কোয়েপাড়াস্ব বিপ্রব-আড্ডার পরিচালক: 
বিনয় সেনের গ্রেফতারের পর, ছুর্য সেন প্রমুখ বিপ্লবীরা গোপনীয়তা 
রক্ষার জন্ত পরম্পরের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বাস করিতে থাকিলেও 
যোগাযোগের সুন্দর ও সুষ্ঠ. ব্যবস্থা করিয়। রাখিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে 
বিপ্লবী দল তাহাদের গুপ্তচরদের মুখে জানিতে পারে, তাহাদের 
অন্থতম প্রধান শক্র. বাংলার তদানীন্তন পুলিশের আই. জি. নিঃ ক্েগ 
১লা ডিসেম্বর কলিকাতার পথে চ'দপুরে টে.ন হইতে নামিয়! গোয়ালন্দ - 
গ্লামী জাহাজে আরোহণ করিবেন । কালীপদ চক্রবতীঁ ও রামকৃ্ণ বিশ্বাস 
তাহার হত্যার জন্ত তখনই চাদপুর রওয়ানা হইয়া যান। টে.নখানি- 
চখদপূর স্টেশনে পৌছিলে তাহারা দেখিতে পান প্রথম শ্রেণীর একখানি, 
কামরায় কোট-প্যা্ট পরিছ্িত জনৈক সুদর্শন বাকি উপবিষ্ট আছেন । 
তাহাকেই মিঃ ক্রেগ, মনে করিয়া তাহারা উভয়ে একসঙ্গে ভাহার উপর 
র্িভলভারের গুলী বর্ষণপূর্বক বিদখ্ৎবেগে সেম্বান হইতে সরিয়। পড়েন ৪ 
আক্রান্ত ব্যজি ছিলেন পুলিশ ইন.জপেক্টার মিঃ তারিণী মুখাজী ৮ 
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চ"দপুরের পুলিশ তৎক্ষণাৎ বিভিন্ন স্থানে জরুরী তার করিয়া এই সংবাদটি 
ছড়াইয়া দেয়। আততার্িগণ প্রাণপণ দৌড়াইক্লা মেহের কালীবাড়ী 
স্টেশনে পৌছিয়? বিশ্রামের মানসে ৎথার বসিয়া পড়েন। 


ত্রিপুরার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মিঃ দাসগুপ্ত সে সময় তাহার 
দলবলসহ মোটরে করিয়া সেই রাণ্তা দিয়! যাইতেছিলেন। তাহাদের 
সন্দেহ হওয়ায় তাহারা আততায়ীদের দিকে অগ্রসর হইতে থাকিলে উভরে 
পলায়নের চেষ্টা করিলেন। কিন্তৃধ্না পড়িয়া গেলেন । আলিপুরে স্পেশাল 
টাইব্যুনালের বিচারে রামকৃষ্ণের ফাসি এবং অল্প বরগ্ক বলিয়া কাঙ্জীপদ 
চক্রবতাঁর যাবজ্জীবন ছ্বীপান্তর দণ্ড হয়। মিঃ গালিক ট্রাইব্যুনালের চেয়ার- 
ম্যান ছিলেন। ইহার কিছু দিনপর তারকেশ্বর দর্তিদার নামক জনৈক 
বিপ্লবীর গলীতে পুলিশ ইনঅ.পেইঁর শশাস্ক ভট্টাচার্য নিহত হন ॥ তিনি 
তারকেশ্বর ও বীরেন্ত্র দে নামক দুইজন বিপ্রবীকে ধরিবার চেষ্টার ছিলেন। 


উপরে এক স্থানে বলা হইয়াছে, ১৯০০ সালের জুলাই মাসে হ্বল্প-সংখাক 
বিপ্রবীকে লইয়া স্পেশাল ট্াইব্যনালে বিচারকার্ধ আরম্ত করিয়াছিলেন । 
ক্রমশঃ ধৃত বিপ্লবীদের সংখ্যা বুদ্ধি পাইতে থাকে । আসামী পক্ষ সমর্থনের জন্ত 
নিযুক্ত হন ব্যারিস্টার শ্রী। শরৎচন্দ্র বন্থ, ব্যারিস্টার শ্রী বরেন্র নাথ শাসমল, 
শ্রী সম্তোষ কুমার বনু, শ্রী অখিল দত্ত, শ্রী কামিনী কুমার দত্ত এবং স্বানীর 
কতিপয় বিশিষ্ট আইনজীবী | মামলার বিচার দেখা অপেক্ষা অসীম সাহসী 
বিপ্লবী যুবকর্দিগকে দর্শনের জন্ প্রতাহ আদালতে এবং আদালতের বাহিরে 
সহত্র সহস্র লোকের ভিড় হইতে থাকে । গ্রেফতারের পর পুলিশ যাহাদের 
নিকট হইতে স্বীকারোক্তি আদায় করিয়াছিলঃ বিচারের সময় তাহার। 
সকলে তাহ] প্রত্যাহার করে ॥ 
বিচারের সময় আসামী ও সরকার পক্ষের মধ্যে প্রায়ই তুমুল বাদানুবাদ 
চলিত। পুলিশ সবক্ষেত্রে আসামীদের স্তারদঙ্গত অধিকার হইতে 
তাহাদ্দিগকে বঞ্চিত রাখিতে চেষ্টা করিত ॥। আদালতের নিকট হইতে 
ইহার প্রতিকার না পাইলে আসামীরা নানা স্লোগান তুলিয়া আদালতের 
ক্ার্ধে বিদ্ব উৎপাদন করিত ॥। একবার এজলাসে পুলিশের সঙ্গে তাহাদের 
ংঘর্ষ বাধিবার উপৃরুম হইয়াছিল ॥ পাবলিক প্রসিকিউটর বিপ্রববাদীদের 


উদ্দেশ্যে একটি অশোভন মন্তব্য করার লোকনাথ বল তশহাকে উহা 
১৮৮ 
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প্রত্যাহার করিতে বলেন । পাবলিক প্রসিকিউটর সন্ত না হইলে, 
লোকনাথ তশহার উদ্দেশ্যে গালি বর্ষণ করিতে থাকেন। অসহায় 
জজ মিঃ ইউনি অতঃপর পুলিশ সুপার মিঃ সুটারকে শান্তি ও শৃঙ্খল! 
ফিরাইয়া আনিবার জন্য আদেশ দান করেন । তিনি দলবল সহ আসামী - 
দের কাঠগড়ায় প্রবেশ করেন। পুলিশের লোকজন লোকনাথের দিকে 
অগ্রসর হওয়ার উদ্ভোগ করা মাত্রই অন্ভান্ত বিপ্লবীরা তাহাদিগকে বাধা 
প্রদানের জন্য প্রস্থত হইর! যায় । লোকন।থ তখনও সিংহের সায় গর্জন 
করিতেছিলেন। ব্যাপার গুরুতর মনে করিয়া মিঃ ইউনি তখন পুলিশ 
সুপারকে দলবল সহ বাহিরে যাইতে আদেশ করিয়া কোন রকমে শাস্তি 
ফিরাইয়। আনেন । এই ঘটনার পর আদালত-গৃহে পুলিশ কিম্বা সরকার 
পক্ষের অন্ত কেহ তাহাদের প্রতি অসৌজন্ প্রদর্শন করিতে আর সাহস 
পান না। 


ভিনামাইট ষড়যন্ত্র 

নেতৃস্থানীয় বিপ্লবীদের যশহারা তখনও মুক্ত ছিলেন, তাহারা আটক 
বিপ্লবীদিগকে মুক্ত করিয়া লুইবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলেন গোড়া 
হইতেই । এই উদ্দেশ্যে দুইটি পরিকল্পনা রচিত হইয়াছিল। একটি 
পরিকল্পনায় আদালত-গৃহে বিস্ফোরণ ঘটাইয়া সমস্ত রক্ষীদিগকে পধূদিস্ত 
করিয়া কাঠগড়া হইতে বিচারাধীন বিপ্বীর্দিগকে মুক্ত করিবার প্রস্তাব 
ছিল। এই পরিকল্পনা অনুসারে আদালত-গৃহের প্রবেশ পথের এক পারে 
ডিনামাইট শ্বাপিত হয় । কিন্ত অন্তান্ত আনুষঙ্গিক আয়োজন শেষ করিবার 
পূর্বেই একদিন প্রত্যুষে বিস্ফোরক পদার্থ সহ একটি বালক হঠাৎ আদালত- 
গুহের অতি নিকটে ধর1 পড়ে । তাহার নিকট হইতে পুলিশ বল- 
প্রয়োগে বছ তথ্য উদ্ধার করে। ইহার ফলে প্রচুর বিস্ফোরক পদার্থ, 
ইলেক্টি.ক তার, বাল্ব প্রভৃতি পুলিশের হস্তগত হয়। 

এই সম্পর্কে তাহার! বিপ্লবী অর্ধেন্ু শেখর ওহ* অনিল রক্ষিত, প্রফুল্ল 
মুখোপাধ্যায়, অপূর্ব সেন, রবীন্র সেন, নিবারণ ঘোষ, সুনীল সেন 
প্রমুখ বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে ভিনামাইট ষড়যন্ত্র মামলা আনয়ন করে ॥ বিচারে 


আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম ২৭৫ 


সকলেরই দুই হইতে তিন বৎসর করিয়। সম্রম কারাদ হয়। অপ্র্ব 
*সেনকে পুলিশ গ্রেফতার করিতে পারিল ন। বলিয়া তাহাকে আর তখন 
জেলে প্রেরণ করা সম্ভবপর হইয়া উঠে নাই। দণ্ডিত যুবকদের কেহ কেহ 
অন্ত্রাগার লুছন অংশ গ্রহণের স্থষোগ হইতে বঞ্চিত ছিল, একারণে 
অন্ত্রাগার লুঠনের পর ধৃত ও পলাতক বিপ্লবীদের সাহায্যার্থ তাহার। 
কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয় । 


আদালত-গৃহে বিস্ফোরণ ঘটাইবার চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় বিপ্লবীরা 
জেলখানার একাংশ উড়াইয়! দিয়া তাহাদের উদ্দেশ্য সাধনের জগ্ 
কৃতসঙ্ক্প হয়। এ ব্যাপারে তাহার! যে কঠোর অধ্যবসায়, সাহস ও 
বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছে, তাহা ভাবিলে সতাই আশ্চর্যান্থিত হইতে 
হয়। জেলথানার মধ্যে বিস্ফোরক পদার্থ ও মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র লইয়া 
যাওয়! অত্যন্ত শক্ত ব্যাপার । সুর্য সেন এ কার্ষের জন্য প্রচ্র অর্থ 
সংগ্রহ করিয়' দিয়াছিলেন। বিপ্লবীরা উহার সাহায্যে কর্ন চারীদিগকে 
বশীভূত করিয়া জেলখানার মধ্যে বিস্ফোরক দ্রব্যাদি এবং আগ্ের়াস্ত 
পাঠাইতে থাকে । কিন্ত দভাগ্যবশতঃ হঠাৎ একদিন ব]াপাওটি জানা- 
জানি হইয়া পড়ে । বন্দীদের প্রকোষ্ঠ-সংলগ্ন স্বানে কয়েকটি সংস্কার ও 
সম্প্রসারণের কার্ষে নিধুক্ত লোকজন মাটির নীচে ছোরা, বালব, তরবারি, 
রিভলভার» ইলেক্‌টিক তার ও বিস্ফোরক দ্রব্যাদি প্রাপ্ত হইয়া উর্ধতন 
কতৃপক্ষকে সংবাদ দেয়। অতঃপর কতৃপক্ষ এত সতর্কতা অবলম্বন 
করেন যে, জেলের মধ্যে আর কিছু করা বাপাঠানো অসম্ভব হইয়া 
দাড়ায় । তবুও বিগ্রবীদের চেষ্টার বিরতি ঘটে না। তাহারা নৃতন নূতন 
ফন্দি আটিতে থাকেন । কিন্ত এক্ষেত্রে সফলকাম হইতে পারেন নাই । 


আহসান উল্লাহর হত্যা 

গোয়েন্দা বিভাগের অন্ততম কৃতী অফিসার খান বাহাদ.র আহসাল- 
উল্লাহ অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ঘটনার তদন্ত কার্ষে নিযুক্ত ছিলেন। তীহারই, 
উপস্থিতিতে, ইঙ্গিতে, অথবা জ্ঞাতসারে পুলিশ যে কত নিরীহ পরিবারের 
উপর অকথ্য অত্যাচার করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই ॥ এক কথার, তিনি 
৪ট্টগ্রামে বেশ কিছু দিন বিভীধিকার রাজত্ব প্রতিষিত করিয়া রাখিয়াছিলেন ॥ 


২৭৬ আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম 


তাহার হত্যার ভার অপিত হয় হরিপদ ভট্টাচার্য নামক স্বানীর একটি 
সংস্কত টোলের জনৈক ছাত্রের উপর। হরিপদ ভট্রাচার্ধকে অধিক দিন 
অপেক্ষা করিতে হয় না। ১৯৩১ সালের অক্টোবর মাসে চট্রগ্রামের 
সর্বপ্রধান ফুটবল খেলার ফাইন্তাল প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী 
অনুষ্ঠান হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে খান বাহাদ.র মাঠের ফটকের নিকট 
দাড়াইয়া বন্ধু-বান্ধবগণের সঙ্গে কথাবার্তায় রত ছিলেন॥। এমন সময় 
হরিপদ তাহাকে পরপর চারিবার গুলী করিয়া ধরাশায়ী করিয়া 
দেন। ঘটনাশ্থলেই হরিপদ ধরা পড়েন। উৎসাহী পলিশ হরিপদের 
বিচারের ভার ন্বহান্তে গ্রহণপূর্বক সে স্বানেই শত শত দর্শকের সম্মুখে 
ভীষণ মারপিট করিয়া তাহাকে প্রায় অর্ধৃত অবস্থায় থানায় লইয়া যায় । 


পর দিবস পৃ্ৰান্নে ফিরিঙ্গিবাজারে খান বাহাদ,র আহসান উল্লাহর 
জানাজায় সমবেত লোকজনকে পুলিশ নানাভাবে উত্তেজিত করিতে থাকে । 
তাহারা মুসলমানদিগকে বুঝাইতে থাকে, আহসান উল্লাহ্‌ উচ্চপদস্থ 
কর্মচারী ছিলেন বলিয়াই ঈর্যাবশতঃ হিন্দুরা তাহাকে হত্যা করিয়াছে । 
পুলিশের উ্কানীতে উত্তেজিত জনত1 আহসান উল্লাহ্‌কে কবরস্থ করিয়াই 
হিন্ুদের দোকানপাট লুঠ করিতে আর্ত করে। প্রায় চারি ঘণ্টা 
লুঠতরাজ চলিয়াছিল। বলা অনাবশ্যক, লুণ্ঠন কার্ষে পুলিশের কিছু সংখ্যক 
লোক সাধারণ লোকের চেয়ে অধিক উৎসাহ প্রদর্শন করে । চট্টগ্রামের 
এই ঘটনা তদন্তের জন্য প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি পাচ সদস্য বিশিষ্ট একটি 
কমিটি নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাহারা পুলিশকে ইহার জগ্ত সবতোভাবে 
দায়ী করিয়া রিপোট” দিয়াছিলেন। 

পর দিবস হব্িপদকে দর্শনের জন্ত কয়েকশত লোক কোতোয়ালী 
থানার সন্দখে ভিড় করিলে, পুলিশ তাহাকে হাজত-গৃহ হইতে বাহিরে 
লইয়া আসে। তাহার চক্ষু, নাসিকা এবং মুখ হইতে তখনও রকক্ষরণ 
হইতেছিল। সেই অবস্থায়ও পুলিশ তাহাকে প্রহার করিতে করিতে 
রাস্তায় হাটাইয়। দর্শকদের কৌতুহল নিবৃত্ত করিয়াছিল । 

যথাসময়ে শ্রী সুকুমার সেন আই সি. এস" একটি স্পেশাল জুরীর 
সাহায্যে হরিপদর বিচার করিয়া তাহার প্রতি মৃত্যু-দণ্ডাজ্ঞা প্রদান 
করেন। হাইকোটে” আপ্দীলের ফলে ম্বতুদণ্ড যাবজ্জীবন হ্বীপাস্তর দণ্ড. 


আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম ২৭৭ 


“পরিণত হয়। পুলিশের লোকজনেরা অন্ঠায়ভাবে হরিপদর বাড়ীঘরও 
একেবারে ধ্বংস করিয়া দিয়াছিল | ধৃত বিপ্রবীদের ক্ষেত্রে পুলিশকে এই 
জাতীয় অন্তায়ের আশ্রয় গ্রহণ করিতে প্রায়শঃ দেখা যাইত । 

ইহার মাত্র কিছু দিন পূর্বে পুলিশ কোন এক সুত্রে সপ্ধান পাইয়। 
পটিয়ার একটি গ্রাম হইতে চট্রগ্রামের খ্যাতনামা বিপ্লবী নেতা এবং স্বৃতভ্রমে 
জালালাবাদ পাহাড়ে পরিত্যজ্জ অন্থিকা চক্রবতীকে গ্রেফতার করে। 
ইহার প্রায় পর পরই হেমেক্র দন্তিদার এবং সরোজ ওহ ধরা পড়েন। 
তাহাদের বিচারের জন্ত চট্টগ্রামের জেলা জজ মিঃ উইলিয়াম.সের 
সভাপতিত্বে একটি স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয়। অনিক চক্রবতীর 
দণ্ড লইয়া! বিচারকগণের মধ্য মতভেদ দেখা দেয়। জনাব এ. এফ, 
এম. রহমান তাহার প্রতি মৃত্যু-দণ্ডাজ্ঞা দানের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। 
কিন্ত বিচারক মিঃ উলিয়ামস ও শ্রী সিংহ মুখাজাঁ চরম দণগ্ুদানের 
অনুকূলে মত প্রকাশ করায়, তদনুসারে তাহার মৃতাদণ্ডের আদেশ হয়। 
সরোজ গুহের হইল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড । হেমেন্র খালাস পান । 
হাইকোর্টে আপীল করা হইলে অদ্বিকা চক্রবতাঁর মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা! রদ হইয়া? 
যাবজ্জীবন ছ্বীপাস্তর দণ্ডে পরিবতিত হয় । কিস্ত সরোজ গুহের দণ্ড 
বহাল থাকে । ইনিই ধরা পড়িবার পূর্বে রমেন “ভাঁমিকের সহিত এক- 
যোগে ঢাকার জেলা ম্যাজিস্টেট মিঃ ডুনের উপর গুলী চালাইয়াছিলেন। 

মিঃ ইউনিকে চেয়াম্যান করিয়া যেই ট্রাইব্যুনাল গঠিত হইয়াছিল, 
ইত্যবসরে তাহারা মামলার বিচার শেষ করিয়া! ফেলেন। বিচারে 
তাহারা গণেশ ঘোষ» লোকনাথ বল, অনন্তলাল সিংহ” আনন্দ ওপ্ত, 
লাল মোহন সেন, জুহোধ চৌধুরী, ফণীন্দ্র নন্দী, সুবোধ রায়, সুখেন্দ, 
দত্িদার, ফকীর সেন, সহায়রাম ও দাস রণবীর দাসগুধের প্রতি 
যাবজ্জীবন দ্বীপাস্তর দণ্ডের আদেশ দেন। নন্দলালের হয় দুই বংসর 
সশ্রম কারাদণ্ড । অপ্র বয়সের বলিয়া! অনিলবন্থু দাসকে তিন বৎসরের 
জন্য বোরস্টাল স্কুলে পাঠাইবার আদেশ হয় । এ সময় তাহার বয়স ছিল 

কুমিল্লার সহকীরী পুলিশ মিঃ এলিসন বিপ্লব আন্দোলন দমনের 
ব্যাপারে অত্যধিক কঠোরত অবলম্বন করিয়া বিপ্লবীদের বিষ-দৃষ্টিতে পড়িরা- 


২৭৮ আমাদের সুক্তি-সংগ্রাম 


ছিলেন। তাহার হত্যার ব্যবস্থার জন্ত চট্টগ্রাম হইতে বিনোদ দত্ত কুমিলায় 
প্রেরিত হন। তিনি কুমিল্লায় পৌঁছিয়া শৈলেশ রায় নামক জনৈক, 
বিপ্রবীকে এ কার্ষের জন্ত মনোনীত করেন। একদিন মিঃ এলিসন 
যখন সাইকেলে কোন এক ম্বানে যাইতেছিলেন, তখন শৈঙ্গেশ 
রায় উপযু্পরি তাহার উপর কয়েক রাউও গুলী বর্ষণ করিয়া পলায়ন 
করেন ॥ পুলিশ বহু চেষ্টা করিয়াও হত্যাকারীর সন্ধান করিতে অসমর্থ 
হয় । এত্ছ্যতীত ১৯৩১ সালে মার্চ মাসে চট্টগ্রাম জেলার বরাম। নামক: 
একটি গ্রামে গোয়েন্দা বিভাগের জনৈক দারোগা বিপ্লবী তারকেশ্বর দস্তি- 
দারকে গ্রেফতার করিতে যাইয়' গুলীর আঘাতে গুরুতররূপে আহত হন। 


ধলঘাটের সংঘর্ধ 


কোয়েপাড়ার বিপ্রব-আড্ডা ত্যাগ করিয়া সুর্য দেন ও নিমল সেন 
ধলঘাট গ্রাম নিবাসী মৃত নবীন চক্রবতাঁর বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ 
করিয়াছিলেন ॥। নবীন চক্রবতীর বিধবা স্ত্রী সাবিত্রী দেবী বিপ্রববাদ 
আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্না ছিলেন । এই স্বানে বসিয়৷ কাজের 
স্বিধার জন্ত সূর্য সেন মহিল। কর্মী সংগ্রহের পরিকল্পনা রচনা ও উহা কার্ষ- 
কর করিতে উদ্ভোগী হন। এব্যাপারে তিনি তশাহার আশ্রয়দাত্রী সাবিত্রী 
দেবীর নিকট হইতে আশাতীত সাহাধ্া লাভ করিয়া ছিলেন। 

কিন্তু সুর্য সেন ও নির্মল সেনের এই বাড়ীতে অবস্থানের কথ। শীঘ্রই 
পুলিশের কর্ণগোচর হয় । ১৯৩২ সালের ১৩ই জুন অর্থাৎ অস্ত্রাগার 
লুঠনের কিঞ্চিদিধিক দুই বৎসর পর ক্যাপ্টেন “ক্যামেরণ এবং পুলিশ 
সাবইন্সপেক্টর মনোরঞ্জন সেন একদল সশস্ত্র সন্ত ও পুলিশ লইয় 
উক্ত বাড়ীতে হানা দেয় । সুর্য সেন এবং তাহার সঙ্গীরা বাড়ীর উপরের 
তলায় থাকেন, ইহ] ক্যাপ্টেন ক্যামেরণ জানিতে পারিয়াছিলেন। তাই 
তিনি মই বাহিয়। উপরে উঠিতে ল!গিলেন। ইহা দেখিয়া সুর্য সেন ও 
নির্মল সেন তাহার উপর গুলী চালান। ক্যাপ্টেন ক্যামেরণ গুলী বিদ্ধ 
হইক়। মাটিতে পড়িয়া গিরা তখনই প্রা হারান । ক্যাপ্টেন ক্যামেরণের 
দুর্ঘশ। দেখিয়া নৈশ্ঠরা বিপ্লবীদের প্রতি অবিশ্রান্ত গুলী ছু'ড়িতে থাকে ৪ 
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উভয় পক্ষে অনেকক্ষণ গুলী বিনিময়ের পর নির্মল সেন গুলীবিদ্ধ হইয়!' 
ক্যামেরণের গার ঘটনাস্বলেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। 

নির্মল সেনের ৃত্যুর পর সুর্য সেন যেন তাহার বল-বিক্রম সবই 
হারাইয়া ফেলিলেন; কোন রকমে অপূর্ব সেনকে সঙ্গে লইয়া! নীচের 
তলায় নামির়া আসিয়া তিনি সকলকে জানাইলেন, তাহারা অনঙ্গো পার 
হইয়া পলায়ন করিতেছেন ॥ ইহা শ্রনিয়া মহিলা-কর্মী শ্রীতিলতাও 
তশহাদের সঙ্গে রওয়ানা হন। কিন্ত কয়েক পা অগ্রসর হইতে না হইতেই 
সৈম্তদের গলীবিদ্ধ হইয়া অপূর্ব সেন মাটিতে পড়িরা গিয়া প্রাণত্যাগ করেন। 
সুর্য সেন ও শ্রীতিলত? প্রায় চারি মাইল কর্দমাক্ত রাস্তা অতিক্রমপূর্বক 
অতিকষ্টে জ্যষ্ঠপুরা নামক একটি গ্রামে আসিয়া বিপ্লবীদের একটি ছোট 
আড্ডায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। পর দিবস প্রাতে জেলা ম্যাজিস্ট্.ট, পূলিশ 
সুপার ও ঠসন্তবাহিনীর মেজর গর্ডন এক বিরাট দল সহ সাবিত্রী দেবীর 
বাড়ী ঘেরাও করিয়' সকলকে আত্মসমর্পণ করিতে বলেন। তদনুসারে 
সাবিত্রী দেবী তশহার পুত্র-কন্তাগণকে লইয়া আত্মনমর্পণ করিলে লুইস,- 
গানের সাহায্যে বাড়ীর এক অংশ উড়াইয়। দেওয়া হয় ॥ বাড়ীতে প্রাপ্ত 
কাগজপত্র হইতে তশহার] জানিতে পারেন, সুর্য সেন এবং প্রীতিলতা 
এই বাড়ীতেই ছিলেন । তশহাদ্দিগকে গ্রেফতারের জন্ত চাগ্দিকে অনেক 
অনুসন্ধান চলিল । কিন্ত পুলিশ বাহিনী তশাহাদিগকে 'ধরিতে পারিল না। 
প্রীতিলতা ছিলেন চট্টগ্রাম শহরের নন্দনকানন উচ্চ ইংরাজী বালিকা 
বিদ্ভালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রী । তশাহার পিতা জগছ্দ্ধু ওয়াদেদার স্থানীয় 
মিউনিসিপশলিটিতে কাজ করিতেন। চট্ুগ্রাম অস্ত্রাগার লুষ্ঠনের অব্যবহিত 
পৃবে প্রীতিলতা বিপ্লব-আচ্ফোলনে যোগদান করিয়াছিলেন বলির জানা 
যায় । তবে তাহার সহিত সুর্য সেনের কোথায় প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপিত 
হইয়াছিল তাহা প্রকাশ পায় নাই। 


সৈন্য ও পুলিশের অমানুষিক অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্ত বিপ্লবীরা 
কঠিন সংকল্প গ্রহণ করিয়াছিল ॥ সেই সংকষ্প পূর্ণ করিবার একমাত্র উপযুক্ত 
স্থান হিসাবে বাছিরা লওয়া হয় পাহাড়তলীর ইউরোপীরান ক্লাব 
ভারতবাসীর প্রতি অবিশ্বাস বশতঃ অস্ত্রাগার লুষ্ঠনের পর চট্টগ্রামের সরকারী 
উচ্চ পদগুলির প্রার সব কয়টিতে ইউরোপীয় অফিসার আমদানী করা 
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হইয়াছিল । তাহা ছাড়া নৃতন আমদানী করা সৈশ্ভ বাহিনীতেও বহু 

ইউরোপীয় অফিসার ছিলেন । সন্ধ্যার পর তাহারা সকলে মিলিয়া পাহাড়" 
ওলী ক্লাবে নাচগান, হৈ-হপ্লা করিতেন। ১৯৩২ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর 
াত্রে প্রীতিলতার পরিচালনাধীনে কাট্রলী গ্রামস্ বিপ্রবীদের আড্ড হইতে 
করেকজন বিপ্রণী মুসলমান শ্রমিক-মজুরের বেশে রাত্রি দশটার সমর ক্লাবের 
বান্পান্দায় গিয়া উপস্থিত হয় । ক্লাবের পাহারাদারেরা ইহাদিগকে ড্রাইভার, 
গাড়োয়ান ইত্যাদি মনে করিয়া তথায় গমনে বাধ। দেয় না। পঞ্চাশ 
হইতে যাটজন ইউরোপীয় নরনারী তখন ক্লাব হলে নচগানে মশগুল 
ছিলেন । বিপ্রবীরা ক্লাবের দরজায় দশাড়াইয়! ভিতরে বোমা নিক্ষেপ 
এবং গুলী চালাইতে থাকে । ভয়ার্ত নরনারীর] বিকট চিৎকার করিয়া 
গৃহের মধ্যেই ছুটাছুটি এবং চায়ের পেয়ালা, গ্রাস, ছুরি, কাট] চামচ ইত্যার্দি 
বিপ্লবীদের দিকে ছু*ড়য়া মারিতে থাকেন । কার্ষশেষে শ্রীতিলতা সকলকে 
স্বান ত্যাগ করিতে আদেশ দিয়া নিজে পটাসিয়াম সায়ানাইড বিষপানে 
সেই স্বানেই আত্মহত্যা করেন । তাহার এই আত্মহত্যার কারণ অগ্ভাবধি 
অনাবিষ্কত রহিয়াছে ॥। তুবে কেহ কেহ বলেন, আহত অবস্থায় ধরা পড়ার 
আশঙ্কায় তিনি আত্মহত্যা করেন । ইউরোপীয় ক্লাবে হতাহতদের সংখ্য 
সরকার প্রকাশ করেন নাই । বাজারে গুজব রটে সবসমেত হেরজন শিহত 
এবং আঙারো জন আহত হইরাছিলেন। 


অূর্ধ সেনের গ্রেফতার 


ধলঘাট হইতে পলায়নের পর সুর্য সেন জোন্টপুরায় অবস্থিত বিপ্রবীদের 
একটি আস্তানায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তথ' হইতে ভিনি গৈরল। 
গ্রামে বিশ্বাসদের বাড়ীতে চলিয়। যান। শান্তি চক্রবতীঁ, মণি দত্ত, তারকে* 
স্বর দত্তিদার এব: কল্পনা দত্ত তখন তাহার সঙ্গে ছিলেন। সরকারের 
ধারণ। ছিল, নুর্য সেন টট্টগ্রামের বাহিরে কোন স্বানে আত্মগোপন করিয়া 
আছেন। কিন্ত ধলঘাট গ্রামের ঘটনার পর এই সবপ্রথম তাহারা জানিতে 
পারেন, তিনি চট্টগ্রামেই আছেন। তাহাকে ধরাইয়া দিতে পারিলে কিন্বা 
তাহার অবস্থানের সঠিক সংবাদ সরবরাহ করিতে পারিলে যে পুরস্কারের 


আমাদের মুক্তি-সংগ্রা্ ২৮১ 


পরিমাণ ছিল পূর্বে পাচ হাজার টাক" কতৃপিক্ষ পরে তাহ? দশ হাজারে 
ববদ্ধি করেন॥ ইচ্ছা থাকিলে এবং চেষ্টা করিলে আরও বহু বিপ্লবীর হায় 
সুর্য সেনও চট্টগ্রামের বাহিরে দীর্ঘকাল আত্মগোপনে থাকিতে পারিতেন। 
কিন্ত ঠিনি তাহা করেন নাই । 


সুর্য সেনের অন্ততম বিশ্বস্ত অনুচর ব্রজেন্্র সেনের ভ্রাত৷ নেত্র সেন 
পুরস্কারের লোভ সামলাইতে না পারিয়া গোপনে কতপক্ষকে খবর 
পৌঁছায় । ১৯৩৩ সালের ২র ফেব্রুয়ারী গভীর রাত্রে ক্যাপ্টেন ওয়াম সলী 
কতিপয় অফিসার এবং একদল সশস্ত্র সৈন্য লইয়। বিশ্বাসদের বাড়ীটি ঘিরিয়া 
'ফেলেন। নেত্র সেন দূরে থাকিয়। ইঙ্গিত করা মাত্রই সৈম্তরা বাড়ীর উপর 
চড়াও হয়। অন্ুস্থ সূর্য সেন তাড়াতাড়ি বুদ্ধি স্থির করিয়৷ ফেলিলেন। 
বাড়ীর যে সঙ্কীর্ণ পথ দিয় তাহার! পলায়ন করিবেন বলিয়া! ঠিক হইল, 
তাহার বিপরীত দিকে সকলকে তিনি গুলী ছু'ড়িতে আদেশ দিলেন। 
ইহার ফলে সৈশ্ুরা সেদিকেই অধিক মনোযোগ দেয় ॥ অতঃপর বিপ্রবীর। 
গোপন পথে অগ্রসর হইয়া বাশের একটি উচ্চ বেড়ার নিকট পৌছেন। 
সুশীল দাসগুপ্ত একে একে সকলকে কোলে করিয্লা বাশের বেড়া পার 
করিয়া দিতে লাগিলেন । সুর্য সেনফে পার করিবার সময় একটি গুলী 
আসিয়া তাহার হাত বিদ্ধ করায় তিনি আর তাহাকে বেড়া পার করিয়া 
দিতে পারিলেন না। ুর্য সেন নিজেই কোন রুকমে বেড়া পার 
হইলেন। কিন্ত বেড়া পার হইয়া পুকুরের জলে আত্মগোপনের জন্ত 
যেখানে পা ফেলিলেন, সেখানে ঘোর অন্ধকারের মধ্যে মনবিহারী ক্ষেত্রী 
'লামক একটি গর সৈন্য অবস্থান করিতেছিল। সুর্য সেন একেবারে 
তাহার হাতের মুঠার মধ্যেই পড়িয়া গেলেন। চীৎকার করি] মনবিহারী 
তাহার সঙ্গীদিগকে ডাকিল ৷ তাহার চীৎকার শুনিয়া কয়েকজন অফিসারও 
সেম্বানে আসিয়া উপস্থিত হন। আলো জালাইয়৷ তাহারা দেখিলেন 
ধৃত ব্যক্তি স্বয়ং সুর্য সেন। ব্রজেন সেনও কয়েক গজ দুরে ধরা পড়িয়া 
গেলেন। হুর্ধ সেন্রে দেহ তল্লাশী কগিয়া একটি রিভলভার ও কিছু 
কাতুর্জ পাওয়া যায়। তাহার গ্রেফতারের সংবাদ সেদিনই চট্রগ্রামের 
-বাহিঞ্ছেও ছড়াইয়। পড়ে এবং আত্মগোপনকারী বিগ্রবীরা বিশেষ বিশেষ 
সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। 


২৮২ আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম 


এই বিশ্বাসঘাতকতার জন্ত অন্তান্ত বিল্লবীরা অল্প কয়েক দিনের মধেচ 
নেত্র সেনকে হতা। করে। গ্রামবাসীরা নেত্র সেনের হত্যাকারীর নামধাম' 
জানিত। কিন্ত পরস্কারের লোভ এবং নির্যাতনের ভয় প্রদর্শন করিয়াও 
পলিশ তাহাদের নিকট হইতে এই তথ্য সংগ্রহ করিতে পারে নাই ? 
কিছু দিন পরে পটিয়া থানার সাব ইন্সপেতর মাথনলাল দীক্ষিতকেও 
বিপ্রবীর। গুলী করিয়া হত্যা করে। পলাতক বিপ্লবী্দিগকে গ্রেফতারের জন্ত 


তাহার উৎসাহের অবধি ছিল না। এইক্পে সরকার পক্ষেরও ক্ষয়-ক্ষতির, 
পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে । 


তূর্য সেনের বিচার 

চট্রগ্রাম জেলের মধ্যে ফাসির আসামীদের জন্ত নিদিষ্ট একটি কামরায় 
সূর্য সেনকে কড়া পাহাক্াধীন রাখা হয় । রামায়ণ ছাড়া তাহাকে আর 
কিছুই পড়িতে দেওয়া হইত না। সূর্য সেনের গ্রেফতারের পর হইতে 
কল্পনা দত্ত, তারকের দশ্তিদার প্রমুখ বিপ্রবীগণ গহিরা গ্রামনিবাশী পূর্ণ 
তালুকদারের গৃহে বাস করিতেছিলেন। মে মাসের মাঝামাঝি পুলিশ ও 
সেম্তরা “হঠাৎ এক গভীর রাত্রে বাড়ীটি পঙ্গিবেষ্টন করিয়া ফেলে এবং 
মুহুর্তের মধ্যে উভর পক্ষে ওলী বিনিমন্ন শুর হইয়। যায়। সেদিন 
বিপ্রবীদের নিকট বেশী অস্ত্রশস্ত্র ছিল না বলিয়। তাহারা প্রতিপক্ষের বিশেষ 
ক্ষতি করিতে পারে নাই। পৈনম্তদের গুলীতে পূর্ণ তালুকদার, তশহার 
এক ভ্রাতা” শচীন্র দাস ও মনোরঞ্জন দাস নিহত হওয়ার পর কল্পনা 
দত্ত, তারকেশ্বর প্রমুখ বিপ্লবীরা আত্মসমর্পণ করেন । 


জেলখানার সংলগ্ন গোয়েন্দা বিভাগের কার্যালয়ের একটি কামরায় সুর্য 
সেন, তারকেশ্বর এবং কল্পনার বিচারের ব্যবস্থা করা হয় ॥। মিঃ ম্যাকশার্প 
জনাব খোন্দকার আলি তৈয়ব এবং শ্রী রজনী ঘোষ ট্/াইব্যনালের সদস্য 
নিষৃক্ত হন। সরকার পক্ষের মামল। পরিচালনার জন্ত আলিপুর কোটের 
পাবলিক প্রসিকিউটর রায় বাহাদুর নগেন্দ্র বন্দোপাধ্যায় নিযুক্ত হন। অভি- 
যুক্তদের পক্ষ সমর্থন কৰেন চট্রগ্রামের ব্যারিস্টার শ্রী জে.ঘোষাল, শ্রী বিনোদ 


সেন ও শ্রী রজনী বিশ্বাস । বিচারে সুর্য সেন ও তারকেশর দস্তিদারের হয় 
সবত্যুদণ্ড এরং কর্পন। দত্তের যাবজ্জীবন হীপাস্তর ॥ 


আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম ২৮৩ 


না দত্ত বিপ্রবীদের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসেন অস্্াগ্ার লুষ্ঠণের পর । 
তাহাদের জন্ত ঠিনি বহু অর্থ সংগ্রহ করিয়। দিয়াছিলেন। ছয় বংসর 
কারাদও ভোগের পর তিনি মুজিলাভ করেন । জেলে অবস্থানকালে তিনি 
কমিউনিজমের প্রতি আকৃষ্টা হন। মুক্তির কিছুদিন পর স্বনামধন্ত কণিউনিস্ট 
নেতা কমরেড যোশীর সহিত তিনি পরিণয় সুত্রে আবদ্ধা হন। ইনি 
একাধিক গ্রন্থ রচন। কক্রিয়া বেশ সুনাম অর্জন করিয়াছেন । 
সুর্য সেন ও তারকেশ্বরের মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞার কথা শ্রবণ মাত্রই বিপ্লবীর। 
ইউরোপীয়দের উপর ইহার প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে ১৯৩3 সালের 
জানুয়ারী মাসে একদিন ইউরোপীয়দের ক্রিকেট খেলার মাঠে দর্শকগণের 
আসনের নীচে ডিনামাইট স্বাপনপূর্বক একসঙ্গে বহু ইউরোপীয়কে হত্যার 
ষড়যন্ত্র করে। নিদিষ্ট তারিখে হিমাংশু ভট্টাচার্য, কৃষ্ণ চৌধুরী, নিত্য গোপাল 
ভট্টাচার্য এবং হরেন্র চক্রবতী দ্বিপ্রহরে ডিনামাইট স্বাপনের জন্ত মাঠে 
গমন করেন॥। তশহাদিগকে সন্দেহজনকবে খেলার মাঠে প্রবেশ করিতে 
দেখিয়! পাহারারত পুলিশের সন্দেহ হয় । অতঃপর তাহার! আরও কয়েক” 
জন পুলিশকে সংবাদ দিমনা আনিরা সকলে একযোগে তাহাদের দিকে 
অগ্রসর হইতেই বিপ্লবীরা গুঙ্পী ছুড়িতে আরম্ভ করেন। হিমাংশু ও নিত্য 
গোপাল পুলিশের গুলীতে প্রাণ হারান ॥ কৃষ্ণ চৌধুদ্বী ও নরেন্দ্র চক্রবতাঁ 


আত্মহত্যা করিবার সুযোগ পর্যস্ত পাইলে না। বিচারে তাহাদের, 
উভয়েরই ফাঁসির আদেশ হয় । রঃ 


সূর্য সেনের ফাসি 

সরকার করৃক অুর্য সেন ও তারকেশ্বরের ফাসির দিন গোপন রাখা 
সত্বেও বন্দী বিপ্লবীরা কোন এক সুত্রে জানিতে পারে, ১৯৩৪ সালের 
১২ই জানুয়ারী তাহাদের উভয়ের ফশসি হইবে ॥। এ সংবাদ হুর্য সেনকে 
জানানো হইলে তিনি অন্তান্ত বন্দীর্দিগকে বলির! পাঠান, ১১ই জানুয়াদী 
সন্ধ্যার পর তিনি তাহাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলিবেন ॥। তদনুযায্ী সন্ধ্যার 
পর তিনি তাহার প্রকোষ্ঠের দ্বারের পারে দাড়াইয় প্রথমে উচ্চস্বরে 'বন্দে 
মাতরম,” ধ্বনি করেন & সুর্য সেনের কথস্বর শ্রবণ মাত্রই জেলের শত শত 
বন্দী সমস্বরে “বন্দে মাতরম,, ধবনি করিয়া উঠে। কয়েক মিনিট পর্যন্ত 


-২৮৪ আমাদের মুক্তি-সংগ্রা্ 


কেবল প্লোগানই চলে । সমগ্র এলকার অধিবাসীর। উৎকর্ণ হইয়। ইহা 
শ্রবণ করিতে থাকে ॥। কিন্ত কারফিউ ছাড়াও চারিপাশ্খেরি রাস্তায় পুলিশের 
'কড়া পাহারা ছিল বলিয়া বিপদের আশঙ্কায় কেহ সে সময় ঘর হইতে 
বাহিরে অসে না। সকলে ধারণ করিল, বিপ্লবী দল জেলের মধ্যে 
কোন হুলপ্মল কাও বাধাইয়া তুলিয়াছে। অপর কোন বিপ্লবীর ফাসির 
অব্যবহিত পূর্বে বা পরে কোথাও জেলখানার চতুদিকে কারফিউ জাগী 
করিতে দেখা যায় নাই । 


কিছুক্ষণ বাহির হইতে আর কোন শব্ধ শোনা গেল না। বাহিরের 
লোকজনের ভাবিল, গোলমাল থামিয়! গিয়াছে । কিন্তু সে সমন যে 
সুর্য সেন বন্দীদের উদ্দেশ্যে বক্তংতা করিতেছিলেন, তাহা তাহাদের মনে 
আদৌ স্থান পায় নাই। বজ্ত.তাশেষে সুর্য সেনের সঙ্গে আবার সকলে 
'বন্দে মাতরম, ধ্বনি করিয়া উঠে। বন্দীরা যখন বন্দে মাতরম,' ধ্বনি 
করিতেছিল, সে সময় সৈম্তর! প্রত্যেকটি কামরায় প্রবেশপূরক তাহাদিগকে 
নির্দয়ভাবে মারপিট করে। কিন্তু অত্যাচার যতই বাড়িভে থাকে, বন্দীর 
ততই উচ্চস্বরে শ্লোগান দিতে থাকার অগত্যা পৈম্তরা নিরস্ত হয় । মার- 
পিট হইতে নিরস্ত হইলেও তাহারা আর একটি অন্যায় কার্ষে জেল কর্ত- 
পক্ষকে সাহায্য করিল । প্রত্যুষে ফাসির সময় আবার সকলে গোলমাল 
করিতে পারে আশঙ্ক। করিয়া সশস্ত্র সৈশ্ুরা প্রচলিত নিয়মের ব্যতিক্রমে 
সুর্য সেন ও তারকেশ্বরের প্রকোষ্ঠের দরজা খুলিয়। ভিতরে প্রবেশ করে 
যাহাতে তাহারা কোন শ্লোগান দিতে বা বক্ত,তা দিতে না পারেন । 

সুর্য সেন পৃবেই ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন, খাটি বিপ্লবীর স্ায় তিনি 
সংগ্রামরত অবস্থায় মৃত্যু বরথ করিবেন । প্রহরীর তাহার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ 
করা মাত্রই তিনি ব্যাঘের ভ্ঞায় তাহাদের উপর ঝাপাইয়া পড়েন । তাহা- 
দের মুখে ও নাকে প্রচণ্ড ঘুষি মারিয়া তিনি একঞ্জনকে ধরাশায়ীও করিয়। 
দিলেন। তারকেশ্বরও তাহার অনুকরণে প্রহরীদের কিল-ঘুষি মাতে 
লাগিলেন ॥। অন্থান্ত প্রহর্রীরা আসিয়া তখন তাহাদের উভয়কে ভীষণ- 
ভাবে প্রহার করিতে করিতে নিদি্ সময়ের পূর্বেই ফাসিমঞ্চের দিকে 
টানিয় লইয়া যায় ॥ প্রহারের চোটে অজ্ঞান হইয়া পড়িবার পূর্বে সুর্ধ 
সেন আর একবার উচ্চস্বরে “বলে মাতারম' ধ্বনি করেন। সঙ্গে সঙ্গে 
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অন্তাগ্ত বন্দীরাও তাহাদের কামরা হইতে ইহার উত্তর দেয় । শেষবার, 
“বন্দে মাতরম, ধ্বনি করিয়াই সুর্য সেন অজ্ঞান হইয়৷ পড়িরাছিলেন। 
সেই অবস্থায় তাহাকে ফীালিমঞ্চে চড়ান হয়। উভরকে একই সময়ে 
দুইটি পাশাপাশি ফীাসিমঞ্চে তোল) হইয়াছিল । ইহাদের দুইজনের 
প্রাণ রক্ষার জন্ত ইতিপূর্বে এবং শেষ দিন পর্যন্ত শত শত সভাসমিতি এবং 
বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি সরকারের নিকট আকুল আবেদন জানাইয়াছিলেন। 
কিন্ত ফাসির আদেশই বহাল থাকে । ফাসির পর ১৬ই জানুয়ারী 
বাংলার লক্ষ লক্ষ লোক উপবাস করিয়া এই বীরছয়ের প্রতি তাহাদের 
শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছিল । 


চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুষ্ঠন এবং তৎসংল্লিষ্ট ঘটনাবঙ্গী ভারতের বিপ্লব- 
বাদের ইতিহাসে শীষ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে । বস্তুতঃ ইহা। যুব- 
বিপ্লবীদের সাহস ও সংগঠনশক্তির শ্রেষ্ঠ পরিচায়ক । ইতিপূরে বা পরে 
ভারতের কোথাও এত অল্প বয়সের এত অধিক সংখ্যক বিপ্লবী এতটা 
মনোবলের পরিচয় দিতে পারে নাই । পঞ্পবঙাঁকালের আগস্ট বিপ্লবের 
স্তায় চট্টগ্রামের ঘটন। ততটা ব্যাপক না হইলেও, ইহার জের চলিক্াছিল 
তিন বৎসরেরও উর্ধকাল । 


গ্রেসের কুইট, ইও্ডয়া" প্রস্তাবকে কেন্দ্র করিয়া আগস্ট-বিপ্লব সংঘটিত 
হয় । কংগ্রেস-নেতৃবর্গের গ্রেফতার সেই সময় সবশ্রেণীর লোকজনের মধ্যে 
ভয়ানক উত্তেজনার সঞ্চার করিয়াছিল । ইহার ফলে আগস্ট-বিপ্রব একটি 
সাবজন্ীন আন্দোলনের রূপ গ্রহণ করে। কিন্তু চট্টগ্রামের ঘটনাবলীর 
নায়ক ছিলেন শুধু তাহারাই যশহাদ্।। ছিলেন বিপ্রববাদে আম্মাবান। জন- 
সাধারণের সহিত তাহাদের সম্পক ছিল না। কতকম বয়সের বিপ্লবী 
ইহাতে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল, এই একটি মাত্র উদাহরণ হইতে তাহা বুঝা 
যাইবে বে, বিচারের পরও অল্প বয়স্ক বিবেচিত হওয়ায় জনৈক বিপ্রবীকে 
বোরস্টাল স্কুলে পাঠাইতে হইয়াছিল । 

আগস্টবিগ্রবের সময় মোদনীপুর এবং অন্তান্ত স্থানে পুলিশ ও টসম্তরা 

জনসাধারণের উপর বর্ণনাতীত অত্যাচার করিয়াছে সত, কিন্ত তাহ] একটা 
নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে যদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। অপরপক্ষে চট্টগ্রামে দীর্ঘ তিন; 
বৎসর পুলিশ এবং সৈম্তদের জুলুম অব্যাহত থাকে । ফেরার আসামী ধরি- 
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বার নামে তাহারা কত ধে নিরীহ গ্রামবাসীর বাড়ী তল্লাশী করিয়াছে, 
সামান্ত সন্দেহের উপর নির্ভর করিয়া কতজনের উপর যে অকথ্য অত্যাচার 
চালাইয়াছে, সর্বোপরি কত কুলবধূর সম্রম নষ্ট করিয়াছে, তাহা ভাবিলে 
শাগীর শিহরিয়া উঠে। 

অস্ত্রাগার লুণ্ঠন সম্পকিত অভিযোগে ধৃত কোন কোন বিপ্রবীর স্বীকা- 
রোজি এবং বিচারের সময় উপস্থাপিত অন্তান্ত সাক্ষ্য প্রমাণাদি হইতে 
প্রকাশ পায় যে, একই দিন ও একই সময় চট্টগ্লাম, বরিশাল এবং ময়মন- 
সিংহের অস্ত্রাগার আক্রমণের একটি চুড়ান্ত পরিকল্পনা রচিত হইয়াছিল 
১৯১২৯ সালের শেষের দিকে কলিকাতায়। ইহার পর স্থযোগ অনুসারে 
ঢাকা ও অন্তান্ত জেলার অক্ত্রাগার লুগনের কার্ষসুচী সম্পর্কেও তখন বিপ্লবী: 
দের মধ্যে আলোচনা চলিয়াছিল। এই পরিকল্পনা রচয়িতাগণের মধ্যে 
সুর্য মেন, অন্বিক' চক্রবতী, গণেশ ঘোষ, যতীল্্রনাথ দাস, নিগ্জন সেন, 
প্রভাত চক্রবতীঁ, সতীশ পাকড়াশী, বিনয় রায় প্রমুখ বিপ্লবীদের নাম বিশেষ- 
ভাবে উল্লেখযোগ্য । ইহারা ছিলেন বাঙ্গালী বিপ্লববাদীদের গিভোপ্ট 
গ্রপের নেতা । এই রিভোণ্ট গ্রপটি গঠিত হইয়াছিল যুগাস্তর এবং অনু- 
শীলন দলের এমন সব বিপ্লবীকে লইয়া যাহান্না সশস্ত্র অভুঃখানের উপর 
সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ কগিতেন। পরিকল্পনা রচনার পূর্বে প্রাথমিক 
আলোচনার জন্ত ইহারা সহ আরও বহু বিপ্লবী ১৯২৯ সালে বঙ্গীয় প্রাদে- 
শিক কংগ্রেসের বাধিক অধিবেশন উপলক্ষে রংপুরে একত্রিত হইয়াছিলেন। 


কারামুক্তি 
চট্টগ্রামের এই বীর সম্ভতানদের সম্পর্কে বাহিরের অনেকে এই সকল 


ঘটনার পূর্বে বিশেষ ফোন খেশাজ-খবরই রাখিত না । বিচারের সময় ইহা- 
দের দুঃসাহসিকতাপূর্ণ কার্যাবলী প্রকাশিত হইপ্লা পড়িলে পর, সমগ্র দেশ 
তাই বিশ্ময়াভিভূত হইয়। পড়িয়াছিল । ইহাদের মুক্তির জন্ত কার্ধতঃ তখন 
হইতে আন্দোলন শুরু হর । কিন্ত নীতিগত কানণে এবং প্রাদেশিক পর্যায়ে 
ধলিষ্ঠ নেতৃত্বের অভাবে এ ব্যাপারে কাগ্রেস মহলের নিক্রিয্নতার জন্ত আন্দো- 
লন জোরদার হইয়া উঠিতে পারে না। ১১৪৬ সালে অর্থাৎ অস্ত্রাগার 
লুষ্ঠনের ১৬ বংনর পর জনাব শহীদ সোহ-রাওয়াদাঁ অবিভক্ত বাংলার 
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প্রধান মন্ত্রী হন। বিদেশীয় শাসকশ্রেণীর তীত্র বিরোধিতা অগ্রাহ্ন করিয়া 
তিনি ইহাদিগকে কারামুক্ত করিয়া দেন। তাহার এই কার্ষের জন্ত সেদিন 
“তিনি সমগ্র দেশের অযাচিত প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন। 


দেশবিভাগের পর ইহাদের অনেকেই পূব বাংলা হইতে চিরবিদায় 
"গ্রহণ করেন। মুক্তি লাভের কয়েক মাস পর ১৯৪৬ সালের অক্টোবর মাসে 
সন্দ্বীপে সাম্প্রদারিক উত্তেজনার সময় হিম্ু-মুসলিম এক্যে দৃঢ় আস্থাবান 
“বিপ্লবী লালমোহন সেন কতিপয় দুফ.তিপরায়ণ ও অবিবেচক মুসলমানের 
হাতে নিহত হন॥ তাহার ম্বতদেহ সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হয় বলিয়া প্রকাশ । 
লালমোহন সেন সন্দ্বীপের একটি বধিষ্ু পরিবারের সম্তান ছিলেন। 
অস্ত্রাগার লুনের অভিযোগে ধৃত, বিচারের পূর্বে পুলিশী অত্যাচারে 
'জর্জরিত এবং বিচারে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত, চট্টগ্রামের এই বীর সন্তানদের 
স্মতিরক্ষার জন্ত জনসাধারণের পক্ষ হইতে পুনঃপুনঃ দাবী উত্থাপিত হইতে 
থাকিলে, অবশেষে ১৯৫৬ সালে প্র পাকিস্তান পরিষদে সবসন্বতি ক্রমে 
একটি প্রস্তাব গৃহীত হয় । উজ প্রস্তাবে জালালাবাদ পাহাড়ের যে শ্বানে 
“ইহারা আত্মাহুতি দান করেন, সেম্বানেই একটি স্বতিসৌধ নির্মাণের কথা 
বলা হয়। কিন্ত ততৎপ্বেই পাহাড়টি সামরিক বিভাগের এলাকাতুত্তর 
হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়া পরে বিকল্প বাবস্থা হিসাবে চট্টগ্রাম শহরের কেন্দ্র 
স্থলে অবস্থিত লাল দীঘিরপাড় মনোনীত হয় । এক্ষেত্রেও কার্ষত2 
কোন অগ্রগতি সাধিত হওয়ার প্বেই দেশে পালণমেন্টানী শাসনব্যবস্থা 
(লোপ পায় ॥ আইয়ুব খানের স্বেরাচারমূলক শাসন-আমলে এই ব্যাপারটি 
এমনভাবে চাপা পড়িয়া যায় যে, প্রস্তাবিত স্বতিসৌধটি নির্দাণের কথা 
আজ কেহ স্মরণ পর্যস্ত করেন না। অথচ ভারতবধের দীর্ঘন্বায়ী মুতি- 
সংগ্রামে চট্টগ্রামের এমন বীর যুবকদের চেয়ে অধিক দুঃসাহসিকতার পরিচয় 
দিতে পারিয়াছেন, এমন লোকের সংখ্যা অত্যন্ত বিরল । 
স্বতিসৌধ দূরে থাক্‌, পূর্ব বাংলার এই বীর সন্তানদের নামে কোন 
শহরে এবং বন্দরে একটি সড়কেরও নামকরণ করা হইরাছে বলিয়া শুনা যায় 
না। নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমের প্রতি এই নিঠুর ব্যঙ্গ জাতীয় জীবন ও মর্ধাদার 
পক্ষে নিঃসন্দেহে একটি কলহছজনক ব্যাপার । যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সাহস 
«ও শোর্ববীর্ষের জন্ড খ্বটিশ সরকার উনবিংশ শতাব্দীতে ভিক্টোরিয়া ক্রস এবং 


২৮৬৮ আমাদের মুক্তি-সংশ্রাম 


দ্বিতীয় মহাসমরের সময় জর্জ ক্রস মেডেলের প্রবর্তন করেন । সেনাবাহিনীক্ষ 
লোকজনের জগ্ঞ বৃটিশ কমনওয়েলথের মধ্যে ইহাই বোধ হয় সর্বাপেক্ষা 
লোভনীয় বস্তু । অগ্ভান্ত দেশেও অনুরূপ ব্যবস্থা হিয়াছে । কিন্ত ইহা? 
অবশ্যই স্মরণীয় যে, যাহাদের জন্য ইহ। প্রবতিত হইয়প।ছে, তাহারা নিয়মিত 
বেতন ছাড়াও জীবদ্দশায় এবং মৃত্যুর পর আরও নানা স্থযোগ স্থবিধা ভোগ 
করিয়া থাকেন । কিন্ত দেশোদ্ধারের জন্য চট্রগ্রামে যশহারা অন্ত্রধারণ 
করিয়াছিলেন, তাহার] বেতনভুক ছিলেন না । তাহাদের পুরস্কার ছিল 
গুলী অথবা ফশপি। উল্লেখ্য যে স্বাধীন বাংলাদেশের অন্তিত্বের গোড়ার, 
দিকে ঢাকা বিশ্ববিচ্ভালয়ের একটি ছাত্রাবাসের নাম স্ুর্য সেন হল রাখা হয় ॥ 


ম্যাজিস্টে.ট হত্য। 


চট্টগ্রামের বিপ্রবীদের ন্তায় মেদিনীপুরের বিপ্ল শী দলগুলিও মহাত্মা গান্ধীর 
লবণ আইন অমান্টের সময় সাহস ও বিশেষ তৎপরতার পরিচয় প্রদান, 
করে। ১৯৩০ সালের জুন মাসে দাসপুর থানার দারোগা ভোলানাথ 
দাস বিলাতী পণ্য বর্জন আন্দোলন দমনকল্পে কংগ্রেসের কয়েকজন স্বেচ্ছা- 
সেবককে গ্রেফতার করিয়া থানার পথে মারধর করে। ক্রোধান্ধ জনতা 
ইহার উত্তরে তাহাকে এবং তাহার জনৈক সহকারী পুলিশকে হত্যা করে। 


এই ঘটনার তদন্তের জন্ত কয়েক দিন পর মহকুমা হাকিম কংসাবতী 
নদীর তীরে উপস্থিত হন। তাহার উপস্থিতির সংবাদ পাইয়া স্থানীয় কিছু 
সংখ্যক লোক পুলিশের জোর-জুলুমের প্রতিবাদে তাহাকে বিক্ষোভ প্রদর্শন 
করে। মহকুমা হাকিম ইহাতে কুপিত হইয়া তাহার সঙ্গের সশস্ব পুলিশ 
দলটিকে বিক্ষোভকারীদের উপর গুলী বর্ষণের আদেশ দান করেন । আদেশ 
পাইয়। পুলিশ দল চোদ্দ জন বিক্ষোভকারীকে হত্যা করে । অতঃপর 
পুলিশ বছ ঘরবাড়ী জালাইয়! দিয়া নিথিচারে লোকজনকে গ্রেফতারপূর্বক 
বিচারার্থ চালান দেয় ॥ ইহার পরও গ্রামবাসীদের উপর পুলিশের অত্যাচার, 
চলিতে থাকে । ধৃত ব্যক্তিদের বিচারের জন্ত ২৪ পরগণা জেঙ্গার অতির্রিক্তি 
দায়রা জজ মিঃ লেথব্রিজকে চেয়ারম্যান করিয়া একটি প্রাইব্যুনাল গঠিত 
হয় । বিচারে আসামীদের বারজন যাবজ্জীবন হীপাস্তর দণ্ড দণ্ডিত হন ॥ 
তাহা ছাড়া আরও বেশ কয়েকজনের বিভিন্ন মেয়াদের কারাদৃও হয় । 


আমাদের মুক্তিসংগ্রাম ২৮৯ 


মিঃ জেমস পেডি, আই- সি. এস' ছিলেন তখন দেদিনীপুরের জেলা 
ম্যাজিস্টেট । জনসাধারণের নিকট তিনি দর্লালু পেভি নামেই খ্যাত 
ছিলেন । কিন্তু বিপ্লবীরা তাহার উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ছিল। তিনি দুর্ধবলচেতা। 
ছিলেন বলির পুলিশ তাহার সময় জনসাধারণ এবং জেলে আটক 
বিপ্লবীদের উপর অকথ্য অত্যাচার ও উৎপীড়ন চালাইতেছিল। ইহার 
প্রতিশোধ গ্রহণকল্ে ১৯৩১ সালের এপ্রিল মাসে জনৈক বিপ্রবী তশহাকে 
লক্ষ্য করিয়। গুলী ছোড়ে । মিঃ পেডি তখন মেদিনীপুর শিল্প প্রদর্শনী 
কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করিতেছিলেন ॥ গুলী বর্ষণের অল্পক্ষণ পরেই 
তাহার মৃত্যু ঘটে ॥। নিছক সন্দেহবশতঃ পুলিশ বিমল দাসগওপ্ত নামক 
জনৈক বিপ্রবীকে গ্রেফতার করে॥ কিন্ত হাইকোর্টের বিচারে বিমল 
দাসগুপ্ত খালাস পান। 


মেদিনীপুর ভেলায় অবস্থিত হিজলী বন্দীনিবাসে প্রহরীর] অতি সামা 
কারণে গুলী চালাইয়া একবার দুইজন আটক বন্দীকে হত্যা এবং প্রায় 
একশত জনকে আহত করে ॥ এই ঘটনায় বিপ্লবী মাত্রই ব্যথিত হইয়া 
পড়ে । জেলা কতৃপক্ষ প্রতিকারমূলক কোন ব্যবস্থা গ্রহণে অপারগ 
হন। তাই তাহারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিল যে, মেদিনীপুর হইতে কোন 
শ্বেতাঙ্গ ম্যাজিস্ট্রেটকেই তাহার] অক্ষত দেহে ফিরিয়া যাইতে দিবে না। 
এই সিদ্ধান্ত অনুসারে প্রচ্যোৎ কুমার ভট্টাচার্য এবং প্রভাংশু পাল জেল। 
ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ডগ লাসের হত্যার ভার গ্রহণ করেন। মিঃ জেমস পেডির 
হত্যার পর মিঃ ডগজলাস মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হইয়া তথায় 
গিয়াছিলেন। লোকে তাহাকে “মাতাল ডগ.লাস' বলিত। পর বংসর 
এপ্রিল মাসে গি: ডগ.লাস যখন জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসাবে 
সভার কার্য পরিচালনায় রত ছিলেন, সে-সময় প্রন্োৎ কুমার তাহাকে 
লক্ষ্য করিয়। গুলী বর্ষণের জগ্ত রিভলভারের টি,গার টানিবার চেষ্ট। 
করিলেন । কিন্ত উহার মুখ দিয়! একটি গলীও নির্গত হইল ন]। 

ইহ]1 দেখিয়। প্রভাংশু পাল তাড়াতাড়ি তাহার রিভলভার হইতে গুলী 
 বর্ষণপূর্বক ত্রস্তপদে উভয়ে সেস্থান ত্যাগ করেন। কয়েকজন লোক 
তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করে। প্রভাংশুকে বাচাইবার জন্ত প্রচ্ভোধ তাহার 
বিকল রিভলভার়টি দেখাইয়া অনুসরণকারীদিগকে ভয় প্রদর্শন কন 
১৯. 


২৯০ আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম 


খাকেন। ইতাবসরে প্রভাংশু নিরাপদ শ্বানে পলায়ন করিতে সমর্থ হন ॥ 
কিন্ত প্রত্ভোৎ কুনার স্বয়ং ধরা পড়িয়া যান। দ্রাইব্যুনালের বিচারে তাহার 
প্রতি হ্ৃতু'দণ্ডের আদেশ হয়। হাইকোর্টে আলীলের বিচার করিলেন 
বিচারপতি জ্যাক এবং বিচারপতি ঘোষ। সেম্বানেও ম্ৃত্যুদণ্ই বহাল 
থাকে। মেদিনীপুর সেণ্টাল জেলে ১৯৩৩ সালের ১২ই জানুরারী তাহার 
ফশাসি হয়। সহকমীর প্রাণরক্ষার জন্ত গ্রস্তোৎ কুমারের আত্মত্যাশ 
সপ্রাসবাদের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা। 


নবজীবলের ম্বৃত্যু 

মিঃ ডগলাসের পর মিঃ বার্জ মেদিনীপুরের ম্যাজিস্টেট হন। তিনি 
বিরাট ঝুকি লইয়া মেদিনীপুর গিয়াছিলেন। কারণ, মিঃ ডগ.লাসের 
হত্যার পর ইহা জানাজানি হইয়। পড়িয়াছিল যে বিপ্রবীরা কোন শ্বেতাঙ্গ 
ম্যাজিস্টেটকেই মেদিনীপুর হইতে ফিরিয়া যাইতে দিবে না বলিয়া! কৃত” 
সঙ্কল্প । মিঃ বার্জ মোটামুটিভাবে ভাল লোক ছিলেন। তিনি সকলের 
সাথে মেলামেশা করিতেন । এজন্য লোকে তাহাকে 'প্রিয় বার্জ' বলিত ॥ 
ভাল ফুটবল খেলোয়াড় হিসাবেও তাহার সুনাম ছিল এবং টাউন 
ক্লাবের পক্ষ হইয়া তিনি কয়েকবার খেলায়ও নামিয়াছিলেন। ১৯৩৩ 
সালের ২রা সেপ্টেম্বর টাউন ক্লাবের সহিত মোহামেডান ক্লাবের খেলার 
দিন তিনি বখন মোটর হইতে অবতরণপূবক মাঠের দিকে অগ্রসর হইতে- 
ছিলেন, এমন সময় কয়েকজন বিপ্লবী তাহাকে লক্ষ্য করিম! গুলী বর্ষণ 
করে। মিঃ বাজ ঘটনাশ্বলেই প্রাণত্যাগগ করেন । মিঃ বাজের সঙ্গে যে 
চারিজন সশস্ত্র পুলিশ ছিল, তাহাদের গলীতে অনাথবন্ধু পাঞ্জা এবং 
স্থগেন্দরনাথ দত্ত নামক দুইজন আততায়ী কিছুক্ষণের ব্যবধানে মৃত্যুমুখে 
পতিত হন। ঘটনাস্থলে পুলিশের লোকজনের! সঙ্দেহের উপর নির্ভর 
করিয়া আরও কতিপয় যুবককে গ্রেফতার করে। তন্মধ্যে নবজীবন 
নামক কটি বালককে জেলের মধ্যে পুলিশ এমন মারধর করে যে, 
সেম্বানেই তাহার মৃত্যু ঘটে । 

মিঃ বাজের হত্যার পর পুলিশ কয়েকদিন মেদিনীপুরে বিভীষিকার 
রাজত্ব কায়েম করিয়৷ রাখিয়াছিল। হত্যার ব্যাপারে অংশ গ্রহণকারী 
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অবশিষ্ট বিপ্লবীগণকে কেহ চিনিকল থাকিলেও ভয়ে তাহা কেহ কোন দিন 
প্রকাশ করে নাই। বছ অনুসন্ধান করিয়াও পুলিশ ঠাহাদের নাম জানিতে 
পারে নাই। তবু ইতিমধ্যে সন্দেহের উপর নির্ভর করিয়৷ যেই কয়েক শত 
লোককে পুলিশ আটক ও ভীষণ মারপিট করে, পরে তাহাদের মধ্য হইতে 
কয়েকজনকে বাছিয়া লইয়া তাহারা বিচারার্৫থ চালান দেয়। অভিধুক্ঞ 
যুবকগণের পক্ষ সমর্থনের জঙ্গ শ্রী বীরেন্র নাথ শাসমল, শ্রী। নিশীথ মেন, 
শ্রী জে, সি* গুপ্ত শ্রী সন্তোষ বসু প্রমুখ খ্যাতনামা আইনজীবিগণ নিষুজ 
হইয়াছিলেন। ট্রাইব্যুনালে বিচারের সময় অভিধুক্ত ব্যক্তিদের কেহ কেহ 
রাজসাক্ষী হয়। বলা বাহুল্য বিপ্লববাদ আন্দোলনের সহিত এ সকল 
রাজসাক্ষীর কোন সংশ্রবই ছিল না॥। সরকারের বিঘোষিত পুরস্কারের 
লোভে ইহারা ভূয়া রাজদাক্ষী হইয়া পুলিশের শেখানো বুলিই আওড়াইয়া- 
ছিল। ট্রাইব্যুনালের সন্্খে সাধারণ সাক্ষী হিসাবে সরকার যাহাদিগ্কে 
উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহাদের উত্তির মধ্যেও কোন সঙ্গতি ছিল ন!। 
এতদ্সত্তেও বিচারকগণ রামকৃষ্ণ রায় ব্জকিশোর চক্রবতাঁ এবং নিমল 
(ঘোষের মৃত্যুদণ্ড এবং পাঁচজনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ দেন। 

পর পর তিনজন ম্যাজিস্টেটের হত্যার পর ইংলগের প্রাজন প্রধান মন্ত্রী 
মিঃ লয়েড জজের ভাষায় ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসনবাবন্থার “ইস্পাত 
কাঠামো” স্বরূপ আই. সি. এস, বিশেষ করিয়া শ্বেতাঙ্গগণের কেহ 
'মেদিনীপুরে জেল। ম]াজিস্টেটের পদ গ্রহণের জন্ত সহজে সম্মত হইতেন ন1। 
ইহার পর যশহারা ম্যাজিস্টেট হইয়া মেদিনীপুর গিয়াছিলেন তাহারা 
'সশন্গ পুলিশ পরিবেষ্টিত হইয়৷ র্রাস্তায় বাহির হইতেন॥ পরবতাঁকালে 
এই ব্যবস্বা আরও জোরদার করা হইয়াছিল। এতদ্পত্বেও কোন জেলা 
ম্যাজিস্টেটের ভাগ্যে সুনিদ্রা জুটে নাই । মেদিনীপুর জেলার জন্গ ঘখন 
শ্বেতাঙ্গ ম্যাজিস্টেট পাওয়া রীতিমত দুফর হইয়া উঠে, তখন পদোক্সতির 
'লোভ দেখাইয়া ভারতীর সিভিলিয়নগণকে তথায় পাঠান হইতে থাকে । 
দেশবিভজির সময় পর্যস্ত সাধারণতঃ এই ব্যবস্থাই চালু ছিল। 


নবম পরিচ্ছেদ! 
সাম্প্রদাহিক বোয়েঙ্গাদের পট ভূমি 


পুনরায় সন্ত্রাসবাদ এবং পার্লামেপ্টারী ক্রণ্টে প্রবেশের পূবে মোটামুটি- 
ভাবে মুসলিম রাজনীতি সম্পর্কে কিছু বস আবশ্যক ॥ উপরে বলা হইয়াছে, 
মওলানা মোহাম্মদ আলি, মওলানা আবুল কালাম আজাদ, মওলানা 
জাফর আলি খান, স্যার ওয়াজির হাসান, জনাব মোহাম্মদ আলি জিল্লাহ্‌ 
প্রমুখ প্রগতিবাদী ব্যজিগণের যোগদানের ফলে মুসলিম লীগ কতকটা 
জনপ্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি ও আকার লাভ করে। কিন্ত 
সর্বভারতীয় রাজনীতিক্ষেত্রে ইহার অস্তিত্ব সপ্রমাণ ও ইহার প্রভাব অনুভূত 
হওয়ার পৃবেই প্রথম মহাসমরের প্রারন্তে অগ্ভিপুরুষ মণুলানা মোহাম্মদ 
আলি, মওলানা আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ নেতৃবর্গ অস্তপীণাবদ্ধ হইয়া 
পড়েন। তখন পর্বস্ত হিন্দু মুসলমান উভয় শ্রেণীর সমান শ্রদ্ধার পাত্র 
হিসাবে জনাব মোহাম্মন আলি জিন্নাহ এবং আরও যেই কয়েকজন, 
মুসলিম নেতা কারাগারের বাহিরে রহিলেন, মুসলিম লীগ পরিচালনার 
দায়িত্ব এ সময় স্বভাবতঃই তাহাদের উপর বর্তায় ॥ তাহারা এই দারিত্ 
পালনের জন্ত সাগ্রহে আগাইয়া যান। 

বৃটিশ সরকারের তখন ঘোর দুদিন। যুদ্ধে তাহারা জার্মানদের সঙ্গে 
কোথাও অ'টিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না বলির] ধন ও জন হারা 
সাহায্যের জন্ত ভারতবাদীর নিকট পুনঃপুনঃ আবেদন জানাইয়! আসিতে" 
ছিলেন । এই সুযোগে মহাসমর অবসানে ভারতবাসীর জন্য অধিক 
ক্ষমতা প্রদানের প্রতিশ্রতি আদায়ের উদ্দেশ্যে কংগ্রেসের শ্তায় মুসলিম 
লীগ সচেষ্ট হইয়া উঠে । এস্বলে ইহা উল্লেখ কর! যাইতে পারে, সেই 
সময় যে কোন মুসলমান উভয় প্রতিষ্ঠানের সদশ্ত হইতে এবং থাকিতে 
পারিতেন। জনাব জিল্লাহ, সহ নেতৃস্বানীর আরও বছ মুসলমান উভর 
প্রতিষ্ঠানের সদশ্তই শুধু ছিলেন না» উভয়ের উপর বেষ্ট প্রভাবও বিস্তার 
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করিয় রাখিয়াছিলেন । ইহার ফলে উভম্ন প্রতিষ্ঠানে একই সময় এই 
সত্যটি উপলদ্ধি হইতে থাকে যে, ভারতবাসীদের দাবী-দাওর। মিটাইবার 
শ্রতিশ্রতি আদায়ের জন্ত ব্বটিশ সরকারের উপর চাপ স্্টির পৰে উভয় 
'সম্প্রদায়ের মধ্যকার রাজনৈতিক বিরোধগুলিরও মীমাংস। করিয়া লওয়। 
উচিত । 

এই উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে উভয় সম্প্রদায় এবং প্রতিষ্ঠানের কতিপয় 
বিশিষ্ট নেতার মধ্যে আলাপ-আলোচন। শুরু হইয়া বায় । আলোচনার 
'শেষ পর্যায়ে উভয় প্রতিষ্ঠানের বিশিষ্ট বারজন সদস্য অংশ গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন। কংগ্রেসের নরমপন্থী দলের নেতা শ্রী অস্বথিকা মজুমদার এবং মুসলিম 
লীগের উদারপন্থী দলের নেতা জনাব মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ, ইত্হাদের 
পুরোভাগে ছিলেন । 


লন্ৌ চুক্তি 

১৯১৬ সালে লক্ষৌ শহরে কংগ্রেস ও মুদলিম লীগের বাধিক অধিবেশন 
আহুত হয়। উভয় প্রতিষ্ঠান কতৃক যথারীতি ক্ষমত' প্রাপ্ত হইয়া 
আলোচনাকারিগণ তাহাদের সিগ্ধান্তের ভিত্তিতে একটি চুজিপত্রে শ্বাক্ষর 
প্রদান করেন ॥ ইহাই এতিহাসিক লক্ষোৌ চুক্তি নামে অভিহিত হইয়া 
আসিহতছে । সঙ্গে সঙ্গে চুক্তিটি কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ কতৃক আনুষ্ঠটানিক- 
ভাবে অনুমোদিত হয় । লক্ষোৌ চুজিতে আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচনে 
মুসলমানদের স্বতগ্র শির্বাচনাধিকার স্বীকৃতি লাভ করিল বটে, কিন্ত আসন 
বণ্টন বাবস্থায় কোন রদবদল সাধিত না হওয়ায় মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদে- 
'শের আইন সভায়ও সামগ্রকভাবে সুসলমানর। সংখ্যালঘূই থাকিয়। যায়. 


এই সময় হইতে ১৯২৪ সাল পর্যস্ত কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ সর্ব- 
ভারতীয় রাজনীতিক্ষেত্রে একযোগে কাজ করে । এমন কি উভয়ের বাঘিক 
অধিবেশন একই শহরে এবং ক্ষেত্রবিশেষে একই সভামণপে অনুষ্টিত 
হইতে দেখ গিয়াছে । অবশ্য ইহাও ঠিক যে, অসহযোগ ও খিলাফত 
অক্চছিলিলের ডাকে, .১৯২১ সালের একেবারে শেষের দিকে মুসলিম লীগ, 
উহার অস্তিত্ব সাময়িকভারে হারাইয়া, ফেলিলে খিলাফত কমিট'সেই সমর 
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উহার নিজের বিশেষ দারিত্ব ছাড়া, লীগের দায়িত্বও পালন করিয়াছিল ? 
১৯২৪ সালে মোস্তফা কামাল আতাতুক তুরস্কের সর্বশেষ সুলতানকে 
নির্বাসনে প্রেরণ করিনা খলিফার পদটিও উঠাইয়া দেন। সঙ্ষে সঙ্গে 
ভারতবর্ষে খিলাফত আন্দোলন পরিচালনার প্রয়োজনীয়তা লোপ পায় + 
এইরুপে খিলাফত কমিটির অপমৃত্যু ঘটায় ভারতবর্ষের মুসলিম রাজনীতিতে 
আবার শুস্ততার স্থটি হর । এ সময় হিম্ুদের সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানগুলির 
যথা হিন্দু মহাসভা* আর্ধ সভাঃ লোকমান্ত তিলক কতৃ'ক ইহার এক যুগেরও 
উধব'কাল পূর্বে প্রতিষ্িত, গো-রক্ষা সমিতি, স্বামী শ্রন্ধানন্দের শুদ্ধি এবং 
ডঃ মুঞ্জের হিন্দু সংগঠন সংস্কার উত্তেজনামুলক তৎপরতার দরুন ভারতবর্ষের 
বিভিন্ন স্বানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা -হাঙ্গামা সংঘটিত হইতে না থাকিলে” 
১৯২৬ সালে মুসলিম লীগের পুনরুজ্ছীবন লাভ হইত কিনা সন্দেহ । 


কিন্ত পুনরুজ্জীবন লাভের পরও শীর্ষস্থানীয় নেতৃবর্গের মধ্যে দলীয় 
কোম্দলের ফলে মুসলিম লীগ ১৯৩৬ সালের পূবে একটি শভিশালী 
রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে দ্বিতীরবার আত্মপ্রকাশ করিতে পারে না।, 
জিনলাহ্‌ লীগ ও শফি লীগ এই দুই অপ্রীতিকর নামে বিভক্ত হইয়া মুসলিম, 
লীগ জ্বাতির প্রতি উহার মহান দারিত্ব পালন অপেক্ষা ব্যক্তিবিশেষের, 
এবং দলীয় স্বার্থের সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ সাধনে ব্যস্ত থাকে । এদিকে" 
বাংলা, সীমত্ত, আসাম ও মাদ্রাজ ব্যতীত বুটিশ-শাসিত অঙ্ান্ত প্রদেশে 
দাঙ্গাকারী হিদ্দদের হাতে শত শত মুসলমান তাহাদের জানমাল 
খোয়াইতে থাকে । অবশেষে সাম্ধদায়িকতার ঢেউ মহানগরী কলিকাতা- 
কেও স্পর্শ করে। 

জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়াদী কলিকাতা করপোরেশনের প্রথম 
মুসলমান ডেপুটি মেয়র থাকাকালে কলিকাতার অভিজাত শ্রেণীর সবপ্রধান' 
বিপণি-কেন্ররু, নিউ মার্কেটের বহির্ভাগে রাস্তার উপর এক যুগের উধবকাল 
তশহার অবশ্বানম্থলে হিন্দ, মুসলমান, শ্রীস্টান এক কথার সকল 
সম্প্রদায়ভুক্ত জনসাধারণের সমান শ্রদ্ধার পাত্র, জনৈক নির্বাক ব্যজির 
মৃত্যু হয় ॥ স্বানীয় মুসলমানদের পীড়ান্পীড়িতে এবং সম্ভাব্য সাম্প্রদায়িক 
সংঘর্ষ এড়াইবার জন্ত ডেপুটি মেরর হিসাবে জনাব সোহরাওয়াদী উত্ত 
ক্ঘানেই তশহায় দাফনের অনুমতি প্রদান করেন। ইহ] লইয়া হিশ.র? 


আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম ২৯৫ 


তুমুল আল্দোলন শুরু করিয়া দেয় । অথচ তাহাদেরই একটা অংশ উক্ত 
ব্যাজিক মাদ্রাজী হিন্দ, সন্গযাসী আখ্যা দিয়] দাহের জন্ত তাহার শবদেহ 
প্রাপ্তির দাবী জানাইরাছিল। আন্দোলন প্রশমণের জন্ত অতঃপর 
করপোরেশন কতৃপক্ষ কবরটিকে স্উচ্চ প্রাচীর দ্বারা এমনভাবে পরিবেষ্টিত 
করিয়া দেন, কেহ বলিয়৷ ম। দিলে বাহিরের কাহারও পক্ষে ইহা বুঝিবার 
উপায় ছিল না যে, সেম্বানে কোন কবর আছে। কিন্ত ইহাতেও হিচ্ম রা 
সত্তষ্ট হয় না। তাহার: মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজনা স্ষ্টি করিয়াই চলিতে 
থাকে । এই উত্তেজনা ১৯২৬ সালে কলিকাতা এবং সঙ্গে সঙ্গে ঢাকায় ভয়াবহ 
দাকা হাঙ্গামা রূপে প্রকাশ পার । সাম্প্রদায়িক কলহ-বিবাদ হইতে এতকাল 


অনেকটা মুক্ত, বাংলা প্রদেশও তখন হইতে সান্প্রদায়িকতাবাদী হিন্মদের 
কবলিত হইয়া পড়ে ॥ সাম্প্রদায়িক এঁক্য আর ফিরিয়া আসে নাই । 


হুসরত মোহানীর প্রস্তাব 


উভয় সম্প্রদায়ের বহু নেতার আবেদন সত্বেও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা 
হাসের পরিবর্তে, উত্তরোত্তর বৃদ্ধি এবং অধিকতর ভয়াবহ আকার ধারণ 
করিতেছে দেখিয়া ১৯২৭ সালে কানপুরের মগ্লানা হসরত মোহানী 
ভারতবর্ষের মুসলিম-অধ্যুষিত উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের স্বাতম্থের দাবী 
সম্থলিত একটি প্রস্তাব সংবাদপব্রে বিবৃতি আকারে প্রকাশ করেন ॥ ইহাই 
পাকিস্তানের প্রথম ব্ধপরেখা । মওলান। হসরত মোহানীর এই প্রস্তাবের 
প্রতি দৃঢ় সমর্থন জ্ঞাপন করেন এমন এক ব্যক্তি ধাহান্স নিকট হইতে এমন 
কিছু একটা হয়ত মওলানা স্বয়ং পূর্বে কখনও আশা করিতে পারেন নাই' 
এবং যিনি প্রস্তাবিত স্বতন্ত্র এলাকারই অধিবাসী হইতেন। নিখিল ভারত 
গ্রেসের প্রান্তন সভাপতি লালা লঙজপৎ রার তাহার সাপ্তাহিক 
“পিপল.স" পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধে মওলানার প্রস্তাবের প্রতি প্রা 
সঙ্গে সঙ্গেই তাহান্ন দুঢ় সমর্থন জ্ঞাপন করেন । মওলানা ছিলেন লীগপস্থী 
জাতীয়তাবাদী নুসলমান। পক্ষান্তরে লালা লজপৎ রায় ছিলেন হিন্দু 
মহাসভার সমর্থক, বিপ্রবপন্বী. এবং সর্বশেষে কংগ্রেসী। এতদসত্বেও ইহা? 
লইয়া কোন মহয়্া হইতে তখন কোন বাদ-প্রতিবাদ হয় নাই। মওলানা 
হসরত মোহালীও অতঃপর চুপ হইয়া বান। 


২৯৬ আমাদের মুক্তি-সংশ্াম 


এদিকে সাম্প্রদারিক সম্প্রীতি পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্ত মহাত্মা গান্ধী, মওলানা 
মোহাম্রদ আলি, শ্রী রাজা গোপালাচাগিয়া, জনাব মোহাম্মদ আলি 
িল্লাহ্‌, মিসেস সরোগ্জিনী নাইডু, মওলানা আবুল কালাম আজাদ, 
প্ডিত মতিলাল নেহেরু, ডঃ আনসান্বী, হেকিম আজমল খান এবং আরও 
অনেকে তখনও নানাভাবে চে! করিতেছিলেন॥ কিন্ত তাহারা দাজ। 
প্রতিরোধের কোন সহজ উপায় খু'ঞ্জিয়া পাইতেছিলেন না ॥ অবশেষে 
১৯২৮ সালে কলিকাতায় কংগ্রেস অধিবেশনের প্রান্ধালে সবদল সন্দেলন 
আহত হয় ॥ নিখিল ভারত কংগ্রেসেরই উদ্তোগে ইহ] আহত ও অনুচিত 
হয় বলিয়া কংগ্রেসের ব্দায়ী প্রেসিডেট ডঃ আনসান্বী ইহাতে 
সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। 


মুদলমানর। সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশসমূহের আইন পগ্িষদগ্ডলিতে একক 
সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকিয়া তাহাদের প্রাপ্য আসন সংখ্যা হইতে কিছু সংখ্যক 
আসন অমুসলমানদের জগ্ত ছাড়িয়া দিতে সম্মত হওয়া সত্তেও, হিন্দু 
এবং শিখ নেতৃবর্গের বেশীর ভাগ উহার অসম বিনিময়ে মুসলমানদিগকে 
তাহাদের ভ্য্য প্রাপ্য অপেক্ষা কেন্দ্রীয় আইন সভায় মাত্র শতকরা 
তিন্টি অতিরিক্ত আসন ছাড়িন্না দিতে দুঢ়তার সহিত অসম্মতি জ্ঞাপন 
করিতে থাকায়, সর্বদল সম্মেলন কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ ব্যতিরেকে ভাঙ্গিয়। 
যার । মুসলমানদের পক্ষ হইতে বৃহত্তর উদারতার বিনিময়ে এই সামান্ত 
উদারত প্রদর্শনের জন্ত হিন্পু এবং শিখদের নিকট জনাব জিন্নাহর ব্যর্থ করুণ 
আবেদন সবদল সম্মেলনের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হইয়। রহিয়াছে। 
সম্মেলনে মহাত্মা গান্ধীর ভূমিকাও সকলের প্রশংসা অর্জন করে। কেন্দ্রীর 
পরিষদে মুসলমানদিগকে শতকরা মাত্র তিনটি আসন ছাড়িয়। দিলেও তথাক্ন 
অমুসলমান সদস্যের সংখ্যা দাড়াইত শতকরা ৭০ জন। এই অনুদারতাই 
দেশবিভক্ির একট প্রধান কারণ। 


চৌদ্দ দফা 

১৯২১ সালে ডিসেম্বর মাসে কুঃগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনে জনাব 
ওজাহাক্ছদ আলি জিল্লাহ কংগ্রেমের সহিত দীর্ঘ দিনের সম্পর্ক চূড়ান্তভাবে 
ছিন্ন করিয়। থাকিলেও, সর্বদল সম্মেলন অনুষ্ঠান পর্যন্ত প্রকাশ্যে ইহার 


আসার মুক্তি-সংগ্রাম ২৯৭ 


গতিমন কোন বিরোধিতা করেন নাই এবং সেই সুযোগও তিনি পান 
নাই । এক্ষণে হিন্বু ও শিখদের মনোভাবে বিশেষভাবে মর্মাহত হইয়! 
তিনি সর্দল সম্মেলনের পর পরই দিলীতে অনুষ্ঠিত মুসলিম কনফারেন্সে 
গৃহীত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে রচিত চৌদ্দ দফণ দাবী উত্থাপন করিলেন । এই 
দফাগুলির মধ্যে সিদ্ধু প্রদেশকে বোশ্াই প্রদেশ হইতে পৃথকীকরণ, বেলু- 
চিন্তান ও সীমান্ত প্রদেশের শাসনসংস্কার প্রবর্তন, মুসলিম সংখ্যাগগিষ্ 
প্রদেশগুলির আইন সভার আসনগুলি জনসংখ্যার অনুপাতে বণ্টন, দেশের 
শ্বায়ন্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রতিনিধি নির্বাচনে মুসলমানদের জন্ত স্বতন্ত্র 
নির্বাচনাধিকার প্রবর্তন ইত্যাদি প্রধান । এই চৌদ্দ দফ। জনাব জিল্লাহর 
নিজস্ব কোন ফর্মুলা না হওয়া সত্বেও ইহ] তাহাকে হিন্ছুদের নিকট অতান্ত 
অপ্রিয় করিয়া তোলে । প্রকৃতপক্ষে এ সময় হইতে জনাব জিল্লাহ মোন 
বিরোধিতার পরিবর্তে কংগ্রেসের সরব বিরোধিতায় প্রব্বত্ত হন। পরবর্তী- 
কালে যুটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাক্‌ডোনাগ্ডের সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদে চোদ 
দফার অধিকাংশ দফা স্বীকৃতি লাভ করে । ইহাও উল্লেখযোগ্য যে এই চোঁদর 
দফার বাহিরে একই সময় হিন্দু-প্রধান উড়িষ্যা এবং আসাম পূর্ণাঙ্গ প্রদেশের 
'মধাদ। লাভ করিয়া গভর্ণর শাসিত প্রদেশে উন্নীত হয়। 


দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক 


প্রথম গোলটেবিল বৈঠকে ভারতবর্ষের সবরহৎ এবং সবাধিক 
প্রতিনিধিত্বমূলক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, কংগ্রেসের পক্ষ হইতে কেহ যোগদান 
'না করায় উহা! কার্যতঃ একটি প্রহসনে পরিণত হইয়াছিল। কংগ্রেসকে 
বাদ দির ভারতবর্ষের রাজনৈতিক সদশ্তাবলীর সমাধানের চেষ্টা একটি 
ব্যয়বহুল বার্থ প্রয়াস ছাড়া! আর কিছু নয় উপলব্ধি করিয়া, তাই ইত্যবসরে 
বুটিশ সরকার কংগ্রেসের সহিত আপোষের জন্ত একটি সুত্রের সন্ধ্যানে 
প্রবৃশ্ত হইয়াছিলেন। ইহা বলাই নিশ্রয়োজন যে, লবণ-আইন অগান্তকারী: 
দিগকে সরকার ইতিমধ্যে কঠোর হস্তে দমন করিলেও আন্দোলনের বযাপকত। 
এবং ভয়াবহতার তাহারা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইয়া পড়িরাছিলেন। এক্ষণে 
তাহাদেরই ইঙ্গিতে ন্ভার তেজবাহাদুর সাপ্র. ভূপালের নওয়াব হামিদুলাই 


২৯৮ আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম 


খান, শ্রীনিবাস শাস্ত্রী এবং শ্রী জয়াকর মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া" 
আপোষের একটি ক্ষেত্র তৈরী করেন।॥। তদনুসারে বড়লাটের সহিভ' 
হাতা! গাদ্ধীল প্রথমে পত্রালাপ এবং পরে সরাপরি আলাপ-আলোচনার 
প্রেক্ষিতে মহাত্মা গান্ধীর পরামর্শক্রমে কংগ্রেস হ্িতীয় গোলটেতিল বৈঠকে 
যোগদান করিতে সম্মত হয় ॥ প্রসঙ্গের পূর্ণাঙ্গতার জন্ত বলা প্রয়োজন যে, 
গোলটেবিল বৈঠকের প্রথম অধিবেশনে এযাবং ভারতবর্ষের সহিত সংযুক্ত 
বার্মা আলাদা হইয়া পড়ে। 

১৯৩১ সালের আগস্ট মাসে ক'গ্রেসের একমাত্র প্রতিনিধি হিসাবে 
মহাত্মা গান্ধী বোম্বাই হইতে ইংলও যাত্রা করেন। তাহাকে সাহাধ্য, 
করার জন্ত পাটনার স্যার আলি ইমাম মনোনীত হন। কিন্ত বৈঠকে 
যোগদান কিয়! তিনি বুঝিতে পারেন, বৃটিশ সরকার ভারতীয়দের হাতে: 
সত্যিকারের ক্ষমতা হস্তান্তরে একান্ত অনিচ্ছক এবং তশহান্া মুসলমান 
সম্প্রদায়ের স্ান্ন তফশিলী সম্প্রদায়কেও একটা স্বতশ্ত্র সম্প্রদায় হিসাবে 
গণনা করিতে বদ্ধপরিকর । অথচ অন্পুশ্ত হইলেও কংগ্রেস তফশিলী 
সম্প্রদায়কে হিম্দুদেরই একটি অঙ্গ হিসাবে গণন। করিয়া থাকে । এমতাবস্থায় 
বৈঠক উপলক্ষে ইংলণ্ডে সময় কাটান অর্থহীন মনে করিয়া কিছুদিন 
পর তিনি ভারতে ফিরিয়া আসেন ॥। ডিসেম্বরের শেষের দিকে মহাত্ম। 
গান্ধী ভারত পৌছেন। তৎপূবেই সরকার আবার প্রচণ্ডভাবে দমননীতি 
প্রয়োগের ব্যবস্থা করিয়। রাখিয়1ছিলেন। গান্ধী ও বড়লাট লড আরউইনের 
মধ্যে গোলটেবিল বৈঠকে কংগ্রেসের যোগদান সম্পর্কে ইতিপূর্বে যেই 
চুক্তি হইয়াছিল, গোলটেবিল বৈঠক হইতে কংগ্রেসের একমাত্র প্রতিনিধি 
প্রত্যাহত হওয়ায় সরকার উহার শর্তাবলী লঙ্ঘনপূরক এ সমর আবার, 
ব্যাপকভাবে ধর-পাকড় শুরু করিয়া দেন। অল্পদিনের মধ্যেই মহাত্মাজী সহ. 
বনু কংগ্রেস নেতা কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। ্‌ 

এদিকে মহাত্মা গান্ধীর ইংলও ত্যাগের পর আরও প্রায় দুইমাস লঙগুনে 
গোলটেবিল বৈঠকের অধিবেশন চলে । এই অধিবেশনে অনেকগুলি সাব- 
কমিটি গঠিত হর ॥। এ সকল সাব-কমিটির রিপোর্ট বিবেচনা ও গ্রহণের, 
জন্ত পরবতী বৎসরের আগস্ট মাসে গোলটেবিল বৈঠকের তৃতীয় অধিবেশন, 


আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম ২৯৯ 


আহত হয় । বিভিপ্ন আইন সভায় মুসলমানদের আসন সংখা। এবং নির্বাচন 
প্রথার প্রশ্নে হিন্দু নেতৃবর্গ ১৯৩৮ সালে কলিকাত। সবল সন্মেলনে যেন্্প 
আপোষহীন অনুদার ও অনমনীয় মনোভাবের পঠ্চযর় দিয়াছিলেন, 
তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠকেও আগাগোড়া তাহারই পুনয়াভিনয় করিয়া। 
আসিতেছিলেন। কিন্ত আগা খানের সুযোগ্য নেতৃত্বে মুলমান নেতৃবরন্দ 
এমন যোগ্যতার সহিত ধ্ঠেকে তশহাদের দাবী-দাওয়াগুলি পেশ কারতে' 
পারিতেছিলেন যে, শেষ পর্যন্ত উহাদের অধিকাংশ বুটিণ সরকাঞ্জের মৌন 
স্বীকৃতি লাভ করে । এ সম্পর্কে আগা খান, জনাব মোহাম্মদ আলি 
জিম্লাহ, স্যার মোহ।ম্মদ শফি, স্যার আবদুল হালিম গজনভী, স্যার আকবর 
হায়দরী, স্যার ইসমাইল প্রমুখ ব্যক্তির নাম বিশেষভাবে উল্লেখষোগ্য । 
যুক্তিতর্কে মুসলমানদের নিকট হার মানিয়া পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য, 
ডঃ মুঞ্জে, শ্রী। জয়াকর প্রমুখ নেতার পরামর্শে বৈঠকে যোগদানকারী অন্ত 
হিচ্ছু প্রতিনিধিরা উপগ্োক্ত প্রশ্ন দুইটি চূড়ান্ত মীমাংসার ভার অর্পণ 
করেন ইংলণ্ডের তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী মিঃ র্যাম.সে ম্যাকৃভোনান্ডের উপর ॥ 
মিঃ ম্যাকডোনান্ডের উপর হিম্বু নেতৃবর্গের গভীর আস্থ। ছিল ॥ 
অতীতে তিনি বহুবার প্রকাশ্যে হিক্দুপ্রীতির পরিচয় দিয়াছিলেন এবং কং- 
গ্রেসের একজন দুঢ় সমর্থক ছিলেন ॥ তাহার এই মনোভাবের জন্ত মুসল- 
মান নেতৃবর্গ প্রথমে তাহাকে একক সালিশ হিসাবে মানিয়া লইবেন না» 
ইহাই খ্বির করিয়াছিলেন। ইহার পশ্চাতে একটা যুক্তিও ছিল। হিন্দু 
নেতৃবর্গ শুধু যে তাহাকে সালিশ মানিয়াছিলেন এমন নয়, তাহার রোয়ে- 
দাদও যে তাহারা নতশিরে মানিয়] লইবেন এই প্রতিশ্তিও গোপনে দিয়া 
রাখিয়্াছিলেন। মিঃ ম্যাকডোনান্ডের সালিশ মানিয়া লইবেন কিনা 
সেই সম্পর্কে বিশদ আলোচনার জন্ত মুসলমান নেতৃবর্গ বখন একটা ঘরোয়। 
বৈঠকে মিলিত হন, তখন দেখা যায়ঃ আগা খান এবং চারিজন সদক্ষ 
ব।তীত উপস্থিত বেশীর ভাগ সদন্তই উহার বিরোধী । কিন্তু আগা খান। 
যখন মিঃ ম্যাকৃডোনাজ্ডকে সালিশ না মানার অসুবিধার কথ বুঝাইয়া দেন” 
তখন সংশয় ও থিধান্স সহিত তাহার প্রস্তাবে সকলে সন্্তি দান করেন। 


উভয় পক্ষের সর্খতিক্রমে এইক্পে মিঃ ম্যাক২ডোনান্ড একমাত্র শালিস 
নিধুক্ত হই] কয়েকদিন পর তাহার রোয়েদাদ জানাইর়া দেন ॥ ইহাই 
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সাধারণতঃ সাম্প্রদারিক বাটোয়ারা নামে অভিহিত হইয়] থাকে । এই 
বাটোয়ারায় বিভিন্ন আইন সভায় মুসলমান ও অন্তান্ত সম্প্রদায়ের জন্ত 
আসনসংখ্য। সামান্ত রদবদ্গ সহ নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়। হয় । মলি-মিণ্টে। 
শাসনসংস্কারে মুসলমানদের জন্ত যেই পৃথক নিরাচন প্রথার প্রবর্তন করা 
হইয়াছিল এবং পরবণখকালে লক্ষ চুক্তি এবং মণ্ট-ফোর্ড সংস্কারেও যাহা 
শ্বীকৃতি লাভ করে, মিঃ ম)ঢাক ডোনান্ডও তশাহার রোয়েদাদে তাহা স্বীকার 
করিয়া লন। এবার শুধু আসন সংখ্যায় কিছু রদবদল করিয়া উহাকে 
উভয়ের গ্রহণযোগ্য করিবার চেষ্টা করা হয় । 


মিঃ ম্যাকডোনান্ডের নিকট হইতে হিম্কু নেতৃবর্গ এরূপ সিদ্ধান্ত একে- 
বারেই আশা করিতে পারেন নাই । তবৃ স্বেচ্ছায় প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনু- 
সারে বৈঠকে যোগদানকারী হিন্দু নেতৃবর্গ মিঃ ম্যাক ডোনান্ডের বিষের 
বাটি মুখে তুলিয়া লইতে ন্তায়তঃ বাধ্য হন। ইহার পর তফশিলী সম্প্র- 
দায়ভুক্ত হিন্দুদের জন্য পুথক নিবাচনের প্রস্তাবেও তশহারা সম্মতি দান 
করেন । মহাত্মা গান্ধী এই সময় যারবেদা জেলে কারাদণ্ড ভোগ কর্িতে- 
ছিলেন। আজীবন এই মনীষী তফশিলী সম্প্রদায়কে হিন্দুদের অবিচ্ছেদ্য 
অংশ.বলিয়া দাবী এবং প্রচার করিয়াছেন । অ-কংগ্রেপী হিন্মুদের অবিষৃষ্য- 
কারিতা এবং তফশিলীদের নির্ুদ্ধিতা সর্বোপরি, মিঃ ম্যাক২ডোনান্ডের 
সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ তাহার সেই সাধনাকে রাতারাতি ধুলিস্মাৎ করিয়। 
দিতে যাইতেছে দেখিয়া! তিনি ইহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। বর্হিন্ছু 
ও তফশিলীদের পৃথক পৃথক নির্বাচনের বিরোধিত। করিয়া তিনি উহার 
প্রতিবাদে যারবেদা জেলেই আমরণ অনশন আরন্তের কথা ঘোষণ। করিয়। 
দেন। 


পুঁন। চুক্তি 

এ সংবাদে স্বভাবতঃই সমগ্র ভারতবর্ষে ভীষণ উত্তেজনা, আলোড়ন, 
উদ্বেগ ও চাঞ্চল্যর স্যঙ্টি হয় । মহাত্মা গান্ধীকে অনশনব্রত হইতে প্রতি- 
নিব্ত্ত করিবার জন্ঞ হিন্দু নেতৃবর্গ একের পর এক পুনা অভিমুখে ধাবিত 
হন। এদিকে তফশিলীদের উপর বর্ণহিন্ুর৷ নানাভাবে চাপ প্রয়োগ 
কহিতে থাকে । বৃটিশ সরকার পূর্বেই জানাইরা। দিয়াছিলেন, বর্থহিন্কু এবং 
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তফশিলীতদের সন্্রতি ব্যতিরেকে বাটোয়ারার সংপ্লিষ্ট অংশের কোন রদবদল 
সাধিত হইবে না॥ বর্ণহিম্্দের অ-কংগ্রেসী নেতৃবর্গ তো অনিচ্ছা সত্বেই 
ইহাতে সম্মতি দান করিয়াছিলেন । পক্ষাস্তনে কংগ্রেসী মাত্রই ইহার 
বিরোধী ছিলেন। কাজেই বাটোয়াঝায় রদবদল নির্ভর করিতেছিল একক 
ভাবে তফশিলীদের সম্মতির উপর ॥ অনশনের গোড়ার দিকে তফশিলী 
সম্প্রদায়ের প্রধান নেতা ডঃ আম্বেদকর বেশ দৃঢ়তা পরিচয় দিয়াছিলেন। 
কিন্ত বর্ণহিচ্ছুদের চাপে শেষ পর্যস্ত তিনিও আন স্থির থাকিতে পারিলেন 
না। পুনায় মহাকবি রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে অনুচিত উভয় সম্প্রদায়ের 
নেতৃবর্গের এক সম্মেলনে স্থিক্নীকৃত হয়, বিভিন্ন আইন সভায় তফশিলীদের 
জন্থ আসন সংরক্ষিত থাকিবে বটে, তবে মিশ্র নিবাচন-প্রথার সাহাষে? 
তাহাদিগকে নিবাচিত,.হইতে হইবে ॥ এই চুক্তিটি ইতিহাসে পুনা চুজি। 
নামে খ্যাত। 


লক্ষো চুক্তি যেমন কার্ধতঃ না হো-”, আপাতদৃষ্টিতে হিন্দু ও ঘুসল- 
মানকে রাজনীতিক্ষেত্রে এক্যবদ্ধ করিয়াছিল, তেমনি পুনা চুক্তিও বর্ণহিন্দু 
এবং তফশিলীদের শ্বাতগ্্্য অক্ষুপ্ন রাখিয়া বাহ্যতঃ একই রঙজ্জুবদ্ধ করে। 
কিন্ত পরবতাঁকালে লক্ষো চুক্দ্রিই স্তায় পুন। চুক্তিও অভীম্পিত ফলদানে 
ব্যর্থ প্রতিপন্ন হওয়ায়, ডঃ আঘ্েদকর ইহা বাতিলের জন্ত তুমুল আন্দোলন 
এমনকি একবার ইসলাম, আর একবার সদলবঙ্গে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণের হুমকি 
পর্যন্ত দিয়াছিলেন॥ কিন্তু তাহাতেও কোন ফল না হওয়ায় নেহেরু মঙ্ধি- 
সভায় আইন সচিবের পদ গ্রহণপুরবক সাত্বনা লাভ করিয়াছিলেন। ভারত 
ইউনিয়নের সংবিধান তশাহাক্ই মন্তিত্বের আমলে রচিত ও গৃহীত হয়। 
তবে ইহাতে তশহার অবদান খুবই অকিব্চিংকর। 


মুসলমানদের স্বতন্ত্র নির্বাচনাধিকারের বিরুদ্ধেও কংগ্রেস মহলে সেই 
সময় তীব্র বিক্ষোভ দেখা দিয়াছিল । কিন্ত ইহার বিরুদ্ধে যে কোন আন্দো- 
লন দেশে সাম্প্রদায়িকত? বৃদ্ধির সহায়ক হইবে আশঙ্কা করিয়া মহাত্মা গাক্ছী 
ইহার প্রতিকূল অভিমত প্রকাশ করেন। অতঃপর তশহারই পরামর্শে 
কংগ্রেস এ ক্ষেত্রে না-গ্রহণ, না"ব্জন নীতি গ্রহণ করিয়া ভারতবর্ষকে একটি 
রক্তান হইতে দৃদ্ধে রাখেন। মিঃ ম্যাকভোনাচ্ডের সাম্প্রদায়িক রোরে- 
দাদ ও পুনা চুভিকে ভিত্তি. করিব ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে 
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আইন পরিধদণগ্ডলিতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আসন সংখ্যা সুনিদিষ্ট, সংরক্ষিত 
এবং স্বতন্ত্র নির্বাচন প্রথা! সমিবেশিত হয় । 

ভারতবর্ষের পালণমেণ্টারী রাজনীতিতে যে সময় এরপ স্দূরপ্রসান্ধী 
পরিবর্তন সুচিত হইতেছিল এব যে সময় একাস্ত স্বাভাবিকভাবে দেশের 
জনসাধারণের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল গোলটেবিল বৈঠকের ফলাফলের উপর, 
সে সময় বিপ্রবীরা নিশ্চেষ্ট থাকে নাই । তাহার! বৃটিশ সরকার প্রস্তাবিত 
ধাপে ধাপে স্বায়ত্তশা সন লাভের জন্ত অপেক্ষা করিতে মোটেই রাজী ছিল 
না। কারণ, তাহাদের লক্ষাবস্ত্ ছিল অগোঁপ এবং শতহীন পর্ণ স্বাধীনতা । 


এজন্ত চট্রগ্রাম অকস্ত্রাগার লুন এবং পর পর মেদিনীপুরের তিনজন 
শ্বেতাঙ্গ ম্যাজিস্টেটকে হত্যা ছাড়াও, তাহারা ১৯৩০ সালের পর ভারত- 
বর্ষের বিভিন্ন স্থানে অনেকগুলি হত্যা এবং হত্যার বার্থ চেষ্টা করে। 
ইহাদের কোন কোনটিতে চট্রগ্রাম ও মেদিনীপুরের বিপ্রবীদল সাক্ষাৎ এবং 
পরোক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল | এস্বলে ইহা উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক 
হইবে না যে, অস্তাগার লুটনে একশতেরও কম বিপ্লবী অংশ গ্রহণ করিয়া- 
ছিল। ্াহাদের মধ্যে কিছু সংখাক সৈচ্ঠ ও পুলিশের সহিত সংঘর্ষে নিহত, 
বেশীর ভাগ ধৃত এবং সামান্ত সংখ্যক আত্মগোপন করিয়াছিল । আত্ম- 
গোপনকারীর] কিছু না কিছু একট করিবার জন্ত সর্বদা চেষ্টা করিত। 
আস্ত্রাগার লু্ঠনের পর ইহারা বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল পাছে 
পুলিশ তাহাদেরও নাম জানিয়া লইয়] তাহাদিগকে গ্রেফতার করে । 
ইহারাই পরবতাঁ কালে চট্টগ্রামের বাহিরে কোন কোন ক্ষেত্রে হত্যাকাণ্ড ও 
ডাকাতিতে অংশ গ্রহণ করে। 

গোবলীনাথ সাহার মৃত্যুদণ্ডের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্ত ১৯৩০ সালের 
'আগস্ট মাসে দীনেশ মজুমদার, অনুজ সেনগুপ্ত এবং অপর একজন বিপ্লবী 
ডালহোনী স্কোয়ারে দিপ্রহরের সময় বিপ্লবীদের সর্বাপেক্ষা বড় শত্র, কলি- 
কাতার পুলিশ কমিশনার মিঃ টেগার্টের গাড়ীর উপর বোমা নিক্ষেপ করে । 
বোমাটি তাহার কোন ক্ষতি করিতে পাগিল না ॥ কিন্ত পলায়নের সময় 
নীনেশ মজুমদার ধরা পড়িয়া গেলেন এবং অনুজ সেনগুপ্ত আত্মহত্যা করিয়া 
পুলিশ-জুলুম হইতে রক্ষা। পাইলেন । তৃতীয় যুবকটি কে তাহা! তখন আর 
জানা যায় নাই | বিচারে দীনেশ মজুমদারের যাবঞ্চীবন হবীপাত্তর দও হুয় ॥ 
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ডালহোঁসি স্ষোয়ারের ঘটনাকে কেন্ত্র করিয় পুলিশ ডঃ নারায়ণ রায়, 
“ভুপাল বন্ধ: স্্রেশ্র নাথ দত্ত, যতীশ চন্দ্র ভৌমিক, অন্বিকা পার এবং আরও 
কয়েকজনকে গ্রেফতার করিপ্ন। বিচারার্ চালান দেয় ॥ ম্পেশাপ ট্রাইব্যুনা- 
ধলের বিচারে ইহাদের অনেকেই দীর্ঘ কারাবাস দণ্ডে দণ্ডিত হন। 


হ্বীপাস্তর দণপ্রাপ্ত দীনেশ মজুমদার ইতিমধ্যে মেদিনীপুর জেল হইতে 
পল্লায়ন করিয়া হিজলী বন্দী-নিবাস হইতে পলাতক আটক বন্দী নলিনী 
দাস ও জগদানন্দ মুখাঞজাঁর সঙ্গে কর্ণওয়ালিশ স্টি.টের একটি বাড়ীতে 
'অবস্থান করিতেছিলেন। সংবাদ পাইয়া পুলিশ তাহাদিগকে গ্রেফতার 
“করিতে গেলে উভয় পক্ষে ওলী বিনিময় হর । গুলী নিঃশেধিত হওয়ায় 
'শেষ পর্যস্ত কিন্ত তিনজনই ধরা পড়েন। বিচারে দীনেশের হয় ফাসি 
এবং অপর দুইজনের হয় যাবজ্জীবন হ্বীপাস্তর । 


বাংলার ইন্ল্পেষ্টর-জেনারেল অব পুলিশ মিঃ লোম্যানের উপর বিপ্রবী 
'দলের বিশেষ নজর ছিল । বিক্রমপুর 'নবাসী শ্রী রেবতী মোহন বসুর পৃত্র 
“বিনয় বস্তু তাহার হত্যার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৯৩০ সালের 
আগস্ট মাসের এক সকালে মিঃ লোম্যান ঢাকার পুলিশ সুপার মিঃ 
বহুডসনকে লইয়া মিটফোর্ড হাসপাতালে জনৈক শ্বেতাঙ্কে দেখিতে 
গিয়াছিলেন। সে সময় মিউফোর্ডেরই ছাত্র বিনয় বস্গ একাই তাহাদিগকে 
লক্ষ্য করিয়! গুলী ছোড়েন। উভয়েই আহত হইলেন বটে, কিন্ত তিন দিন 
পর শুধু মিঃ লোম্যানেরই প্রাণবিয়োগ ঘটে । আততায়ী ধরা না পড়ায় 
পুলিশ পাইকারীভাবে ঢাকায় গ্রেফতার এবং অত্যাচার চালাইতে থাকে । 


'ব্লাইটার্স বিল্ডিংয়ে গোলাগুলী 

কর্ণেল সিম্পসন ছিলেন বাংলার জেল বিভাগের ইন্ম্পেন্টর-জেনারেল। 
বিপ্লবী দলের প্রতি তিনি অত্যন্ত রন ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন। 
তাহাকে শায়েস্তা করিবার জন্ত ১৯৩০ সালে ৮ই ডিসেম্বর মিঃ লোম্যানের 
হত্যাকারী বিনয় বনু, সুধীর গুপ্ত এবং দীনেশ গু ইউরোপীয় পোশাকে 
সঙ্গিত হইয়া বেলা অনুমান সাড়ে এগারুটার সময় রাইটার্স বিদ্ডিং-এর 
£দোতিলায় গমন ফরেন। কর্ণেল সিম্পসন তখন আপন কক্ষে কাজে ব্যন্ত 
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ছিলেন । তাহার কক্ষে প্রবেশ কহিয়াই বিপ্রবীর। একসঙ্গে তশহাকে গুলী 
ধছিয়া বারাম্সায় আসিয়া চারিদিকে নিবিচারে গুলী বর্ষণ করিতে থাকেন। 
গলীর শব শুনির। পুলিশ বিভাগের ইন-্পেস্টর মিঃ ক্রেগ, মিঃ ফোর্ড ও মিঈ 
জোল্গ প্রমুখ ইংরেজ কর্নচারিগণ নিজ নি কক্ষ হইতে বাহিরে আসিয়। 
বিগ্লবীদের সঙ্গে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হন ॥ কিন্ত তাহাদ্দিগকে কাবু করিতে 
পারিলেন ন1। 

রাইটার্স বিল্ডিং-এপর সংঘর্ষের সংবাদ লালবাজান পুলিশ হেড" 
কোয়াটাসে” পৌছামাএই পুলিশ কমিশনার মি: টেগার্ট, ডেপুটি পুলিশ 
কমিশনার মিঃ গর্ডন, মিঃ বাট' প্রমুখ উচ্চপদস্থ অফিসারগণ একটি সশস্ত্র 
বাহিনী লইয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। কিন্তু 
তশহারাও বিপ্লবীদের বিশেষ কোন ক্ষতি করিতে পারিলেন না । বিপ্রবীরা 
তাহাদের উপশ্থিতিতেই পাসপোর্ট অফিস আক্রমণ ও লগ্ডভও করিয়। দিয়া 
নিকটবতাঁ একটি কক্ষে প্রবেশ করেন। তাহদের আক্রমণের দকন সেদিন 
বিচার বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ নেলসন, মিঃ টোয়েনহাম, প্রভৃতি কয়েক 
জন উচ্চপদঘ্ব ইংরেজ আহত হইয়াছিলেন। গুলী নিঃশেষিত হওয়ার 
বিপ্রধীরা আত্মহত]ার জন্তই উপরোক্ত কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন, পরে 
তাহা বুঝা যায় ॥ সুধীর ওপ্ত পটাসিয়াম সাইনাড, ভক্ষণ করিয়৷ তৎক্ষণাৎ 
আত্মহত্যা করেন॥ বিনয় বনু ও দীনেশ গুপ্ত নিজেদের গুলীতে আহত 
হইয়া] মাটিতে পড়িয়! গেলেন বটে, কাহারও কিন্ত মৃত্যু হইল না। 
গ্রেফতারের পর পুলিশ তাহাদিগকে হাসপাতালে লইয়া যায় । বিন 
বস্তু হাসপাতালে বেশীর ভাগ সমন্ন অচৈতন্ত থাকিতেন। সংজ্ঞা ফিরিয়া, 
আসিলেই তিনি ক্ষতস্থান নানাভাবে বিষাজ্ঞ করিয়৷ দেওয়ার চেষ্টা করিয়। 
চিকিৎসকগণের সব প্রকার চেষ্টা সত্বেও হাসপাতালে প্রবেশের মাত্র পাচ: 
দিন পর তিনি দেহত্যাগ করেন। স্পেশাল ট্রাইবু।নালে দীনেশ গুপ্তের 
বিচার হয় ॥ ১৯৩১ সালের ৭ই জুলাই অর্থাৎ ঘটনার আট মাস পর তশহার 
ফাঁসি হয়॥ কলিকাতার একটি সংবাদপত্র তাহার স্বতাসংবাদটি নিক্মো জ- 
্ধুপে প্রকাশ করিয়াছিলেন £ 10501061995 1027991) 10153 ৪ 10৬7)" 


হরকিষণ নামক জনৈক বিপ্লববাদী পেশোয়ারের একজন আফ্রিদীর 
নিকট হইতে একটি আগ্েয়াম্স খরিদ করিয়া! লইয়া পাঞ্জাব-গভর্ণর স্ব 
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মণ্টোমারেঙ্সীকে হতা। করিবার জন্ত লাহোর গমন করেন । পাঞ্জাব বিশ্ব- 
বি্ভালয়ের সমাবর্তন উৎসবে তিনি গভর্থরকে লক্ষা করিয়া কয়েকবার গুলী 
ছোড়েন। তশহার গুলীতে একজন ভারতীয় পুলিশ নিহত হয় এবং 
একজন ইংদেজ আহত হন। গভর্ণর সামান্ত আঘাত পাইয়াছিলেন। 
হকি ষণ ঘটনাস্থলেই ধৃত হন। বিচারে তাহার ফাসি হয় ॥ তা” ছাড়া 
এই হত্য' সম্পর্কে ধৃত “মিলাপ' পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগের দুর্গাদাস 
চমন লাল এবং হণবীর সিংএর ফাঁসির আদেশ হইয়াছিল । 


বোশ্বাই প্রদেশের গভর্ণর স্যার আনেস্ট হার্টসন পুনার ফাণ্ডসন কলেজ 
পরিদর্শনে গমন করিলে, বান্ুদেব বলবস্ত নামক একটি অল্প বয়স্ক বালক 
তাহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলী বর্ষণ করে । কিন্ত ইহাতে গভর্ণরের কোন ক্ষতি 
হয়ন!। বিচারে বাশ্ুদেব দ্বীপাস্তর দণ্ডে দণ্ডিত হয়। 

১৯১৩২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে কলিকাত] বিশ্ববিষ্ঠাগয়ের সমাবর্তন 
উৎসবে বা লার গভর্ণর স্যার স্টান,ল* জ্যাকসন পৌরহিত্য করিতেছিলেন। 
এমন সময় কুমারী বীণা দাস, বি. এ. তাহাকে গুলী করিতে গিয়। ভাইস- 
চযালেলর ডঃ হাসান সোহরাওয়াদীর হাতে সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়েন। 
বিচারে তাহার নয় বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয় । সাহসিকতার জন্ত ভাইস- 
চ্যান্সেলর "মার" উপাধি লাভ করেন। এ-কারণে হিম্ছুদেপ একাংশের 
নিকট তিনি পুলিশী স্যার নামে আখ্যায়িত হইয়াছিলেন । 


বাংলার পরব গভর্ণর স্যার জন এগারসন বিপ্লবীদের বিরাগভাজন 
হইয়] পড়িয়াছিলেন। ১৯৩৪ সালে দাজিলিংএর ঘোড়দোঁড়ের মাঠে 
তাহাকে লক্ষ্য করিয়া গলী নিক্ষিপ্ত হয়। কিন্তু অল্পের জন্ত তিনি রক্ষা 
পান। এই ঘটনা সম্পর্কে ধৃত যুবকগণের মধো ভবানী ভট্টাচার্ধের ফাসি 
এবং জুকুমার ঘোষ, মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, উজ্জল মজুমদার প্রমুখ 
ফয়েকজনেন দীর্ঘ মেয়াদের কারাদও হয়। 

জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের সময় স্যার মাইকেল ওশ্ডায়ার 
পাঞ্জাবের শাসনকর্তা ছিলেন । তিনি হত্যাকাণ্ডের প্রধান নায়ক জেনারেল 
ভায়ারের একজন দৃঢ় সমর্থক ছিলেন। তাহার এই অপরাধের জন্ত বিপ্রবীরা 


তাহাকে ক্ষমা করিতে পারেন নাই। চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণের 
২০. 
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দীর্ঘকাল পর উধম সিং আঞ্জাদ নামক জনৈক বিপ্লবী ইংলও্ড শিরা তাহাকে 
হত্যা করেন। ইংলগ্ডেই উধম সিংএর ফাসি হইয়া যায । ইহা ছাড়া 
১৯৪ এবং ১৯৩৫ সালে ুক্তপ্রদেশ ও মাদ্রাজের গভর্ণরকে হত্যার 
চেষ্টা কর। হয়। 

মিঃ গালিক, আই. দি. এস* আলিপুরের দায়রা জজ ছিলেন। স্পেশাল 
ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান হিসাবে তিনি দীনেশ গণ্তের প্রাণদণ্ডাজ্ঞ। প্রদান 
করিয়াছিলেন। ১৯৩১ সালের ২৭শে জুলাই অর্থাৎ দীনেশের ফাসির 
মাত্র কুড়ি দিন পর বিমল গুপ্ত নামক জনৈক বিপ্লবী তাহার এজলাসে প্রবেশ- 
পূর্বক তাহাকে গুলী করেন। হাসপাতালেই মিঃ গালিকের মৃত্যু হয়। 
ঘটনাস্থলে উপস্থিত লোকজন আততায়ীকে ধরিবার চেষ্টা করিলে, তিনি 
পটানিয়াম সায়ানাইড খাইয়া সেম্বানেই আত্মহত্যা করেন । ২৪ পরগণ। 
জেলার এই যুবকটির নাম ছিল কানাইলাল ভট্টাচার্য । তাহার পকেটে 
একখও কাগজে লিখিত ছিল, “যে আদালতের বিচারে দীনেশ ওপ্ডের 
ফখাসি হইয়াছে, তাহা নিপাত যাকৃ।” পুলিশ বহু অনুসন্ধানের পর এই 
যুবকের নাম ধাম জানিতে পারে। 

শান্তি ঘোষ এবং সুনীতি চৌধুরী নায়ী কুমিল্লার কামরুনেসা বালিকা 
বিদ্যালয়ের দুইজন ছাত্রী । ১৯৩১ সালে ১&ই ডিসেম্বর ত্রিপুরার তদানীন্তন 
জেলা ম্যাজিস্টেট মিঃ সিভেঙ্গ, আই. সি. এস.-কে হত্যা করিয়া যাবজ্জীবন 
স্বীপাস্তর দণ্ড লাভ করেন ।॥ তাহারা একথানি আবেদনপত্র লইয়া 
ম্যাজিস্ট্রেটের বাংলোতে গমন করেন। ম্যাজিস্ট্েট যখন উহা মনোযোগ 
সহকারে পাঠ করিতেছিলেন, তখন একজন তাহাকে লক্ষ্য করিয়। গুলী 
ছোড়েন। ঘটনাস্থলেই তাহারা ধৃত হন। ইতিপূর্বে এত অল্প বয়সের 
€কোন যুবতী এত দীর্ঘমেয়াদী দণ্ড লাভ করে নাই। 

মু্সীগ্জে আইন অমান্ত আন্দোলন দমনে মহকুমা হাকিনকে সাহায্য 
করিবার জন্ত সাব-ডেপুটি ম্যাজিক্টেট কামাখ্য প্রসাদ সেন স্পেশাল অফিসার 
হিসাবে তথায় প্রেরিত হইয্লাছিলেন। কামাখ্যা সেন আন্দোলনকারী- 
দিকে নানাভাবে নির্যাতিত করিয়া শীঘ্রই বিপ্লবীদের বিষৃষ্টিতে পতিত 


হন। এইজগ্ভ তাহার বদ্ধু-বান্ধবগণ তাহাকে ছুটি লইয়া অন্তত্র গমনের 
পরামর্শ দান করায় প্রাণভয়ে তিনি তাহাই করেন। 


আযা:দর মুঁকতি-সংগ্রা্ ' ৩৫৭ 


চুর্টির বেতন লইবার জন্ত ১৯৩২ সালের ২৩শে জুন কামাধ্যা সেন 
হাকায় গমনপূবক সদর মহকুমা মযাজিস্টেট শ্রী শচীগ্র নাথ চ্যাটাজরখর 
আতিথ্য গ্রহণ করেন। ইহার তিন দিন পর নিদ্রিত অবস্থায় ঠাহাকে 
গুলী করিয়৷ হত্যা করা হয়। পুলিশ হয়ত এই হত্যার কোন কুলকিনারাই 
কিয়] উঠিতে পান্সিত না । কিন্ত পরদিন এক অত্যাশ্চর্য রকমে আততায়ী 
খরা পড়িয়া যায়। উক্ত দিবস দ্বিপ্রহরে «কটি লে।ক কলিকাতার অদূরে 
ইসাপুরের সারদা মেডিক্যাল হল-এর ঠিকানায় সুরেশ গাঙ্গলীর নিকট 
“একখানি টেলিগ্রাম পাঠাইবার জন্য টেলিগ্রাম অফিসে উপস্থিত হর়। 
টেলিগ্রামে লিখিত কথ। কয়টি পাঠ করিয়। অফিসের লোকের সন্দেহ জম্মে। 
টেলিগ্রামে লসেখ। হইয়াছিল, 009795017 580009510] 1006 056150€ 
197. তাহারা গোপনে থানায় সংবাদ দিলে পুলিশ আসিঙ্ন' টেলিগ্রাম- 
বাহককে গ্রেফতার করে । তাহার নিকট হইতে প্রেরকের নাম জানিয়। 
লইর়" পুলিশ কালীপদ চক্রবতাঁ নামক ১৯ বৎসর বয়স্ক একজ্রন বিপ্রবীকে 
গ্রেফতার করে। কালীপদ নিজের দোষ স্ব'কার করে। বিচারে তাহার 
প্রতি ফাসির আদেশ হয়। তদনুসারে ১৯৩৩ সালের জানুয়ারী মাসের 
শেষের দিকে তাহার ফণাসি হইয়। যায়। 

শ্বেতাঙগদের অন্ততম মুখপত্র কভিকাতার “স্টেট্স্ম্যান” পত্রিকায় বিপ্লব- 
বাদের বিরুদ্ধে কঠোর মন্তব্য গ্রকাশিত হইত । উক্ত প্ত্রিকার সম্পাদক 
মিঃ ওয়াটসন ১৯৩২ সালের ৫&ই আগস্ট অফিস হইতে বাহির হইয়া যখন 
স্বীয় মোটরে আরোহণ করিতে যাইতেছিলেন, এমন সঃয় জনেক বিপ্লবী 
ফুউবোড়ে আরোহণ করিয়া তাহাকে লক্ষা কগিয়া গুলী ছোড়েন। 
কিস্ত উহা লক্ষ্যন্রষ্ট হয়। দ্বিতীয়বা€ গুলী করিবার পরেই অফিসের 
প্রারোয়ান তাহার হাত ধরিয়া ফেলে । এ সময় একজন কনস্টবলও তথান় 
উপস্থিত হয় ॥ তাহাদের সঙ্গে ধস্তাধস্তির সময় আততায়ী বিষপানে 
আত্মহতায করেন। এই যুবকের নাম ও পরিচয় অজ্জানা থাকিয়া যায়। 
কারণ, পুলিশের হয়ফানির ভয়ে মৃতদেহ সনাক্ত বা দাহের জন্ত কেহ 
আগাইয়৷ আসে নাই । 

মিঃ ওয়াট্সনের উপর ছ্বিতীয়বার আক্রমণ হর সে বংসরই ২৮শে 
€সপ্টে্বর ॥ উক্ত দিবস তাহার গাড়ীথানি স্্যাও কোডে উপস্থিত হইলে, 


২০৮ আমাদের যুক্তি সংগ্রাম 


'পশ্চান্দিক হইতে অপর একখানি গাড়ী হইতে তাহার উপর গুলী 
বঘিত হয় ॥। ইহার ফলে তিনি স্বয়ং, তাহার মহিলা স্টেনাগ্রাফার 
এবং মোটর-চালক সামান্ত আহত হন॥ ঘটনাম্বলের অদূরে তখন 
পাহারারত জনৈক সারজ্েণ্টে দোড়াইয়া আসিয়। ধিপ্রবীর্দিগকে লক্ষ্য 
করিয়া গুলী বর্ষণ করিতে থাকিলে, তাহার মোটরসহ পলায়ন করেন । 
সেদিনই পরিত)ভ্ত অবস্থায় মাঝেরহাটে এই গাড়ীখানিতে ননী লাহিড়ী ও 
গোপাল চৌধুরীর লাশ পড়িয়া থাকিতে দেখা যায় । এসম্পর্কে জোর 
অনুসন্ধান চালাইয়া পুলিশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করিয়। বিচারার্থ 
চালান দের । তন্মধ্যে একজনের যাবজ্জীবন দ্বীপাস্ত॥ এবং একজনের 
দশ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হাইকোর্টে আপীলেও বহাল থাকে । 

এদিকে আরোগ্য লাভের পর মিঃ ওয়াটপন এদেশে আর অবস্থান 
নিরাপদ মনে না করিয়া স্তার টেগাটের ন্তায় ইংলগ প্রস্থান করেন। এদেশ 
হইতে বিদায় গ্রহণের পর স্যার টেগা্ট আরব সন্গরাসবাদীদিগকে শায়েস্তা 
করিবার নিরক্ক,শ ক্ষমতা লইয়া প্যালেস্টাইনে গিয়া ছিলেন। সেস্বানেও চগ্ড- 
নীতি চালাইয়া যখন বুঝিতে পারেন, তাহার জীবন বিপন্ন হইর়। উঠিয়াছে, 
তখন ইংলণ্ডে চলিয়! যান । মিঃ ওয়াট.সনের পদত্যাগের পর বিপ্রববাদীদের 
সম্পর্কে ষ্রেট.সম্যান পত্রিকার নীতিতে বিশেষ পরিবর্তন স্থুচিত হয়। 

ইহা ছাড়া বিপ্রববাদীর! ছোট-খাটো আরও কয়টি হত্যা এবং ডাকাতি 
করে। ফরিদপুর জেলার মদনপুর গ্রামের কালীপদ ভট্রাচার্য নামক. 
গোয়েন্দা পুলিশের একজন লোককে হত্যার অপরাধে অমুলা চৌধুরী ও 
ভন্মজের দ্বীপাস্তর দণ্ড হয়। গুগুচর সন্দেহে ঢাকায় হারালাল চক্রবর্তী 
নামক এক ব্যক্তিকে হত্যার অপরাধে বিপ্লবী অমূল্য রায় যাবজ্জীবন কারা- 
দণ্ডিত হন। 

অগ্রেয়াস্্ সংগ্রহ, বিচারাধীন বিপ্রবীদের মামলার ব্যয় এবং আত্মগোপন 
কারীদের ন্যুনতম প্রয়োজন মিটাইবার বিপ্লববাদী'রা ১৯৩০ সালে চল্লিশটির, 
উপর ডাকাতি করে ।॥। লুহন ও ডাকাতির সাহায্য সংগৃহীত অর্থের পর্ষি- 
মাণ ছিল মাত্র ৬০ হাজার টাকা। লবণ আইনঅমাগ্* সম্জাসবাদমূলক- 
কার্কলাপ, চট্টগ্রাম অস্তাগার লুন, আত্মহত্যা ও পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে, 


আমাদের মুক্তি-সংগ্রম ০৯. 
«এ বৎসর একশতের অধিক বিপ্লবী প্রাণ হারান । তাছাড়া প্রায় ৫০ জন 


বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ডে দণ্ডিত এবং প্রায় পাচ শত জন বিনাবিচারে 
আটক হইয়া পড়েন। 


আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র 


এ সময়কার আর একটি প্রধান ঘটনা আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র । কিছু 
সংখ্যক বিপ্লবী একটি ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছেন জানিতে পা্য়া পুলিশ ভারতের 
বিভিন্ন প্রদেশে একই সময় বাপক খানাতল্লাশী চালায় এবং সন্দেহক্রমে 
'বহু যুবককে গ্রেফতার করে ॥ ধূত যুবকগণের মধ্যে আলিপুরের ট্রাইব্যুনালে 
৬৮ জনের বিচার চলে । বিচারে ছয় জনের যাবজ্ত্ীবন দ্বীপান্তর, তিন 
জনের দশ বৎসর, নয় জনের সাত বৎসর, চারি জনের ছয় বংসর, এক জনের 
পচ বৎসর, সাত জনের তিন বৎসর এবং দ.ই জনের এক বৎসর করিয়া 
সশ্রম কারাদণ্ড হম্ন। অবশিষ্ট ছয় জনের মধ্যে দ,.ইজন রাজসাক্ষী হয় এবং 
ভাঞ্জিন বেকম্ুর খালান পায়। 


আন্তঃ প্রাদেশিক যড়যন্ত্র মামলার পরেই টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলার বিষয় 
উল্লেখ কঠিতে হয় ॥ এই মামলার সঙ্গে প্রায় ৩০ জন যুবককে পুলিশ জড়িত 
“করিয়াছিল । তন্মধ্যে কয়েক জনের সঙ্গে বিপ্লববার্দ আন্দোলনের কোন 
সংশ্রবই ছিল না। রাঁজসাক্ষী হিসাবে মিথা। সাক্ষ্য প্রদানের জন্ত পুলিশ 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিরপরাধ অথচ তাহাদেরই হাতে উপরোক্ত গহিত 
কার্ষের জন্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত, কতিপয় যুবককে গ্রেফতার করিপ্ন৷ বিচারাধীন 
বিপ্লবীদের সঙ্গে জেলখানায় আবদ্ধ করিয়। রাখিত। ইহারা সেখানে 
বিপ্লবীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় যোগ দিত এবং গোপনে পুলিশকে 
তাহা জানাইয়। দিয়া মোট] পুরস্কার এবং চাকুরীর ব্যবস্থা করিয়া লইত। 
সময় সময় সকল বিপ্রবীকে শাস্তি দিয়া অন্য জেলে পাঠাইয়া দেওয়া হইত । 
মিথ্যা অজুহাতে অতঃপর সরকার তাহাকে ছাড়িয়া দিতেন। টিটাগড় 
যড়যস্ত্রের মামলায় আসামীদের ১৫ জনের বিভিগন মেয়াদের শান্তি হয়। 


মিঃ বোর্ণ ছিলেন ঢাকার একজন সার্জেন্ট। এক দিন তিনি যখন 
রাস্তায় টহল দিতেছিলেন, সে সমক্প দুইজন বিপ্লবী তাহার মাথায় 


৩১০ আমাদের মুক্ত-সংগ্রাম 


লোহার রড. দিয়া ভীষণ আঘাত করে। মিঃ বোর্ণ আঘাতের চোটে 
মার্টিতে পড়িয়া! গিয়া সংজ্ঞা হারাইয়া ফেলেন। বিপ্লবীরা এই সুযোগে 
তাহার রিভলভারটি খুলিয়। জইয়া চম্পট দেয়। ইহার এক বৎসর: 
পর বিপ্রবীরা ঢাকায় মিঃ ফ্লাভেল নামক জনৈক সৈন্ের মাথায় লোহার, 
ডাওডা হ্বারা আঘাত করিয়া তাহার রিভলভারটি ছিনাইয়া লইবার' 
চেষ্টা করে। 

১৯৩৩ সালের অক্টোঝর মাসে পনর জন বিপ্লবীর একটি দল রিভল- 
ভার ও অস্থ্ান্য অস্্রশন্্র লইয়৷ দিনাজপুর জেলার হিলি স্টেশন আক্রমণ 
পর্বক বহু অর্থ হস্তগত করে। সেই সময় তাহাদের গুলিতে একজন' 
ডাক পিয়ন নিহত ও পাঁচ জন আহত হয়। 

১৯৩১ সালের জানুয়ারী মাসে অশোক কুমার বনু কানপুরের গোয়েন্দা 
বিভাগের ইন.পেক্টর টিকারাম এবং একজন দারোগাকে হত্যার চেষ্টা 
করিতে যাইয়া ধৃত এবং দণ্ডিত হন। ফেব্রুয়াঞ্ী মাসে এলাহাবাদের, 
আলফ্রেন্ড পার্কে পুলিশের সহিত বিপ্লবীদের এক আকস্মিক ও প্রচণ্ড 
সংঘর্ষে তাহাদের প্রধান নায়ক চন্দ্রশেখর আজাদ নিহত হন। সেই. 
বংসরেরই আগস্ট মাসে বিপ্লবী রাজারামকে পুলিশের সহযোগিতাকারী, 
সন্দেহে হত্য। করা হয় । 


যশপালের গ্রেফতার 

১৯৩২ সালের জানুয়ারী মাসে এলাহাবাদের বিগ্রবীদে্রর প্রধান 
সেনাপতি যশপাল পুলিশের সহিত একটি ভীষণ সংঘর্ষে আহত হইয়। 
দুইটি রিভলভার সহ ধরা গপড়েন। ১৯৩০ সালের মে মাসে বিহারের 
একদল বিপ্লবী অর্থ সংগ্রহের জন্ত ঝাঝড়া এবং ধেলুজা নামক স্বানে। 
দুইটি ডাকাতি করিয়) প্রচুর অর্থ লাভ করে । 


১৯৩১ সালের এপ্রিল মাসে পাটনায় একটি স্কুল গৃহে বোমা তৈগীরু 
সময় হঠাৎ দুইটি বোমা ফাটয়া যায়। পুলিশ খানাতল্লাশী করিয়া 
বোমা ও কিছু প্রিনিসপত্র উদ্ধার করে। কিস্তবিপ্রবীদের সন্ধান পয়েনা ॥ 
জুন মাসে সম্ভবতঃ এই বিপ্লবীরা বোমার সাহায্যে একজন দারোগাকে 
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হত্যা করে। পুলিশ খানাতল্লাশী করিয়া একাধিক স্থান হইতে বোম) 
রিভলভার. প্রহর গুলী এবং পিস্তল উদ্ধার কগিতে সমর্থ হয় । 


১৯৩০ সালের গোড়ার দিকে থাজ.শা কলেজের ছাত্রদের এক সভায় 
বক্ত তারত কলেজ অধ্যক্ষকে লক্ষ করিয়া একটি বোমা নিক্ষিগ্ত হয়। 
ইহার ফলে একজন ছাত্র নিহত এবং দশক্পন আহত হয়। পুলিশের 
সহায়তাকারী সন্দেহে অধ্যক্ষকে হত্যার চে্টা হইয়াছিল । শিয়ালকোটে 
মে মাসে বোম! তৈরীর সময় একটি বোমা ফাটিয়া যায় এবং একজন 
বিপ্লবী নিহত হয়। 

ডিপেহবর মাসে লাহোর বিশ্ববিদ্ভ।লয়ের সমাবর্তন উৎসব শেষে হরিকিষণ 
নামক জনৈক বিপ্লবী পিড়িতে পাঞ্জাবের গভর্ণরকে লক্ষ্য করিয়া গুলী 
করেন। হাতে এবং কোমরে গুলী খাইয়া গভর্ণর সিড়িতে পড়িম্। যান । 
গুলীবর্ধণের ফলে আরও তিনজন আহত হয়। কিত্ত সকলেই প্রাণে 
বচিয় যায় । বিচারে হরিকিষণের প্রাণদণ্ড হয় । 
গঠন ও সংখ্যার দিক দিয় দিল্লীর বিপ্লবীরা অপেক্ষাকৃত দুবল 
ছিল। দলের অর্থকৃচ্ছ,তা দূর করিবার উদ্দেশ্যে ১৯৩০ সালের জুলাই 
মাসে তাহার] দিলীর টাদনীচকস্ম গাড়োরিয়া স্টোরে দ.ঃসাহসিক ডাকাতি 
করিয়া প্রায় পনর হাজার টাকা সংগ্রহ করে। ইহার কিছু দিন পর 
প্রথম লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার প্রধান আসামী কৈলাসপতি গ্রেফতার 
হন। পুলিশ তাহার গোপন বাসম্বান হইতে কয়েকটি বোম), একটি 
পিস্তল এবং বোমা তৈগীর উপকরণ ইত্যাদি হস্তগত করে। এসময় 
দিল্লীতে আরও কয়েক স্বানে যুগপৎ তল্লাশী চলে। ইহার ফলে 
একটি বাড়ীতে বোমার একটি বিরাট কারখানা আবিষ্কত হয়। 
কারখানায় ছয় হাজার বোমা তৈরীর উপযোগী যাবতীয় মনল ও 
সরঞ্জম পুলিশের হস্তগত হয়। বিপ্রধী দলের বিশ্বান, ধরা পড়িবার পর 
যে কোন কারণে অথবা লোভের বশেই হোক, কৈলাসপতি বিশ্বাসঘাতকত। 
করিয় পুলিশকে এই কারখানা সন্ধান দিয়াছিলেন। 

ভারতবর্ষের শাসন সংস্কার সম্পকিত ব্যাপারে বটিশ সরকার কতৃকি 
নিধুজত লোথিয়ান কমিটির ইংরেজ সদস্যগণের স্পেশাল ট্রেনখানি ধ্বংসের 
জন্ত দিলীর কয়েকজন বিপ্লবী ১৯৩২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে হাড়ি 
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রিজের চিকট রেল লাইনের উপর একটি মারাত্মক ধরনের বোমা রাখিয়া 
দেয়। বোমা্টি যথাসময়ে বিস্ফোরিত হয় বটে, কিন্তু দ্রেনের কোন 
ক্ষতিসাধন করিতে পারে না। এইবরূপে লোথিয়ান কমিটির সদস্যগণ লক্ষা 
পান। সেই বৎসরই জুলাই মাসে দুইজন বিপ্লবী ঢাকায় একজন পুলিশের 
নিকট হইতে একটি রিভলভার ছিনাইয়] লইবার উদ্দেশ্যে তাহার মাথায় এক 
ভীষণ আঘাত করে। কিন্ত রিভলভারটি কাড়িয়া লইবার পূর্বেই লোকজন 
সেন্বানে আসিয়া পড়ায় বিগ্রবীরা পলায়ন কগিয়। গ্রেফতার এড়াইতে 
সক্ষম হয়। 


উল্লেখযোগ্য যে» বিপ্লব আন্দোলন পরিচালনা এবং অস্ত্রশস্ত্র ক্রয়ের 
জন্ত অর্থের প্রয়োজন হইলেই ধ্প্রিবীদল ডাকাতির সাহাযা প্রয়োজন 
মিটাইবার চেষ্টা করিত। তবে ইহা সত্য যে উপান্নীস্তর না থাকিতেই 
তাহারা এবপ গহিত কার্ষে অগ্রসর হইত। তাহাখা। জানত, উদ্দেশ্য 
যতই মহৎ হোক ন। কেন, জনসাধারণ ডাকাতিকে ভাল চোখে দেখে 
নাই। তাছাড়া ডাকাতি করির। সবক্ষেত্রে খুব যে বেশী রকমের টাকা 
পাওয়া যাইত, এমনও নয়। বাধাপ্রাপ্ত না হইলে অথবা বিপন্ন বোধ 
না৷ করিলে ডাকাতির সময় বিপ্লবীরা কাহাকেও হত্যা করিত ন।। একট 
ব্যতীত কোন ডাকাতিতে দশের অধিক বিপ্লবী অংশ গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া 
জানা যায় না। 

গামলা-মোকদম।যরও বিপ্লবীদলকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতে হইত ॥ ইহা! 
অবশ্য ঠিক, বনু উকিল-বারিস্টার বিনা ফিসে তাহাদের পক্ষ হইয়া মানলা 
পরিচালন! করিয়া তাহাদের প্রভূত উপকার সাধন করির়াছেন। তাছাড়া 
জনসাধারণও পলাতক বিপ্রবীদ্দিগকে শুধু নিঃস্বার্থভাবেই নয়, বরং পুলিশী 
জুলুমের তোয়াকা না করিয়া, আথিক সাহায্য এবং আশ্রয়দান পূব দেশ- 
প্রেম ও মনোবলের যথেষ্ট পৰিচয় দিয়াছে। 


বিপ্লবীদের আত্মত্যাগ 


বিপ্লববাদের ইতিহাস যেমন ঘটনাবহল এবং বৈচিত্রমনন, তেমনি বিপ্রব- 
বাদীদের সংখ্যাও শেষ পর্যন্ত কয়েক সহমেে গিয়! দাড়াইয়াছিল ॥। ইহাদেন্র 
প্রায় প্রতেঃককে কোন না কোন প্রকার অন্িপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইকসা- 


আমাদের যুক্তি-সংগ্রাম ৩১৩ 


ছিল। তন্মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক বিপ্লবীকে ফশাসি কাষ্ঠে প্রাণ দিতে 
হইয়াছে, কিছু সংখ্যককে স্বীপান্তরে, কিছু সংখ্যককে নানা মেয়াদের দণ্ড 
কারাভ্যন্তরে জীবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলি অতিবাহিত করিতে হইয়াছে । যাহণ- 
দিগকে সোভাগাক্রমে উহার কোনটি ভোগ করিতে হয় নাই, তাহাদিগকে 
বনে-জঙগপে, ওহায়-গহ্বরে, অনাহারে অনিদ্রায় কত দুঃখকষ্ট সহা করিতে 
হইয়াছে তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা কর! সম্ভবপর নয় । 


কিন্ত ইহার চেয়েও বেদনাদায়ক ব্যাপার এই ঘে, বিপ্লববাদের অভি- 
যোগে যাহারা ফণাসিমঞ্চে প্রাণ দিয়াছেন, তাহাদের সম্বন্ধে একেবারে নীরব 
থাকিয়াও ইহা অবশ্যই বলিতে হয়, যাহার] হ্বীপান্তরে প্রেরিত হইয়া" 
ছিলেন অথবা দীর্ঘকালের জন্ত কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন কিন্বা৷ বিনা 
বিচারে আটক ছিলেন, তাহাদের ভবিষ্যৎ বলিতে বিদেশী পরকার কিছুই 
রাখিতেন না। রাজানুকম্পায় বা অন্ত কোন বিশেষ কারণে মুক্তিলাভেন 
পরও ইহাদের হয়রানির অবসান দ্টত ন!। চাকুরী এমন কি ব্যবসা- 
বাণিজোর ক্ষেত্রেও পুলিশ ইহাদের জন্ত নানা প্রতিবন্ধকতার স্থটি করিয়া 
রাখিত।॥ থানায় হাজিরা দান এবং বাড়ীতে ঘন ঘন পুলিশের আনাগোন্য 
তে মামুলী ব্যাপার ছিল।॥ শুধু তাহাই নয়, ইহাদের পরিজনবর্গকে নান'- 
'ভাবে সবস্বাস্ত না করিবার পূর্বে সরকার ক্ষান্ত হইতেন না। কত সম্বান্ত 
এবং বধিষ্ট পরিবার বে এইরূপে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে ভাহা অনুমানের 
অনেক উর্ধে। বিপ্লবীদের আত্মীয়-স্বপ্নন অথবা সহারতাকারীরূপে একবার 
চিহ্নিত হইলে তাহাদের উপর পুলিশের অত্যাচার চলিত বছদিন। এই 
কারণেও বনু বিপ্লবী রাজসাক্ষী হইত । 


ভারতীয় বিপ্লববাদের জন্ম হইয়াছিল মহারাষ্রে। কিন্ত উহা লালিত- 
পালিত ও বধিত হয় বাংলাদেশে ॥ বঙ্গ-ভঙ্গের সময় হইতে ১৯৩৪ সালে 
বিপ্রব-আন্দোলন স্তিমিত হইয়া পড়িবার পূর্বক্ষণ পর্যস্ত, সমগ্র ভারতে যত 
বিপ্লবাত্মক কার্য এবং ঘটন সংঘটিত হয় উহার দুই তৃতীর়াংশের জন্ত মূলতঃ 
ও কার্যতঃ দায়ী বাঙ্গালী হিন্দু যুবকরা । কী বিগ্রবাত্মক কার্ষে, কী ধৃত 
হওয়ার পর পুলিশের অবর্ণনীয় নির্যাতন ও নিপীড়নের মুখে, কী বন্দী- 
শালায়, কী হ্বীপাস্তরে, কী ফশাসিকাষ্ঠে বাঙ্গালী যুবকেরা যে বুদ্ধিমন্তা» 
সাহস ও মনোবলের পগিচয় দিয়াছে, তাহার তুলনা ভারতের অস্ত্র 


৩১৪ আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম 


সত্য সতাই দুলভ। নিবিবাদে শাসন ও শোষণের জন্ত বিদেশীররা' 
অধিকার সচেতন বাঙ্গালীকে ভীরু ও কাপুরুষ আখ্যা দিয়া সামরিক: 
বিভাগের চাকুরী হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছিল। বাঙ্গালী মুসলমানর” 
সীমান্তের জেহাদে এবং বাঙ্গালী হিন্দুরা সারা ভারতব্যাপী বিপ্লবাতক 
কার্যাবলী ছ্বারা সেই অপবাদ শুধু খণ্ডনই করে নাই, উপরস্ত স্বাধীনতার, 
পিচ্ছিল পথও অন্তদের জন্ত সুগম করিয়া দিয়াছিল। 


নিরুপদ্বব গণতা্রিক আল্দোলনেও বাংলার দান ছিল সর্বাধিক । পর্ব- 
ভারতীয় ব্যাপারে ক্ষেত্রবিশেষে বাঙ্গালী হিন্দুরা এবং বাঙ্গালী মুসলমানরা 
কোনও সময় নেতৃত্ব হয়ত দান করিতে পারে নাই । কিন্ত দেশের স্বার্থে 
আত্মত্যাগী কর্মীর অভাব এই প্রদেশে কোন সময় ঘটে নাই ॥। একারণে 
এই ক্র গ্রন্থে বাংলা এবং বাঙ্গালী হিন্দু ও মুসলমান দেশপ্রেমিকদের কার্ষা- 
বলী অগ্রাধিকার লাভ করিয়াছে । সেই জন্ত ইহা মনে করা ভুল হইবে 
যে, বিপ্রব ক্রণ্টেই হোক, কিম্বা গণতান্িক আন্দোলনের ফ্রন্টেই হোক» 
অন্থান্ত প্রদেশের কৃতিত্বকে ইচ্ছাকৃতভাবে উপেক্ষা করা হইয়াছে, তাহা 
মোটেই নয়। অন্থান্ প্রদেশেরও গুরুত্বপৃর্গ ঘটনাবলী যথাস্থানে যথাযোগ 
ভাবে সমিবেশিত হইয়াছে । ব্যতিক্রম সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃত । 


শ্রমিক আন্দোলন 


একথা দ্িবালোকের ন্তায় সত্য, পরাধীন দেশের তো কথাই নাই, 
এমন কি স্বাধীন দেশেও গণতাপ্রিক যে কোন আন্দোলনের শক্তির প্রধান 
জোগানদার হইয়া] থাকে শ্রমিক ও ছাত্র সম্প্রদায় । ভারতবর্ষের সব কটি 
জাতীয় আন্দোলনে শ্রমিক ও ছাত্ররা শুধু অংশই গ্রহণ করে নাই উপরজ্ত 
একাধিক ক্ষেত্রে উহাদের সাফলোর জন্ত কৃতিত্বও একমাত্র ইহাদেরই 
প্রাপ্য । কিন্ত রাজনৈতিক সংস্থার তুলনায় শ্রমিক ও ছাত্র সংস্থা এদেশে 
গড়িয়৷ উঠিতে থাকে বেশ বিলম্বে । মোটামুটিভাবে বলা চলে, প্রথমটি 
প্রথম মহাসমরের একেবারে শেষের দিকে এবং দ্বিতীয়টি অসহযোগ ও 
খিলাফত আন্দোলনের ব্যর্থতার পর জন্ম লাভ করে। অবশ্য ইহাও 
অনন্বীকার্ম যে, ইহারও প্রায় ৩০ বৎসর পূর্বে বিচ্ছিন্নভারে কল'কারখান।- 


আশ্নাঙ্গের যুক্ত-সংগ্রাম ৩১৫ 


প্রধান শহরগুলিতে বেশ কিছু সংখ্যক শ্রমিক সংস্থা স্থাপিত হইরাছিল।, 
কিন্ত উহাদের হিজেদের নাছিল তেমন কোন শজি, নাছিল কল-কার- 
খালার মালিক ও স্কারের নিকট কোন মর্যাদা । আবেদন-নিহেদন 
এবং কোন কেন ক্ষেত্রে সাময়িকভাবে কাজ হইতে বিরত থাকিয়া এ সকল: 
সংস্থার সদস্ত-শ্রমিকর) মালিকদের নিকট হইতে কিছু কিছু স্থবিধা আদায় 
করিয়। লইয়াছিল। কিন্ত তাহা সত্তেও ইহাদের কোনই সতিকাঞ্ের 
শ্রমিক সংস্থার রূপ, আকার ও বৈশিষ্ট্য না থাকায় ইহাদ্িগকে আলোচনার, 
বাহিরে রাখা হইয়াছে । 

নিছক অর্থনৈতিক কারণে প্রথম মহাসমরের তৃতীয় ও চতুর্থ বৎসর 
এদেশে কল-কারখানায় শ্রমিক ধর্মঘট অত্যন্ত ব্বদ্ধিপায়। সেই সময় 
যুদ্ধায়োজনে কল-কারখানাগুলি শ্যুজ্ত থাকায় শ্রমিকদের কজের সময়! 
যে-পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়। দেওয়া হইয়াছিল, মাহিনা সেই পরিমাণে বৃদ্ধি 
না পাওয়ায় এবং নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব,দির মূল্য অস্বাভাবিকভাবে উর্ধ- 
গামী হইতে থাকায়, শ্রমিকদের মধ্যে দারুণ অসন্তোষ জাগিয়া উঠে এবং 
তাহারা অধিক মাহিনার দাবী তোলে । সরকার ছিলেন মালিব দের, 
পক্ষে । শ্রমিকরা তাই উপল দ্ধ করে যে, সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া ছাড়া তাহাদের, 
দাবী দাওয়। আদায়ের বিকল্প কোন পথ নাই। তাহারা তখন ইহাও 
শৃনিয়াছিল, রাশিয়ায় শ্রমিক-রাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং সেখানে শ্রমিব- 
দের সুখ সুবিধা বৃদ্ধির অন্ত বনু আইন কানুন বিধিবদ্ধ হইয়াছে । শ্বভাবতঃই 
এ সংবাদ ভারতের শ্রমিকদের মধো বিরাট এক আলোড়নের স্ট্টি করে। 
প্রকৃত প্রস্তাবে তখন হইতে এদেশের শ্রমকরা সঙ্ঘব্ধ হইতে আরন্ 
করে। ইহারই ফলজ্ষতি হিসাবে ১৯২০ সালের ডিসেম্বর মাসে বোম্বাই 
শহরে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস প্রতিঠিত হয়। স্মরণীয় যে” 
ইহার এক বৎসর পূর্বে, ভাসপাই সন্ধির পর লীগ অব নেশাঙ্গ এর উদ্লোগ 
এবং পৃষ্ঠপোষকতায় আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংশ্বা (আই- এল- ও-) গঠিত 
হইয় গিয়াছিল। ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস যথা সময় ইহার স্বীকৃতি 


লাভ বরে। 
ইহার উত্রোজাগঘশণের মধ্যে স্বনাধন্ত ব্যারিস্টার দেওয়ান চমনলাল 
ছিলেন অন্ত । মিঃ জোসেফ ব্যাপটিস্টা ও পাঞ্জাবের অন্ভতম বিপ্লব 


১৬ আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম 


এবং কংগ্রেস-প্রেসিডেন্ট লাল লঙ্জপৎ রায় ছিলেন যথাক্রমে ইহার অভার্থনা 
সমিতি ও মূল অধিবেশনের সভাপতি । ইহার অনধিক দুই বৎসরের মধ্যে 
ভারতবর্ষের প্রায় প্রত্যেক প্রদেশে একাধিক শ্রমিক সংস্থা! গড়িয়া উঠে এবং 
ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অন্তভুজ্ি হইয়া পড়িতে থাকে । ১৯২৩ সালে 
লাহোরে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের বাধিক অধিবেশ- 
নের সভাপতিন্ধপে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস বলেন, তিনি চান শতকর' ১৮ 
'জনের স্বরাজ । শ্রমিকরা ইহাতে উৎসাহ এবং সাহস পায়। 


ইতিমধ্যে ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি” গঠিত হইয়া গ্রিয়াছিল । ইহার 
সদস্যগণ কল-কারখানার শ্রমিকদের সামনে রাশিয়ার নৃতন সমাজ ব্যবস্থা? 
তুজিয়া ধরিতে থাকিলে, শ্রমিকদের এক বৃহদংশ তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইয়া 
“পড়ে। শ্রমিকদের উপর কমিউনিস্ট পার্টির ক্রমবর্ধনশীল প্রভাবে ভীত 
হইয়া বুর্জোয়! শ্রেণীর রাজনৈতিক নেতারা শ্রমিক সংস্থায় অনুপ্রবেশের 
চেষ্টায় রতী এইং মালিকদের সহায়তায় অনেক ক্ষেত্রে কৃতকার্য হন। এই 
অনুপ্রবেশের দরুন কোন কোন শ্রমিক সংস্থায় দলাদলি এবং কোন কোন 
কঙ্গ'কারখানায় একাধিক সংস্থা গড়িয়া উঠিতে থাকে । কিন্ত তত্রাচ শ্রমিক 
আন্দোলনের শক্তি রাজনৈতিক অধিকার প্রয়াসী শ্রমক সস্থার দংখ্য। 
বাড়িয়াই চলে । শুধু তাহাই নয়ঃ ১৯২৭ সালে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের 
কানপুর অধিবেশনে এ-মর্মে একটি প্রস্তাব বিপুল ভোটাধিক্যে গৃহীত হয় 
'যে, ইহা *জীগ এগেইনজ্ট ইন্পিরিয়ালিজমত" অর্থাৎ সামাজ্যবাদ বিবোধী 
সজ্ঘ নামক রাজনৈতিক সংস্থার সহিত একযোগে কাজ করবে৷ প্রকৃত 


পক্ষে এ সময় হইতে ইংরেজ সরকার শ্রমিক সংস্বাগুলির উপর তাহাদের 
কড়া নজর রাখেন। 


ক মিউনিজমের প্রভাব 

কিন্ত এই প্রস্তাব গ্রহণের বহু পূব হইতেও শ্রমিকর! প্রায় প্রত্যেক জাতীয় 
আন্দোলনে 'বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করিয়া আসিতেছিল॥। তবে তাহ ছিল 
অনেকটা ব/জিগত পর্যায়ে । উদ্দাহরণস্থলে ১৯০৫ _ ১০ সালের স্বদেশী 
আন্দোলনে, ১৯০৮ সালে লোকমান্ড তিলকেব্ন কারাদণ্ডের প্রতিবাদে, 
১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনে এবং সেই বংসরই ইংলও্র যুবরাজের 


আমাদের মুক্তি-সংগ্রা ৩১৭ 


ভারতবর্ষে আগমন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানাদি বয়কটের ব্যাপারে, 
শ্রমিকরা সব্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিল । ইহা বলাই নিম্পয়োজন, শ্রমিক- 
সংস্বাগুলির উপর কমিউনিস্টদের প্রভাব ধতই বৃদ্ধি পাইতে থাকে, শ্রমিকদের 
মধ্যে ততই রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘর্টিতে থাকে । ১৯২২ সাল 
হইতে কংগ্রেসের প্রত্যেকটি অধিবেশনে কমিউনিজম সমর্থক এবং উগ্রপন্থী 
জাতায়তাবাদী কংগ্রেসীরা একযোগে ভারতের জন্ত পর্ণ স্বাধীনতার 
দাবী উত্থাপন করিতে থাকেন । কিন্ত নরমসন্বী দলের প্রভাবাধীন কংগ্রেসকে 
দিয়৷ উহা গ্রহণ করাইতে পারেন না। অবশেষে ১৯২৭ সালে ডঃ এম. 
এ আনসার র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মাদ্রাজ অধিবেশনে তাহাদের চেষ্টায় 
পর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাবটি গৃহীত হয় । কিন্ত ১১২৮ সালে জাকজমকপূর্ণ 
কলিকাত। অধিবেশনে এই গুরত্বপূর্ণ প্রস্তাবটি নরমপন্বীদের ভোটের জোরে 
নাকচ হইয়া] যায়। পর বৎসর লাহোর অধিবেশনে কগ্রেসকে কলিকাতার 
প্রস্তাবটি নাকচ করিয়৷ নুতন করিয়। পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণে বাধ্য 
হইতে হয় । কারণ, মীরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মামল। এবং লাহোর বড়যন্ত্ 
মামলা সমগ্র দেশের উপর এমন প্রভাব বিস্তার করিয়া রাখিয়াহিল যে, 
পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব ছাড়া অন্থ কোন আপোষমূলক প্রভাবে প্রতি- 
নিধিগণের সমর্থন আদায় করা যাইত না। 


প্রসঙ্গক্রমে ইহাও উল্লেখ করা যাইতে পারে, মীরাট ষড়যণ্ত মামল। 
পৃথিবীর দীর্ঘতম মামলাগুলির মধ্যে একটি। বিচারে লঘূ অপরাধে গুর; 
দণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হওয়ায় পৃথিবীর বছুদেশে ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের 
ঝড় উঠিয়াছিল। সটিশ সরকারের ধারণ। ছিল, ইহাদের শান্তির সা. সঙ্গে 
কমিউনিজমের নাম-নিশানা এদেশ হইতে মুছিয়া যাইবে । কিন্তু তাহ! 
হয় নাই। অভিযুক্ত ব্যজিগণ গুরুতর শান্তির ঝুকি লইয়া আদালতে 
যেসকল বিবৃতি দান করেনঃ তাহা হইতে তাহাদের কর্মসুচী ও মতবাদ 
সম্পর্কে জনসাধারণের ধারণ] সম্পূর্ণ বদলাইয়া যায় এবং তাহারা ইহার 
প্রতি অধিকতর সংখ্যার আকৃষ্ট হইয়া পড়ে । এই দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার 
করিলে বলিতে হইবে, মীরাট যড়যন্ত্র মামল! কমিউনিজমের জনপ্রিয়তা 
ব্দ্ধির সহায়ক হইয়াছিল। ভারতবর্ষের শ্রমিক সম্প্রদায়কে শান্ত করার 
জন্তই লাহোর কংগ্রেস অধিবেশনে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণ করিতে 


১৮ আমাদের মুক্ি-সংগ্রাম 


হইয়াছিল । পণ্ডিত জওয়াহের লাল নেহের ছিলেন লাহোর অধিবেশনের 
সভাপতি । আর ১৯২৮ সালে কলিকাতার যে অধিবেশনে ১৯২৭ সালে 
গাদ্রাজে গৃহীত পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাবটি নাকচ করিয়া তদস্থলে ওপনিবে- 
শিক স্বায়ত্তশাননের দাবী সম্বলিত প্রস্তাব গৃহীত হর, উহার সভাপতি 
ছিলেন পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু । পিত। পুত্রের এই ছন্দের মুগ ছিল 
আদর্শগত কোন পার্থক্য নয় _ছিল শ্রমক সম্প্রদায়ের ভীষণ চাপ। লাহোর 
প্রস্তাবকেই চরম ও পরম লক্ষ্য হিসাবে ধরিয়া লইয়। অতঃপর ক গ্রেন পূর্ণ 
স্বাধীনতার সংগ্রায়ে অবতীর্ণ হয় এবং বু সাধনা ও তাগের বিনিময়ে দীর্ঘ 
আঠার বংসর পর উহা অর্জন করে । ম্ুতরাং দেখা যাইতেছে, এক্ষেত্রেও 
শ্রমিক সম্প্রদায়ের উদ্মোগ এবং দানই ছিল অপেক্ষাকৃত অধিক। আমাদের 
মুক্তি সংগ্রামের শে পর্যায়ে শ্রমিক সংস্থাগুলির দান আরও স্বদ্ধি 
পাইয়াছিল। 


কষক-প্রজ। আন্দেলন 

ভারতবষে বিশেষ করিয়া বাংলার, কৃষক আন্দোলন সর্বাপেক্ষা 
প্রাচীন। লর্ড কর্ণওয়ালিশের আমলে প্রবতিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের 
ইতিহাস পাঠ করিলে জানা যায়, জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বাংলার 
হিন্দু-মুসলমান কৃষক, রায়ত, প্রক্জারা বছ আন্দোলন এমন কি বিদ্রোহ এবং 
ও দাঙদা-হাঙজামার আশ্রয় পর্যন্ত গ্রহণ করিয়াছে ॥ অবশ্য এসব আন্দোলন 
ও দাঙজা-হাঙামা কোন সময় প্রদেশ ভিত্তিক হয় নাই। কোন বিশেষ 
জমিদারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাহা রারত-প্রারা আন্দোলন করিত । 
'জমিদারও ইহার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্ত উদ্ভত হইত । ফলে উভয় পক্ষে 
'দাঙ্গা-হাঙ্গামা সংঘটিত হইতে দেখা যাইত । যেহেতু সরকার তাহাদেরই 
স্রষ্ট জমিদারদের পক্ষাবলম্বন করিতেন, সেজন্ত শেষ পর্যন্ত আন্দে,লন- 
'কারীদেরই পরাজয় ঘটত ॥ কিন্ত ইহা সত্বেও সব সময় কোন না কোন 
্বানে অত্যাচান্নী জমিদার এবং তাহার নিরীহ রায়ত-প্রজ্গার মধ্যে বিরোধ 
ল্লাগিয়াই থাকিত। বাংলার জমিদার-বিরোধী সংগ্রামের অন্ততম. বীর 
সেনানী ডিতুমীর (নিসার আলি) ২৪ পরগণার একাধিক অত্যাচারী জমি- 
শারের বিরুদ্ধে দাড়াইয়। বটিশের বিরাগভাজন হন এবং তাহাদেরই সৈল্ভদের 


আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম ৩১৯ 


হাতে প্রাণ হারান । নীলকরদের বিরদ্ধে জনসাধারণের আন্দোলনও 
অনেকটা এপ ছিল। ১৮৩২ সালের পাবনার কৃষক-বিদ্রোহ ছিল নিছক 
অর্থনৈতিক ও অসাম্প্রদায়িক | বিদ্রোহীদের বেশীর ভাগই ছিল মুসলমান । 
কিন্ত নেতা ছিলেন একজন হিন্দু কৃষককরম্মী--ঈশান চন্দ্র রায়। ইনি 
বিদ্রোহী-রাজা নামে পরিচিত ছিলেন। আন্দোলন দমনের নামে ইংরেজরা 
”€সই সময় বহু কৃষককে হত্য। করেন। 


যোগ্য নেতৃত্ব এবং সংগঠনের অভাবে কৃষক, রায়ত, গ্রজারা বিংশ 
শতাব্দীর ছিতীয় দশকের পৃবে প্রদেশ দূরে থাক্‌, জেল পর্যায়েও সঙ্ঘবদ্ধ 
হইতে পারে নাই । প্রথম মহাসমরের সময় কৃষক সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক 
'জীবনে বিপর্যয় নামিয়া আমে এবং জমিদার ও মহাজনের অত্যাচার অতি 
মাত্রায় বৃদ্ধি পায়। ম্বভাবতঃই ইহার প্রতিকারের জন্ত তাহার পূর্বাপেক্ষা। 
অধিক উদ্যোগী হয়। স্থানীয় কমীদের চেষ্টায় প্রথমে অত)স্ত ছোট 
এলাকায়, পরে থান। এবং আরও পরে জেল] ভিত্তিক সংস্থা গড়িয়া উঠিতে 
“থাকে । ইহা অবশ্যই স্বীকার্য যে কল-কারখানার শ্রমিকদের সংস্থা গড়িয়া 
(তোল । সহজ । কিন্ত কৃষক প্রজাদের কোন সংস্থা গড়িয়া তোল মোটেই 
সহজ বাপার নন, যেহেতু কোন নিদিষ্ গণ্ডির মধ্যে তাহাদের বাস নয়-_- 
সমগ্র দেশে তাহারা ছড়াইয়া থাকে । ইচ্ছা থাকিলেও ইহারা শ্রমিকদের 
'ন্যায় অতি অল্প সময়ের মধ্যে একত্রিত হইতে পারেনা ॥। তাছাড়া শহর 
হইতে দূরে থাকে বলিয়া শ্রমিকদের চেয়ে ইহারা ঢের বেশী রক্ষণশীল এবং 
নিয়তির উপর বিশ্বাসী । ইহা সত্তেও যাহারা ইহার্দিগকে সজ্ববদ্ধ কগ্িতে 
'উষ্ঠোগ গ্রহণ করেনঃ তাহাদিগকে একান্ত স্বাভাবিকভাবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে 
বহু বাধা -বিদ্বের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। যতদূর জান! যায়ঃ প্রদেশ- 
ভিত্তিক সংস্বা গড়িয়৷ তোলার প্রথম চেষ্টা হইয়াছিল ১৯১৫ সালে । এই 
উদ্ভোগের প্রাণ প্রতিষ্ঠাতা ছিঙগেন ব্যারিস্টার আবদুর রস্থল॥ কিন্ত তাহার 
আকস্মিক মৃত্যু, যুদ্ধ পরিস্থিতি এবং দেশের ভাগ্য সম্পফিত অনিশ্চয়তার 
দরুন ইহা সফল হয় নাই। 


ইহার পর অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলনে বনু কৃষক-প্রজ! কমী 
' যোগদান করায় তাহাদের নিজস্ব আল্োলনটি মন্দীভূত হইয়া পড়ে। 
'তিন বৎসর পর যখন ইহার পুনজীঁবন লাভ হয়, তখন দেশের অবস্থা 
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অনেক পরিবতিত হইয়! গিয়াছিল । অবস্থার চাপে পড়িয়া বটিশ সরকার 
ইতিমধ্ এদেশবাসীর হাতে কিছু কিছু শাসনক্ষমতা ছাড়িয়া দিরাছিলেন * 
দিজেদের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের মারফৎ আইনসভা তাহাদের অভাব- 
অভিযোগ উত্থাপন ও প্রতিকার প্রার্থনার পথ অপেক্ষাকৃত সুগম হইর্লাছে 
দেখিরা পুরাতন কর্মীরা নূতন উৎসাহ ও উদ্ভম লইরা। আবার কর্মক্ষেত্রে 
প্রবিষ্ট হন।॥ কিন্ত এবার তাহাদের তৎপরতা অনেকট। আইনসভামুখী 
হইয়া পড়ে। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ পরবতাঁকালে আইনসভা এবং 
পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হইয়াছিল । 


সামগ্রিকভাবে আন্দোলনের গতি ও ধারা পরিবর্তন সত্বেও অতঃপর 
কৃষক প্রজা আন্দোলন কোন ফোন জেলায় দুর্বার হইয়া উঠে । সম্বস্ত 
জমিদার ও মহাজনর! ইহাকে সাম্প্রদায়িক রূপ দানের জন্ত নানা কল!- 
কোঁশল অবলম্বন করেন। পুলিশের সহিত যোগসাঙজ্গসে তাহারা মিথ্যা? 
মামলা-মোকদ্দমায় জড়িত করিয়া এসময় বেশ কিছু সংখ্যক কমীর শাস্তি ও. 
অর্থদণ্ডের ব্যবস্থাও করিয়। লইতে প্রয়াস পান। কিন্ত তাহাতে আন্দোলনের 
বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না বরঞ্চ উহার তীব্রতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে 
থাকে । পরিস্থিতির ক্রমাবনতি বোধের জন্ক সরকার অবশেষে জমিদার 
এবং মহাজন প্রভাবিত আইন পরিষদকে দিয়া খপ শালিসী আইন পাস এবং 
প্রজান্বত্ব আইনের সংশোধন করিয়া লইতে বাধ্য হন। এই দুইটি আইনে 
কৃষক শ্রেণীর কয়েকটি দাবী দাওয়া স্বীকৃতি লাভ করায় আন্দোলনের উত্তাপ 
আবার হাস পাইতে থাকে । ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুসারে 
১৯৩৭ সালে অনুষ্ঠিত প্রদেশের সাধারণ নিবাচনে কৃষক-প্রজা সংস্কার 
টিকেটে বেশ কিছু সংখ্যক সদশ্য পরিষদের আসন লাভ করেন। পরিষদের, 
হাতে আইন প্রণয়নের যথেষ্ট ক্ষমতা থাকায় এবং পরিষদে বথেষ্ট সংখ্যক 
কৃষক-প্রতিনিধির উপস্থিতির দরুন, বাহিরে আন্দোলন আস্তে আস্তে আরও. 
নিশ্রাণ হইয়া উঠে । দেশ বিভাগের পর উভয় বাংলায় জমিদারী প্রথা 
রহিত হওয়ায় এবং মধ্যস্বত্ব বিলোপের দরুন কৃষক-প্রজ! আন্দোলনের, 
স্বাভাবিক স্ৃত্যু ঘটে । 


আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম ৩২১ 
লাইন প্রথ! 
অবিভক্ত বাংলার অল্প কয়েকটি জেলায়, বিশেষ করিয়া ত্রিপুরা, নোয়া" 
খালী, ময়মনসিংহ, দিনাজপুর এবং ফরিদপুর জেলায় কৃষক-আন্দোলন 
কোন কোন পর্যায়ে তীব্র আকার ধারণ করিয়াছিল, ইহা উপরে বল? 
হইয়াছে । জমিদারদের অত্যাচারে অতীষ্ঠ হইয়া সে সময় ময়মনসিংহ ও 
পাবনা জেলার হাজার হাজার পরিবার ব্রঙ্মপূত্রের চর, আসাম উপত্যকার 
বন-জঙগলে এবং বিরল-বসতি এলাকায় আশ্রর গ্রহণ করে । ইহাদের বলিষ্ঠ 
হাতের লোৌহকাঠির পুনঃপুনঃ স্পর্শে নিয় আসাম উপত্যকার শত শত 
বৎসরের প্রাচীন অনাবাদী এলাকায় অচিরে সুন্দর সুন্দর গ্রাম গড়িয়া উঠিতে 
থকে । কিন্ত দশের সাবিক উন্নয়নের জন্য আসামে বহির'গত মুসলমানদের 
অবস্থান যতই কল্যাণন্তর বিবেচিত হোক্‌ ন' কেন, ইহা স্বানীয় হিন্কুদের 
বরদাশত হয় নাই। পাছে আসামও একটি মুনলমান-প্রধান প্রদেশে 
পরিণত হয়, এই আশঙ্কায় তাহ?” লাইন প্রথার প্রবর্তন এবং “বাঙ্গাল 
খেদা” আন্দোলন চালু করে। সরকারী ও বেসরকারী চাপে নিশ্পিষ্ট হইয়া 
হাজার হাজায় প্রবাসী বাঙ্গালী মুসলমান পরিবার সর্বস্থান্ত হইয়া 
পড়িতে থাকে । ইহাদের রক্ষা! এবং লাইন প্রথা প্রত্যাহারে সরকারকে 
বাধ্য করার উদ্দেশো দেশ বিভাগের কয়েক বংসর পূবে মণ্লানা আবদুল 
হামিদ খান ভাসানী এমন এক আন্দোলনের স্ট্টি করেন যাহা আসামের 
জন্য সতই অচিন্তন'য় ছিল । 
ইহা সত্তেও আসাম সরকারের মনোভাবে কোন পরিবর্তন হয় না? 
লাইন প্রথ। প্রত্যাহার করিয়া আসাম উপত্যকার হাজার হাজার বর্গ 
মাইল পরিমিত অনাবাদী এলাকা চাষাবাদ ও বসতি স্বপনের জন্য মুক্ত 
করার উদ্দেশো অবশেষে মওলানা ভাসাশী যখন আইন অমান্য আন্দোলন 
চালু করিবার প্রস্ততি প্রা শেষ করিয়া আনিল্লাছিলেন, সে সমর 
ম্বটশ সরকার দেশ বিভাগ পরিকল্পনা ঘোষণা করেন। দেশ বিভাগের 
পর মওলানা ভাসানী নিজেও আসাম ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। 
অতঃপর বাঙ্গাল খেদা আন্দোলনের সহঙ্জ শিকার হইয়। হাজার হাঙ্জার 
প্রবাসী মুসলমান, পরিবারকে সর্বস্ব ফেলিয়। রাখিয়। বাংলাদেশে ফিরিয়া 


গ্মাসিতে হয় । 


২৯ 


৩২২ আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম 


বাংলার কৃষক-প্রঞ্জা আন্দোলন ছিল অর্থনৈতিক এবং অসাম্প্রদায়িক 
এজন্ত ইহার প্রায় কুড়ি বংসর স্বায়ী অস্তিত্বের বিভিন্ন পর্যায়ে মওলানা 
শামসুল হুদা, শাহ আবদুল হামিদ, জনাব আবদুল ওয়াহেদ বোকাই- 
নগরী, শ্রীবিরাট চন্দ্র মণ্ডল, শ্রী নির্মল কুমার সেন, জনাব রজীব উদ্দীন 
তরফদার, শ্রীবাণী ক পেন, জনাব আবু হোসেন সরকার, জনাব ওয়াসিম্ন 
উদ্দীন, শ্রীহিজেন ঠিকাদার, জনাব আবদুল মালেক, শ্রীললিত কুমার বল, 
জনাব আবদ.ল লতিফ বিশ্বাস, জনাব মোখপেন্প রহমান, জনাব সুন্দর 
আলি গান্ধী, জনাব খোন্দকার নাজির উদ্দীন, জনাব শাহেদ আলি, 
শ্রীযোগেন্্র নাথ মণ্ডল প্রমুখ বহু হিন্দু-মুসলমান কর্মীকে কাধে কাধ 
মিপাইয়৷ কাজ করিতে দেখা গিয়াছে । 

তাহা ছাড়া এই আন্দোলনে যাহারা বিভিন্ন সময়ে নেতৃত্ব দান এবং 
নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন, তন্মধ্যে জনাব এ, কে, ফজলুল হক, 
মওলানা মোহাম্মদ আকরম খা, ডঃ নরেশ সেনগওপ্ত* খান বাহাদ-রর 
আবদ,ল মোমেন, শ্রী জে, এল, ব্যানাজাঁ, খান বাহাদ.র হাশেম আলি 
খানের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ॥ কিন্ত ইহাদের মধ্যে মওলানা 
আকরম খা ও ডঃ নরেশ সেনগুপ্ত ব্যতীত অন্তান্ত নেতা ছিলেন অল্প বিস্তর 
পেশাদার রাজনীতিক । এজন্ড তাহাদের রাজনৈতিক উত্থান পতনের 
সঙ্গে কষক-প্রজা' আন্দোলনেরও উত্থান পতন ঘটিতে দেখ গিয়াছে । 


লাইন প্রথা বিরোধী আন্দোলনও ছিল সপ্পুর্ণ অসাম্প্রদায়িক ॥ ইহা 
সাফল্যমণ্ডিত হইলে ভূমিহীন হিন্দু-মুসলমান উভয় সমাজ উপকৃত হইত॥ 
তা সত্বেও মওলানা আবদ,ল হামিদ খান ভাসানী এমন কি আসাম প্রবাসী 
বাঙ্গালী হিন্দুদেরও সমর্থন লাভ করেন নাই। শুধু তাহাই নর, বাংল ও 
খ্সামের কংগ্রেসী হিচ্দু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ নিছক রাজনৈতিক কারণে 
তাহার তীব্র বিরোধিতা করির়াছেন। 

দেশ বিভাগের মাত্র চারি বংসর আগে উত্তর বঙ্গের কোন কোন 
জেলায় তেভাগা! আন্দোলন শুরু হয় । কমিউনিজম-সমর্থক কষক-প্রজা 
করীরাই ছিলেন ইহার পুরোভাগে । অতি অল্প সময়ের মধ্যে ইহা বেশ 
জনপ্রিয় হইয়। উঠে । কিন্ত এক্ষেত্রেও জমিদার, তালুকদার, জোতদারগণ 
সরকারের সমর্থন লাভ করিতে থাকেন। আন্দোলনট তীব্র ও ব্যাপক 


আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম ৩২৩ 


হুইয়া পড়িবার পূর্বেই দেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গাম। শৃক্ণ হইয়। বায় । 
ইহার ফলে যে পরিবেশে আন্দোলনটি গড়িয়া উঠিতেছিল, তাহা নষ্ট 
হইয়া পড়ে ॥ অতঃপর দেশ বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে আন্দোলনটি চাপা পড়ে 
এবং হিচ্ছু কর্মীদের বেশীর ভাগ পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন শ্বানে চলিয়া যায় । 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অভিশাপমুক্ত ভারতবর্ষের অন্তান্ত প্রদেশেও প্রধানতঃ 
কমিউনি্ কমীদের চেষ্টায় ১৯৩০ সাল হইতে একাধিক জনপ্রিয় নামে 
কিষাণ আন্দোলন ও সংস্থা গড়িয়৷ উঠিতে থাকে । কংগ্রেসের 'কুইট ইও্ডয়া' 


“আন্দোলনে কিষাণ কর্মীদের আত্মত্যাগ ভারতবর্ষের মুক্তিসংগ্রামকে করির়া- 
'ছিল অজেয় ও মহীয়ান । 


ছাত্র ও যুব আন্দোলন 


শ্রমিক সম্প্রদায়ের স্যায় এদেশে প্রত্যেকটি জাতীয় আন্দোলনে ছাত্র 
এবং যুব সম্প্রদায়ের দানও চিরশ্মরণ*্ন হইয়। রহিয়াছে। ইহারা শুধু যে 
কংগ্রেস, মুদলিম লীগ ও হোমরুল প্রবক্তাগণের বাণী ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি 
শহর, বন্দর ও পাড়ার্গায়ের ঘরে ঘরে পৌছাইয়। দিয়াছে তাহা নয় উপরস্ত 
ওয়াহাথী আন্দোলন, উত্তর-পশ্চিম সীনাস্ত প্রদেশের প্েহাদ, বিদেশী বর্জন 
এবং বিপ্লব আন্দোলনের ইহারাই ছিল নিঃস্বার্থ কর্মী ও সৈনিক । ওয়াহাবী 
ও জেহাদ পরিচালকগণের রিক্রুটং গ্রাউও ছিল মুসলমানদের ধর্মীয় শিক্ষা- 
প্বার, যথা মক্তব ও মাদ্রাসা । ধমীয় শিক্ষার্থীর সবন্ব ত্যাগ ও পণ করিয়া 
পদব্রজে শত শত মাইল অতিক্রম পুরক সীতানা ও মুদ্কার শিবিরগুলি পূর্ণ 
করিয়াছে । কখন অনাহারে, কখন অর্ধাহারে থাকিয়া! তরবারি হাতে ব্কুক- 
কামানধারী বৃটিশ, শিখ, গখ৭ এমন কি স্বধর্মাবল্বী কোন কোন উপজাতীর 
€লোকলক্করদের সন্বখীন হইয়াছে । ভারতবর্ষের স্বাধীনতার প্রথম এবং 
ব্যাপক সশস্ত্র সংগ্রামে ও যে গাজী বাহিনী সর্বাপেক্ষা দুঃসাহসিকতার পরিচয় 
প্রদান করিয়া বিদেশী লেখক ও এতিহাপিকগণের অকু প্রশংসা অর্জন 
করিয়াছে, তাহাতেও ছিল মুসলমান ছাত্র এবং যুবকদের সংখ্যাধিক্য। 


বিপ্লববাদ আন্দোলনে হিন্দু ছাত্র এবং ধৃব সম্প্রদায়ের দান আরও বেশী 
এবং আরও গুরুত্বপূর্ণ । ভারতবর্ষের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের মানসে অগ্নিমন্তে 


৩২৪ আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম 


যাহারা দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিল, হিসাব করিলে দেখা যাইবে তাহাদের 
শতকরা প্রায় ১০ জন আসিয়াছিল স্কুল-কলেজ হইতে । অসহযোগ, 
খিলাফৎ, লবণ আইন অমান্ত এবং কুইট ইওিয়া আন্দোলনেও সম্প্রদায়, 
ধর্মও বর্ণ নিবিশেষে এই ছাত্র এবং যুব সম্প্রদায়ই গ্রহণ করিয়াছিল 
গুরুত্বপূর্ণ ও বিপজ্জনকভূমিকা । ইহাদের সহযোগিতা না পাইলে কোন 
আল্দোলনই সফল হইত নাঁ। এঞ্জন্তই অত্যাচান্ী বিদেশী শাসকশ্রেণী 
সব সময় দেশের ছাত্র ও যুব সম্প্রদায়কে ভয় এবং সন্দেহের চোখে দেখিত, 
কথার কথায় তাহাদের উপর নির্যাতন চালাইত, জাতীয় আন্দোলন এবং 
দেশের মঙ্গলামঙ্গলের চিন্তা হইতে তাহাদিগকে দূরে রাখার ফন্দি-ফিকিরে 
থাকিত এবং অযাচিতভাবে উপদেশ খয়রাত করিত ॥ অত্যাচাগী শাসকশ্রেণী 
জানিত, তাহাদের অত্যাচারের পরিসমাপ্তি ঘটাইতে পারে একমাত্র 
ইহারাই । তাহাদের এই ধারণ! অমূলক ছিলনা । বস্ততঃ ইহারা দেশের 
ও দশের প্রতি তাহাদের কর্তব্য অত্যন্ত ণ্্ার সহিত পালন করিয়াছে । 


পাকিস্তান আন্দোলনের পশ্চাতে যর্দি ছাত্র এবং যুবক সম্প্রদায়ের সমর্থন 
না থাকিত, তাহা হইলে লাহোর প্রস্তাবটি মুসলিম লীগের আরও হাজার 
প্রস্তাবের ন্তায় কাগজের পৃষ্ঠায় থাকিয়া যাইত। এই আন্দোলনের 
ইতিহাস যাহাদের জানা আছে, তাহাদের নিকট ইহা মোটেই অতিরঞ্জন 
নয়, পাকিস্তান আল্োলনের বিভিন্ন পর্যায়ে এবং বিভিন্ন জেলায় সর্ব- 
জনাব আবদুল ওয়াসেক, সৈয়দ শামন্র রহমান, বি- এম. ইলিয়াস, সৈয়দ 
সাদেকুর রহমান, মাহমুদ আলি, আসাদুজ্জামান এফেন্দী, মোস্তাফিজুর 
রহমান খান, জহুর আহমদ চৌধুরী, এম- এ, আজিজ: মাহমুদ নুরুল হুদা, 
শেখ মুজিবৃর রহমান, শাহ আজিজুর রহমান, জহুর হোসেন চৌধুরী, 
শামন্সুল হক, নুরুদ্দীন আহমদ, আনোয়ার হোসেন, শামন্রদীন আহমদ, 
জহিরুদ্দীন প্রমুখ ছাব্র-নেতাদের দান অতাত্ত বেশী। সত্য বটে, মুসলমান 
ছাত্র ও যুব সম্প্রদায়কে হিন্দু ছাত্র এবং যুবকদের ন্যায় তেমন কোন অন্নি- 
পরীক্ষার সন্পখীন হইতে হয় নাই ॥ কিন্ত তাহা তাহাদের সাহস কিবা 
দেশপ্রেমের অভাবের জন্ত মোটেই নয়। দুর্বল নেতৃত্বের জন্তই তাহা? 
হয় নাই। যে সকল ক্ষেত্রে আন্দোলনের নেতৃত্ব ছিল মুসলমান ছা 
এবং যুব সম্প্রদায়ের হাতে, সে সকল ক্ষেত্রে তাহারা যথেষ্ট ছুঢ়তা ও 


আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম ৩৫ 


সনোবলের পরিচন্ন প্রদান কগরিল্লাছে । উদাহরণস্থলে বঙ্গেমাতরম এবং 
শ্রী-পন্প-বিরোধী আন্দোলন, হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণ আন্দোলন, 
রশিদ আলি দিবস পালন ইত্যাদি নাম করা যাইতে পারে। দুর্গত 
মানবতার সেবাকার্ধেও মুসলমান ছাত্র এবং যুব সম্প্রদায় দেশবাসীর 
অকু প্রশংসা অর্জন করিতে পারিয়াছে ॥ বিহারের দা্গা উপস্রত এলাকায় 
দুঃস্ব মুসলমানদের সেবা কার্ষে এবং সিলেটের গণভোটের সময় তাহাদের 
অক্লান্ত পরিশ্রম বহুদিন তাহাদের গুণমুদ্ধ দেশবাসীরা স্মরণ করিবে । তবে 
ইহা তাহাদের নিভীঁকতা কিম্বা আত্মোৎসর্গের প্রমাণ বহন করেনা । 


লেখক ও সংবাদপত্র 

ভারতবর্ষের রজক্ষয়ী স্বাধীনতা-সংগ্রামের দীর্ঘ ইতিহাস লেখকশ্রেণী 
ও সংবাদপত্রসমূহের দানে যতট। সম্দ্ধ, সম্ভবতঃ পৃথিবীর অপর কোন 
পরাধীন জাতির ইতিহাস ততটা »য়॥। এদেশের প্রত্যেকটি জাতীয় 
আন্দোলনের পশ্চাতে ছিল ইহাদের বলিষ্ভ লেখনী ও দুঢ় সমর্থন । 
ইহারাই ছিলেন জাতির দিশারী, ই'হারাই সঞ্চারিত করিয়াছেন দেশ- 
প্রেমিকদের প্রাণে নব নৰ আশা ও প্রেরণা, বক্ষে দুর্জয় স'হস এবং বাহুতে 
অমিত শক্তি। বিদেশীয় শাসক শ্রেণীর জকুটি, নির্যাতন, কারাদণ্ড এবং আরও 
বহুবিধ অত্যাচার অবিচার অগ্রাহ্য করিয়া ই“হারাই যৃগে যুগে দিরাছেন 
জাতিকে সঠিক পথের সন্ধান, তুলিয়া! ধরিয়াছেন জাতির সামনে দেশ- 
প্রেমের মহান আদর্শ এবং ই হারাই দিয়াছেন জাতির মুখে ভাষ!। 

নানা কারণে সিপাহী বিদ্রোহের পূর্বে এদেশবাসীর জাতীয় চেতনা 
কোন স্রম্পষ্ট রূপ পরিগ্রহ করিতে পারে নাই । সিপাহী বিদ্রোহের পর 
বিজয়ী পক্ষ এদেশের শাসনব্যবস্থা নৃতন করিয়া ঢালিয়া সাজাইয়। 
গঠন করিতে উদ্তোগ্দী হন। ভবিষ্যতে ভারতবাসীরা যাহাতে তাহাদের 
শাসনব্যবস্থার উপর অনুরূপ কোন আঘাত হানিতে না পারে, তক্জন্ত 
তাহারা এমন কতিপয় বিধি-ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন যাহা ইংরেজী শিক্ষিত 
শ্রেণীর মধ্যে আলোড়নের স্থষ্টি করে । অথচ ইণহারাই সিপাহী বিদ্রোহে 
সামগ্রিকভাবে নীরবন্দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিদ্রোহে সাহায্য 
দান হইতে বিরত থাকার অনুতাপের জন্ত বতট] না হোক্‌, স্বেহ্হাচান্্ী 


৩২৩ আমাদের মুক্জি-সংগ্রাম 


বিদেশী সরকারের নূতন উৎপীড়নের বিরোধিতার জন্ত ই“হারা এক্ষণে 
ভারতবর্ষের রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন । আগ্রায় সহীস কাতবারুর 
হত্যা, শ্রীরামপুর মিউনিপিপ্যালিটির ব্যাপারে শ্বেতা জেল] ম্যা'জস্টেটের, 
ওদ্ৃত্যপূর্ণ আচরণ, সর্বোপরি নিশ্লীহ দরিদ্র চাষীদের উপর নীলকরদের, 
অমানুষিক অত্যাচারকে কেন্দ্র করিয়া ইংরেজ সরকারের বিরদ্ধে ইহাদের 
বিক্ষোভ ফাটিয়া পড়িতে আরম্ত করে। সংবাদপত্র ও প্রচার পৃশ্তক-পুস্তিকার 
সাহায্যে বুদ্ধিজীবী সম্দায় ইংরেজেদের অত্যাচার-অবিচারের অসংখ্য দৃষ্টান্ত 
দেশবাসীদের সামনে তুলিয়া ধরিতে থাকেন। ইহার ফলে জনসাধারণের, 
মধ্যে ইংরেজ বিদ্বেষ এত ত্রত ব্বদ্ধি পাইতে থাকে যে, শ্বেচ্ছাচারী সরকারের 
টনক নড়িয়া যায়। 


তাই তাহারা সর্বাগ্রে দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলির 
কঠরোধের জন্ত ১৮৭৮ সালে ভার্নাকুলান প্রেস এ্যান্ নামক একটি কঠ- 
রোধক এবং দমনমূলক আইন পাশ করিয়া দেশীয় ভাষায় মন্তব্য এবং 
সংবাদ প্রকাশের উপর বছ বাধা-নিষেধ আরোপ করেন। কিন্ত ইংরাজী 
ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলির উপর অনুগ্ধপ কোন প্রতিবন্ধকতা 
আরোপিত না হওয়ায় সেখানে সরকারের কার্যাবলীর কঠোর সমালোচনা 
চলিতে থাকে ॥ সরকারের তীব্র সমালে চনাকানী দেশী ও বিদেশী ভাষায় 
প্রকাশিত এ সময়কার সংবাদপব্রগুলির মধ্যে “কেশরী”, মারাঠ। “হিন্দু” 
“বেলী”, 'অমৃতবাজার পত্রিকা”, “হিন্দু প্যা্ট্রিয়ট' প্রভৃতির নাম বিশেষ- 
ভাবে স্মরণীয় ॥। উল্লেখ করা যাইতে পারে ভান।কুলার প্রেস এযাইউকে 
ফাকি দেওয়ার জন্ত অমৃত বাজার পত্রিকা কতৃপক্ষ এ সময় ইহাকে 
রাতারাতি ইংরাজীতে রূপান্তরিত করেন। 


ইংরেজ সরকারের উৎপীড়নমূলক কার্য ও আচরণের তীব্র সমালোচন। 
অব্যাহত থাকাবস্থায় 'ইলবার্ট বিলের' খসড়া রচনার কথা! জানাজানি 
হইয়া? পড়ে। এই বিলের খসড়ায় এইমর্মে একটি বিধান সন্নিবেশিত হয় 
যে অতঃপর ভারতীয় বিচারকগণ শ্বেতাঙ্গদের বিচার করিতে পারিবেন । 
বড়লাট লর্ড রিপনের উদ্ধোগে তাহার আইনসচিব স্যার সি. পি. ইলবার্ট 
উদ্ত বিলের খসড়া চন! করেন বলিয়া! ভারতবর্ষ স্থিত ইংরেজরা উভয়েক 
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বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন গড়িয়া তোলেন। ভারতীয়দের পক্ষ হইতে 
পাপ্টা কোন আন্দোলনের অভাবে সরকার কর্তৃক বিলটি শেষ পর্বস্ত 
প্রত্যাহত হয় এবং শ্বেতাদদের বিচার শ্বেতাঙ্গ বিচারকগণের এজলাশে 
নিশ্পল্ন হইতে থাকে। 


ভাকতীয় নেতৃবর্গের এই দুর্বলতার জন্ত ইংরাজী শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে 
ইংরাজ-বিদ্বেষই শুধু বৃদ্ধি পায় না, উপরস্ত দুর্বল নেতৃত্বের অবসানের চিন্তাও 
তখন হইতে তাহাদের মনে স্থান লাভ করে। শ্রীবালগঙ্জাধর তিলক 
যথাসময়ে ইহাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। পরবতাঁকালে প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় 
জাতীয় কংগ্রেসে পর্যন্ত ইহাই সুষোগ্য নেতৃত্বে যুব সম্প্রদায় তাহাদের 
প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হয়॥ ইহার পর যতই দিন যাইতে থাকে, ততই 
শিক্ষিত হিন্দু যুবকদের মধ্যে জাতীয় চেতনার উদ্মেষ ঘটিতে এবং জাতীয় 
চিন্তাধারার উদ্ধদ্ধ লেখক ও সংবাদপত্রের সংখা বৃদ্ধি পাইতে থাকে । 
গোড়ার দিকে লেখকদের মধ্যে শ্রীহরিশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীস্বরেন্্র নাথ 
ব্যানাজাঁ, শ্রীবালগঙ্গাধর তিলক, শ্ীবিপিন চন্দ্র পাল, স্বামী বিবেকানন্দ, 
শ্রীশিশির কুমার ঘোষ, শ্রীবহ্কিম চক্র চ্যাট্যাজী প্রমুখ অন্যতম । ইহাদের 
প্রত্যেকের রচনার মধ্যে জাতীয়তাবাদের স্পষ্ট ছাপ থাকিত । বৃটিশ বিরোধী 
বছ বাঙ্গাত্মক র৮না এই সময় প্রকাশিত হয়॥ হিতীয় পর্যায়ে লেখক ও 
সংবাদপত্রের মধ্যে শ্রীরানাডেঃ শ্রীগোখেল, শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ, শ্রীরবীন্দ্র নাথ 
ঠাকুর, শ্রীগণেশ সাভারকর, শ্রীশ্যামঙ্জী কৃফ। বর্মা” শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ, 
মওলানা আবুল কালাম আজাদ, আগা মঈদুল ইসলাম ও 'কেশরী', 
“যুগাস্তর'। ইয়ান সোসিওলজিস্ট, “আল২হেলাল", “হাব ুল মতিন' 
ইত্যাদি সংবাদপত্র প্রধান। 


ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের তৃতীয় পর্যায়ে লেখকশ্রেণী ও সংবাদ- 
পত্রের দান অবিস্মরণীয় । এই সময়কার লেখকগণের মধ্যে শ্রীসত্যেন্দ 
নাথ দত্ত, মিঃ বি- জি. হনাঁম্যান, মওলানা মোহাম্মদ আলী, জনাব মুদ্দিবুর 
ব্রহমান, শ্রীশ্যামসুন্দর চক্রবতী, শ্রী সি. ওয়াই, চিস্তামণি, ডঃ এানি বেসাণ্ট 
মওলানা মনিকুজ্জান ইসলামাবাদী, মহাত্মা এম- কে: গান্ধী, শ্রীলালা 
লজপৎ রায়, জনাব সৈয়দ হোসেন, মওলানা মোহাম্দ আকরম ৭? 
শ্রী ভি. এল. রায়, শ্রীপাচকড়ি বন্দোপাধ্যায়, শ্রীদত্যরঞ্জন বখশী, জনাব 
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আবদুল্লাহ ব্রেলভী, জনাব সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী কমরেড, 
মোজাফফর আহমদ, মিঃ মার্নাভিউক পিকৃথহল, শ্রী পেন ব্যানাজা, 
মওলানা হাসরৎ মোহানী, শ্রী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, মওলানা জাফর 
আলি খান, কবি কাজী নজরুল ইসলাম, মওলান। আবদুল্লাহিল কাফি, 
জনাব আবদুর রহমান সিদ্দিকী, শ্রীসতেজ্গ নাথ মজুমদার এবং দি মুসলনান 
ধুমকেতু, আনন্দবাজার, যুগান্তর বন্ুমতি, লীডার, ই্ডিপেণ্ডেটে, জমিদার, 
বোছে ক্রনিকেল, সার্চলাইট, মদীন'১ আজাদ, সতাগ্রহ, ইয়ং ইণ্ডয়।, 
ফরওয়ার্ড, মিলাপ, প্রতাপ, রোজান। হিন্দ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য । এসকল 
লেখক এবং সংবাদপত্রের কোন কোনটি রাজরোষে পতিত হইয়। নানাভাবে 
নির্যাতিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। একটি আপত্তিকর প্রবন্ধ প্রকাশ ও পুনঃ পুনঃ 
মুদ্রণের জন্ম লাহোরের উূ দৈনিক 'জ'্মদার' পত্রিকার পর পর চারিজন 
সম্পাদক কারাদণ্ড ভোগ করেন । 


ইহা লক্ষাণীয় যে, সাংবাদিক এবং লেখকগণের অনেকেই জীবনের 
কোন না কোন সময় ভারতবর্ষের রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়া 
সেক্ষেত্রেও প্রচুর সুনাম অর্জন এবং বিদেশী সরকারের হাতে প্রভূত নির্যাতন 
ভোগ করিয়াছেন। দুইটি সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের যথা, শ্রী সদানন্দের 
ক্রি প্রেস অব ইগ্ডিয়া এবং শ্রী বিধু পেনগুপ্তের ইউনাইটেড প্রেস অব 
ইত্ডিয়ার দানও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । এই দুইটি প্রতিষ্ঠানই কংগ্রেসের 
দুঢ সমর্থক ছিল । প্রথমটির প্রধান কার্যালয় ছিল বোগ্াইয়ে, দ্বিতীয়টি 
প্রধান অফিস ছিল কলিকাতায় । 


১৯৪০ সালের পৃবে ভারতীয় মুসলমানদের নিজস্ব কেন সংবাদ 
সরবরাহ প্রতিষ্ঠঠন ছিলনা । এই অভাব পূরণের জন্ত পাটনার ব্যারিটার 
জনাব সৈয়দ মোহাম্রদের উদ্ভোগে ওরিয়েন্ট প্রেস অব ইতিয়া প্রতিষ্ঠিত 
হয়। ইহার সদর অফিস ছিল দিলীতে। শাখা অফিসগুলির মধ্য 
কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, লাহোর, করাচী, লক্ষ, নাগপুর, এলাহাবাদ, 
পানা, কটক, হায়দরাবাদ ও শিলং'এর নাম উল্লেখ করা যায়। ইহা 
সাধারণতঃ মুসলমান ও মুসলিম লীগ সম্পকিত সংবাদ সরবরাহ করিত 
বলিয়া কংগ্রেস-সমর্থক সংবাদপত্রগুলির সাহায্য এবং পৃষ্ঠপোষকতা লাভ 
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করে নাই । দেশ বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে ইহার অস্তিত্ব লোপ পায় । স্বাধীনত। 
পূর্ব-কালীন মুনলমান সাংবাদিকগণের অনেকে কোন না কোন পর্যায়ে 
ইহার সহিত জড়িত ছিলেন। পাকিস্তান সংগ্রামে ইহার প্রচুর অবদান 


কুহিয়াছে । গ্রন্থকার ইহার কলিকাতা, কটক ও শিলং অফিসের সম্পাদক 
ছিলেন কয়েক বৎসর । 


দঙম পরিচ্ছেদ 


প্রদেশে মক্ত্রিত 

উপরে আমর দেখিয়াছি, ১৯৩০ সাল হইতে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত এই 
কয় বৎসর বিপ্রববাদীদের দলগুলি ব্র্টিশ শাসনব্যবস্থার মূলে চরম আঘাত 
হানিবার জন্ত যেন মরিয়া হইয়া উঠিয়াছিল ॥। এ-সময় তাহাদের ছারা যত 
হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে বিপ্লববাদ আন্দোলনের পঞ্চাশ বংসরের ইতি- 
হাসে তাহা সত্যই অতুলনীয় । বিপ্রবীদেরও ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ এসময়টায় 
বোধ হয় সবাধিক | নেতৃম্বানীয় বিপ্রববাদীদের বেশীর ভাগ হয় ফখসিতে 
প্রাণ দান করায় কিন্বা দ্বীপাস্তর দণ্ডে দণ্ডিত হওয়ায় অথবা বিনা বিচারে 
দীর্ঘকালের জন্ত আটক হইয়া পড়ায় আন্দোলন স্বাভাবিকভাবে শভিহীন। 
হইয়া পড়ে । যাহারা পুলিশকে ফশাকি দিয়া ইহার পরও কারাগারের 
বাহিরে রহিল, তাহারাও পরস্পরের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়া 
ছিল। আত্মগোপন করিয়া! অনেককেই পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগের 
শ্যেন্ুর্টি এড়াইপ্লা চলিতে হইতেছিল ॥ যোগাযোগের অভাবে ইহারা 
কোন সুচিন্তিত পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে পারিতেছিল না। বাহ্যতঃ মনে 
হইতেছিল, বিপ্লববাদ আর সহজে মাথ। তুলিয়। দড়াইতে সমর্থ হইবে ন' & 
প্ক্ষাম্তরে বৃটিশ সরকার তাহাদের চও্নীতির এই সামরিক সাফল্যে অত্যন্ত 
উল্লসিত এবং এদেশে তাহাদের শাসন ব্যবস্থার স্থায়িত্ব সম্পর্কে পূর্বাপেক্ষা 
অনেক বেশী পরিমাণে আশ্বস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই অবস্থায় লগ্নে 
অনুষ্ঠিত তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠকেন বংসরাধিক কাল পরে বৃটিশ পালণ- 
মেণ্ট ১৯৩৫ সালে ভারতশাসন আইন পাশ করেন।॥। মণ্টফোর্ড শাসন 
সংস্তারে তাহারা ভারতীয়দের হস্তে যে পরিমাণ ক্ষমতা দির়াছিলেন, এই 
আইনে তাহা অপেক্ষা অধিক ক্ষমতা তাহাদের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হয় ! 
কিন্ত প্রচুর রক্ষা কবচের মাধ্যমে প্রকৃত ক্ষমতা বড়লাট এবং প্রাদেশিক 
গভর্ণরগণের নিকট থাকিয়। যায় । সত্য বটে সংরক্ষিত বিভাগ নামে কিছু 
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রাখা হইল না, কিন্ত এই আইনে এমন সব বিধান সঙ্গিবিষ্ হয় যে, তাহা? 
প্রয়োগ করিয়া তাহারা ভারতীয়দের হস্তে প্রদত্ত ক্ষমতা একেবারে অকেজো? 
করিয় দিতে পারিতেন। ১৯৩৭ সালের এপ্রিল মাস হইতে নৃতন ভারত- 
শাসন আইন চালু করা হইবে ইহাও আইনে বলা থাকে এবং সেই 
সঙ্গে সাধারণ নির্বাচনের একট] সময়ও নিদিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। 


ঠিক। মস্ভ্রিস ভ। 
গ্রেস কতৃপিক্ষ এই সীমাবদ্ধ ক্ষমতায় সন্তইট হইতে পারিলেন না। 


তথাপি নিবাচনে অংশ গ্রহণ করিলেন, অধিকাংশ প্রদেশের আইনসভায়' 
একক সংখ্যাগরিষ্তাও তাহাদের লাভ হইল। কিন্ত মন্ত্রিত্ব গ্রহণে তাহার? 
সম্মত হইলেন না। তাহারা পরিফারভাবে ঘোষণ! করিলেন, বড়লাট ও 
প্রাদেশিক গভর্ণরগণের এক্ধপ ব্যাপক ক্ষমতা মানিয়া লইয়। তাহারা মস্ি- 
সভা গঠন করিতে রাজী নহেন। ইহার অব্যবহিত পূবে অর্থাৎ নির্বাচনের 
ফলাফল ঘোধিত হওয়ার পরপরই জনাব জিন্নাহ সব কয়টি প্রদেশে 
গ্রেস-লীগ কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠনের প্রস্তাব দিলে নীতিগত কারণে 
গ্রেস তাহ? প্রত্যাখান করেন ॥ কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠন করিতে অগ্রসর 
না হওয়ায়, কংগ্রেস-সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশে গভর্ণরগণ তাহাদের প্রিয়ভাজন 
লোককে দিয়া মগ্ত্রিসভা গঠন করিয়। লইয়া! তাহাদের স্থারা নৃতন আইনটি 
চালু করিবার ব্যবস্থা করেন। বলা বাহুলা, এই প্রিয়ভাজন ব্যজিগণের 
মধ্যে মুদলমানেরই সংখ্যাধিকা ছিল। 
এই মন্ত্রিসভাগুলির প্রচলিত নাম ছিল “ঠিক! মন্ত্রিসভা |” ঠ্হাদের 
স্বারিত্বকাল সংপ্রিষ্ট প্রদেশের গভর্ণরের মজার উপর সম্পূর্ণরূপে শিভরশীল 
ছিল । সরকার পক্ষ হইতে বলা হইল, ইহা একটি সাগয়িক ব্যবস্বা মাত্র । 
বাকী চার্ট প্রদেশে মুসলিম লীগ কিবা উহার প্রভাবাধীন মদ্ত্রিসভা গঠিত 
হয়। কিন্ত কংগ্রেসকে বাদ শিয়া পাঞ্জাব ছাড়া অন্য কোথাও যে শ্বায়ী 
কোন মন্ত্রিসভা গঠিত হইতে পারেনা, ভারতের তদানীন্তন বড়লাট লর্ড 
লিন.লিথ গে ইহা বুঝিতে পারিয়! কংগ্রেসের সঙ্গে একটা মীমাংসার জন্য 
আগ্রহ প্রকাশ কঞ্সিতে থাকেন । ইহার ফলে কংগ্রেস ও বড়লাটের মধেচ 
আলাপ-আলোচনা আরম্ত হয়। 
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এই আলোচনার প্রেক্ষিতে ১৯৩৭ সালের ৯২শে জুন বড়লাট একট 
বিধ্তি মারফং এই মর্মে এক আশ্বাস দান করেন যে, প্রাদেশিক গভর্ণর 
'মদ্বিসভার দৈনন্দিন কার্ষে হস্তক্ষেপ করিবেন না । মূলতঃ কংগ্রেসেরও ইহাই 
ছিল প্রধান দাবী । বড়লাটের আশ্বাস পাইয়া কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি 
প্রাদেশিক আইনসভার কংগ্রেসী সদশ্যগণকে মণ্রিসভ। গঠন করিতে অনুমতি 
প্রদান করেন। তদনুসারে বোস্বাই, মাদ্রাজ, মধা প্রদেশ, বিহার, যুক্ত প্রদেশ, 
'উড়িষ্যা এবং উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভ। গঠিত হয়। 
অবশিষ্ট চাঞ্িটি প্রদেশের মান্ত্িসভায় মুসলমান-প্রধান্য রহিল বটে, কিন্ত 
উহা যে খশটি লীগ-মদ্থ্িভা, তাহাও বঙ্গার উপায় ছিল না। বাংলায় 
'জনাব এ. কে. ফজলুল হকের নেতৃত্বে যে মদ্রিসভা গঠিত হইয়াছিল, তাহা 
ছিল কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা । জনাব ফজলুল হক কিছুদিন পর মুসলিম 
লীগে যোগদান করিলেও ইহার জপ বদলার নাই । পাঞ্জাবে ইউনিয়নিস্ট 
দলের নেতা স্যার পিকান্দর হায়াৎ খানের মগ্ত্রিসভার সমর্থকগণের মধ্যে 
মালিক বরকত আপি ব্যতীত মুসলিম লীগের টিকেটে নিবাচিত অপর 
কোন মুসলমান সদস্য ছিলেন না। পরে মুপলমান সদশ্যগণের অনেকে 
লীগে যোগদান করিলেও ইউনিয়নিস্ট দলের সহিত তাহাদের সম্পর্ক পূর্বব 
বজায় থাকে । এই বিভক্ত আনুগত্যের জন্ত লীগ কতৃপক্ষের সহিত স্যার 
সিকান্দর হাক্লাতের মতবিরোধ একাধিকবার গুরুতর আকার ধারণ 
করিয়াছিল । 


সিচ্ধু প্রদেশে স্যার গোলাম হোসেন হিদায়েত, উল্লাহ লীগ-টিকেটে 
নির্বাচিত হইয়া যে-মঘ্িসভা গঠন করিক্লাছিলেন, তাহাতে বিভিন্ন দলের 
সদস্য গৃহীত হইয়াছিল ॥ পর্বতাঁকালে কংগ্রেস কতৃকি অন্থান্ত প্রদেশে মগ্রিত্ব 
গ্রহণের পর প্রথম আঘাতেই জনাব হিদায়েত, উল্লাহ বর মপ্্রিসভার পতন 
ঘটে। কংগ্রেস ও স্বতঘ্রদলীয় সদস্গণের সাহায্যে তদস্বলে থান বাহাদুর 
আল্লাহ্‌, বখশ নৃতন মপ্রিসভা গঠন করেন ॥ স্যার হিদায়েত, উল্লাহ্‌ মুসলিম 
জীগ কর্তৃপক্ষকে ঘৃণাক্ষরেও কিছু জানিতে না দিয়া লীগ-বিরোধী আল্লাহ, 
বখ.শ মন্ত্রিসভায় শ্বরাহ মির পদ গ্রহণ করেন। তাহার সহিত কিছু 
খ্যক লীগ সদশ্যও দল ত্যাগ্গ করিয়াছিলেন । খান বাহাদ,র আল্লাহ 
বখ২শের হত্যার পর স্যার হিদায়েত, উল্লাহ, আবার মুসলিম. লীগ দলে 
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প্রত্যাবর্তন করেন। মুসলিম লীগের প্রতি আনুগত্যের অভাবের জন্ত 
উহাকে কোন কৈফিয়ং দিতে হয় নাই। পরবর্তীকালে বাংলা দেশেও 
ইহা সংক্রমিত হইয়া উঠিয়াছিল । 

মুসলমান সংখ্যালঘিষ্ঠ প্রদেশ আসামে কিছু দিন পর কংগ্রেদ অন্তান্ 
দলের সহযোগিতায় স্যার সাদুল্লাহর মন্ত্রিসভার পতন ঘটাইতে সমর্থ হয় । 
ধাংলার স্তায় আসামেও ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষা করিতেন ইউরোপীয় 
সদস্যগপ। তাহার অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন দলের পক্ষে ভোট দান 
করিতেন এবং খুব অল্পক্ষেত্রে তাহারা নিরপেক্ষ থাকিতেন ॥ এস্থলে ইহা 
বিশেষভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে, সাতর্টি কংগ্রেসী প্রাদে শক ম্ি- 
সভায় যে কজন মুসলমান আসন লাভ করেন, তাহারা ক গ্রেস কিংবা 
মুসলিম লীগ টিকেটে নয়, বরঞ্ু নির্দশীয় প্রার্থী হিসাবেই নির্বাচিত 
হইয্লাছিলেন। কাজেই তাহাদের প্রতি মুসলিম লীগের মনোভাব যাহাই 
থাক না কেন,তাহাদিগকে দলত্যাগ* বা আদর্শত্র্ট বলা যায় নাই ॥ 

গোলটেবিল বৈঠকে বিশেষ যোগ্যতার সহিত স্বীয় কতব্য সম্পাদনের 
প্র জনাব মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ. আইন ব্যবসায়ী হিসাবে ইংলণ্ডের 
প্রিভি কাউন্সিলে যোগদান করিয়াছিলেন । ইতিমধ্যে মওলানা মোহাম্মদ 
আলি, স্যার মোহাম্মদ শফি, ডাঃ মোখতার আহমদ আনসারী, হেকিম 
আজমল খান প্রমুখ নেতৃধর্গ স্বতযুমুখে পতিত হওয়ায় ভারতের মুপলিম্ন 
রাজনীতিক্ষেত্রে জনাব জিন্নাহর শ্ভায় একজন প্রভাবশালী নেতার অভাব 
তীব্রভাবে অনুভূত হইতে থাকে । স্মরণ থাকে যে, ইহার বহু বৎসর 
পূব হইতে লীগের স্বায়ী সভাপতি মহামান্য আগা খান ইউরোপে 
স্বায়ীভাবে বাস করিতেছিলেন ॥। ভারতবর্ষে মুসলিম রাজ্রনীতিতে তাহার 
পুনঃ প্রবেশের সম্ভাবনা না থাকায় নেতৃস্থানীয় মুসলমানদের পীড়া'পীড়িতে 
জনাব জিন্নাহ ইংলগ্ডে আইন ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া ১৯৩৫ সালের শেষের 
দিকে ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন পূর্বক কিছু দিন পর মুসলিম লীগের প্রেসি- 
ডেণ্টের পদ গ্রহণ করেন ॥ মৃত্যুর পূর্ক্ষণ পর্যস্ত তিনি এই পদে অধিচিত 
ছিলেন । 

নৃতন ভারতধশাসন আইন প্রবর্তনের তারিখ ঘোষিত হইলে, জনাব 
জিন্নাহ সকলকে লীগের পতাকাতলে সমবেত হইতে আহ্বান জানান ॥ 


৩৩৪ আমাদের মুক্তি-সংগায 


'ঠাহারই চেষ্টায় ১৯৩৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে বেশ কিছু সংখ্যক সদস্য 
সুসলীম লীগ টিকেটে নির্বাচিত হইতে পারিয়াছিলেন। নির্বাচনের পর 
তিনি কংগ্রেসের সহিত সহযোগিতার আগ্রহ প্রকাশ করেন। কিন্তু কংগ্রেস 
কতৃপক্ষ কতৃক উক্ত প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়, ইহা উপরে বল! হইয়াছে । 
জনাব জিন্নাহ স্তায় একজন তেজস্বী ব্যজির পক্ষে কংগ্রেসের এই ওদ্ধতোর 
নিকট নতি স্বীকার কর সম্ভবপর হয় নাই ॥ একারণেই বোধ হয় তাহার 
সভায় একজন প্রগতিপন্থী মুসলিম রাজনীতিবিদ ১৯৩৭ সালে বিভিন্ন 
প্রদেশে কংগ্রেসী সংখ্যা-গরিষ্ঠ আইনসভাক্ন প্রতিক্রিয়াশীল এবং বৃটিশ 
সরকার-ঘে'ষা ব্যক্িগণের সমবায়ে গঠিত “ঠিকা মন্ত্রিসভার অস্তিত্ব 
বরদাশত করিয়াছিলেন এবং এই একই কারণে লর্ড লিন্লিথগোর 
আশ্বাসবাণীর পর কংগ্রেস মস্িত্ব গ্রহণ করিলে, তিনি লীগ সদশ্তগণুকে 
উহার বিরোধিতা করিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন ॥ লীগের এই নীতি শেষ 
পর্যস্ত অপরিবতিত ছিল বলিয়াই ইংরেজ শাসকচক্র পৃষ্ঠপোধিত একটি 
প্রতিক্রিয়াশীল সংস্থা নামে লীগকে দেশে বিদেশে অপবাদ কুড়াইতে 
হইয়াছে । বস্ততঃ লীগের বৃটিশ-বিরোধী কোন ভূমিকা ছিলনা এবং 
থাকিলেও তাহা ছিল অত্যন্ত অস্পষ্ট ও অবোধ্য। 


সহযোগিতার অন্তরায় 

এস্বানে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯১৬ সালে জনাব ধ্রিশ্নাহ্‌র এক্কান্তিক 
চেষ্টার ফলেই লক্ষৌ শহরে কংগ্রেস ও মুসলিম জীগের মধ্যে একটা 
সমবোত প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হইয়াছিল । ৩খন হইতে ১৯২৭ সাল পর্যন্ত 
লীগ ও কংগ্রেস একযোগে দেশকে স্বাধীনতার পথে আগাইয়া দিতে 
চেষ্টা করিয়াছে । বরং কোন কোন ক্ষেত্রে কংগ্রেস অপেক্ষা লীগই যে 
'অধিক প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠান, তাহ একাধিকবার প্রমাণিতও হইয়াছিল । 
১৯২৮ সালের কলিকাতায় অনুষ্ঠিত সর্দল সম্মেলনের পর হইতে ১৯১৩৫ 
সাল পর্যস্ত উভয়ের মধ্যে বে সকল মতবিরোধের স্ষ্টি হয়, কংগ্রেস 
কতৃপক্ষ যদি জনাব জিন্নাহর প্রস্তাব অনুসারে ১৯৩৭ সালে প্রদেশে লীগ- 
কংগ্রেস মধিসভা গঠন করিতেন, অথবা অন্ততঃপক্ষে মুলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ 


আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম ৩৩৫ 


প্রদেশে জীগ মঙ্ত্রিসভাকে নৈতিক সমর্থন জানাইতেন, তাহা হইলে উচ্থা 
“পিপবতীকালে পাকিস্তানের দাবীতে পরিণত হইত না। 


দীর্ঘ বঞ্চনা ও প্রতীক্ষার পর হঠাৎ ক্ষমতার আসনে অধিষিত হইলে 
সাধারণতঃ যাহা ঘষয়া থাকে, কংগ্রেসের ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিজস হয় 
নাই ॥ মিসরের খেদিভ, ইসমাইলের স্তায় কংগ্রেসী মগ্ত্রিসভা শাসনক্ষমতা 
'ল্লাভ করিয়াই অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া এমন কতকগুলি সংস্কায় 
প্রবর্তন প্রব্স্ত হন যাহার ফলে মুসলমানদের মনোভাবে এবং কোন 
কোন ক্ষেত্রে ধর্মে ও স্বার্থে প্রচণ্ড আঘাত লাগে । ৃষ্টাম্ত হিসাবে আইন 
পরিষদের অধিবেশনের শুরুতে বন্দেমাতরম গানের পগ্িবেশন, হুল- 
কলেজে পৌত্তলিক ভাবধারার প্রবর্তন, ব্যবসা-বাণিজ্োর ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্ব 
প্রদর্শন ইত্যাদির উল্লেখ করা যাইতে পারে ॥। তাহা ছাড়া মুসলমান- 
অধ্যুষিত প্রদেশে লীগ মগ্্রিসভার পতন ঘটাইবার জন্তও কংগ্রেস এ সময় 
নানা ঢেষ্টাচরিতে লিপ্ত থাকায় কংগ্নেন ও মুসলিম লীগ এবং তদ.হেতু 
হিন্দু ও মুসলমানের সম্পর্কের মধ্যে তিক্ততা অত্যন্ত ব্বদ্ধি পাইতে থাকে । 


লীগের কলিকাতা, লক্ষৌ এবং পাটনা অধিবেশনে তাই কগ্রেনী 
শাসনের বিরুদ্ধে নিন্দাস্থচক প্রস্তাব গুহীত হয় ॥ কংগ্রেস মন্ত্রিসভা তাহাদের 
বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলি মিথ্যা বলিয়] উড়াইয়া দেওয়ার চে 
“করিতে থাকায় লীগ-কতৃপক্ষ অতঃপর পীরপুরের রাজাকে সভাপতি 
করিয়া একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন। পীরপুর কমিটি তাহাদের 
“রিপোর্টে কংগ্রেস ম্ত্ত্রিসভাগুলির বিরুদ্ধে আনীত মভিযোগগুলির সত্যতা 
স্বীকার করেন। রিপো্টখানি প্রকাশিত হইলে কংগ্রেসের প্রতি মুসলমান 
“জনসাধারণের মনোভাব আরও বিষাক্ত হইয়া পড়ে ॥। কংগ্রেসের সমর্থনে 
হিচ্ষুরাও মুসলমানদের প্রতি আরও উগ্র হইয়া উঠে। ইহার দরুন 
সমঝোতার পথ ক্রমশঃ কণ্টকিত হইয়া উঠিতে থাকে । কগ্নেসের উপর 
তখন মওলানা আজাদের খুব প্রভাব ছিল।॥ এক্জন্ত অনেকে মনে করেন, 
তিনি চেষ্টা করিলে উভয়ের সম্পর্কের এতটা অবনতি ঘটিতে পারিত না। 
'কিন্ত তিনি তাহা করেন নাই ।॥ কারণ তিনি কংগ্রেসের অনুস্থত নীতির 
ঞকজন দৃঢ় সমর্থক ছিলেন । তাহার প্রতি লীগ কতৃপক্ষের অসন্ধা্টর সা 
একটি কারণ । 


২৩৪ আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম 


১৯১৩৫ সালে ভারত'শাসন আইন পাশ হইলে, ভারতীয়রিগকে- 
বিশেষ করিয়া কংগ্রেসকে তাহা গলাধঃকরণ করাইবার উদ্দেশ্যে এবং কংগ্রে- 
সের প্রতি সদিচ্ছার নিদর্শনস্বরূপ বৃটিশ সরকার বিচারাধীন অন্তরীণাবদ্ধ এবং 
মেয়াদ উত্তীর্ণ-প্রায় বহু বিপ্লবীকে একসঙ্গে ছাড়িক্লা দেন। যাহাদ্িগকে, 
ইহা'র পরও ধরিয়া রাখা হয়, যথাসময়ে তাহাদের বিষয়ও সহানুভূতির 
সহিত বিবেচিত হইবে বলিয়া তাহার! প্রতিশ্রুত হন । কংগ্রেস পার্টি যেই 
কয়টি প্রদেশ ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত হইলেন, সে সকল প্রদেশের বছ 
রাজনৈতিক বন্দীকে তাহার] সঙ্গে সঙ্গে মুজ্ করিয়া দেন ॥ বাংলায় বন্দীর 

ংখ্যা ছিল সর্বাধিক । বিনাশর্ে তাহাদের মুগ্জির জন্য কংগ্রেস দল জনাব 
ফজলুল হকের কোয়ালিশন মন্রিসভার উপর ভয়ানক চাপ দিতে থাকে। 
মহাত। গান্ধী হ্বয়ং এব্যাপারে বাংলার মগ্রিসভার সহিত যোগাযোগ শ্বাপন, 
করিয়াও কৃতকার্য হইলেন না। ফলে উভয়ের মধ্যে মতানৈকোর ইহা? 
একটি প্রধান কারণ হইয়া দাড়ায় ॥ স্মরণ করা যাইতে পারে, ইহারও 
পর্বে ১৯৩৭ সালে মুদলিম লীগ টিকেটে নির্বাচিত সদস্যগণকে বাদ 
দিয়। কৃষক প্রজা ও অন্তান্ত দলীয় সদন্য গণের সমবায়ে জনাব ফফলুল হক' 
বঙ্গদেশের প্রথম কোয়ালিশন মন্ত্রিস ভা গঠনের উদ্ভোগ গ্রহণ করিলে পরিষদে 

গ্রেস দলের নেতা শ্রী শরৎচন্দ্র বনু এই শতে জনাব ফজলুল হককে 
সমর্থনের প্রস্তাব দিয়াছিলেন যে, মন্ত্রিদভা গঠনের পর প্রথম স্থযোগে তিনি 
প্রদেশের রাজবন্দীদিগকে বিনা শর্তে মুজি প্রদান করিবেন । গভর্ণরের 
বিরোধিতার আশঙ্কায় তিনি এই প্রস্তাবে সম্মত না হইয়া শেষ পর্যন্ত" 
নিজেও লীগে যোগদান করেন। 


মুক্তিপ্রাপ্ত বিপ্রবিগণের অনেকে এ সময় স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়। যান ॥ 
ঘশাহার! গেলেন না, তীাহারাও ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ হইতে এই ভাবিয়া 
দূরে রহিলেন যে, সীমাবদ্ধভাবে হইলেও দেশের শাসন ক্ষমতা এদেশীর- 
দেরই হাতে আসিয়াছে । সবোপরি পর্ণ স্বাধীনত। না পাইলে ও বুটিশের 
বিরুদ্ধে তাহাদের যেই সকল অভিযোগ ছিল, উহার কিছুট। ইতিমধ্যেই 
দূরীভূত হইয়। গিয়াছিল । করংগ্রেসেরই প্রতি তাহাদের আত্তরিক টান ছিল 
সত্য কিন্ত লীগ মন্ত্রিসভাকেও তাহারা! কোন দিক্‌ দিয়। উত্যজ করেন 
নাই । নীতিগত কারণে কংগ্রেসের বিরো ধিতরে মুখে ফজলুল হক মহিসভাক 


আমাদের মুক্কি-সংগ্রাম ৩৭ 


অন্তিত্ব জনকয়েক ইউরোপীয় সদশ্ষের সমর্থনের উপর তখন নির্ভরশীল না 
থাকিলে বাংলায় মুক্তিপ্রাপ্ত রাজনৈতিক বন্দী সংখা! যে আরও অনেক 
বৃদ্ধি পাইত, তাহা অগ্ভান্ত রাজনৈতিক মহলের ধারণা ॥। মোটামুটিভাবে 
হল। যায়, সীমিত ক্ষমতা লইয়াও কংগ্রেসী, অ-কংগ্রেসী, মমিসভাগলি 
অজ সময় বছ জনহিতকর কার্য সম্পাদন করেন। 


কংগ্রেসের মন্ত্রিত্ব ত্যাগ 


কংগ্রেস মত্্রিসভার আয়ুফষাল দুই বৎসর পূর্ণ হইতে মা হইতেই বৃটিশ 
সরকান্প ছিতীয় মহাসমরে জড়িত হইয়া পড়েন। একটি ভয়াবহ মহাসমরের 
লক্ষণ পূর্ব হইতে জুম্পষ্ট থাকার, কংগ্রেস কতৃপক্ষ আগেভাগে বটিশ 
সরকারকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন ষে ভারতীয় জনসাধারণের অনুমোদন 
ব্যতীত ভারতবর্ষকে কোন যুদ্ধে জড়িত করার কিনা যুদ্ধে ভারতের সম্পদ 
নিরোগের সকল চেষ্টায় তাহারা বাধা দিবেন। ইহা? সত্তেও স্বটিশ সরকার 
১৯৩৯ সালের ৩র] সেপ্টেম্বর জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়। সঙ্গে 
সঙ্গে ভারতকেও তাহাতে জড়িত করেন। ইহার দুই সপ্তাহ পর কংগ্রেস 
ওয়াকিং কমিটি এইমর্মে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন যে, ভারতবর্ষ যুদ্ধে ফোগ- 
দান করিবে কিনা তাহা ভারতীররাই স্থির করিবে এবং ভারতে বা অন্ত 
কোথাও সাগ্রাজ্যবাদকে জীয়াইয়া রাখার জন্ত পরিচালিত কোন যৃদ্ধে 
প্রেস কোন রকম সহযোগিতা করিবেন না। কংগ্রেসের পক্ষে ইহা বলা 
যেমন খুবই স্বাভাবিক ছিল, তেমনি ভারতবর্ষকে একবার যুদ্ধে জড়িত করিয়া 
দিয়। জয়-পরাজয়ের পূর্বে সেই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করিয়৷ লওয়াও বুটিশের 
পক্ষে সম্ভব ছিল না। কাজেই উভয় পক্ষ তাহাদের শব স্ব মতে দৃঢ় থাকেন। 


বতলাট কংগ্রেসের উত্তরে যে বিব্বতি প্রদান করেন, তাহাতে কংগ্রেসের 
দাবী অন্বীকৃত এবং উহা অত্যন্ত অসম্ভতোষজনক বিবেচিত হওয়ায়, ১৯৩৯ 
সালের অক্টোবরের শেষে কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি প্রাদেশিক মদ্িসভ- 
গুলিকে গ্দত্যাগের নির্দেশ দেন। সঙ্গে সঙেই কংগ্রেস-শাসিত প্রদেশ সমূহের 
গ্গ্রিসভাগলি পদত্যাগ পূর্বক কংগ্রেসের প্রতি তাহাদের আনুগতা, ইহার 
খাদর্শের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা এবং সামগ্রিকভাবে ভারতবর্ষের জাতীয় 
২২-- 


৩৩৮ আমাদের মুক্তি "সংগ্রাম 


সর্ধাদার প্রতি তাহাদের গভীর শ্রদ্ধার পরিচয় প্রদান করেন। ইহার ফলে 
আবার এক অচলাবস্থার উত্তব ঘটল ॥! কিন্ত এতদসত্বেও ১৯৩৭ সালের 
স্ডার এবার আর বড়লাট ঠিকাওয়ালাদের হাতে মন্্রীত্ব ছাড়িয়া দিলেন না। 
সুযোগ বুঝিয়া লীগ কতৃপক্ষ এই সকল প্রদেশের লীগ পালণমেন্টারী 
পািকে মন্ত্রিসভা গঠনের আহ্বান জানাইতে যে অনুরোধ জ্ঞাপন করেন, 
বড়লাট তাহাও সরাসরি অগ্রাহ্থ করিয়া দেন। কাজেই কংগ্রেস শাসিত 
প্রদেশগুলিতে গভর্ণরের প্রতাক্ষ শাসন প্রবতিত হয় ॥ অপরপক্ষে লীগ 
কতৃপক্ষের অনুরোধ রক্ষিত না হওয়ায় স্বভাবতঃই তাহারা বড়লাটের উপর 
অসন্তট্ট হইলেন বটে কিন্ত ইহা আর গোপন রাখার অবকাশ রহিল ন। যে, 
মন্্রীত্বের বিনিময়ে লীগ কতৃপিক্ষ সামাজ্যবাদী ব্ু্টিশকে যুদ্ধে সাহায্য করিতে 
প্রস্তুত ছিলেন এবং থাকিবেন। 


তগ্রেস মগ্রিসভাসমূহের উপর লীগ কতৃপক্ষ ভয়ানক অসস্তষ্ট ছিলেন 
ইহা উপরে একাধিক স্থানে এবং প্রসঙ্গে বল। হইয়াছে । এক্ষণে তাহাদের 
এই আকম্মিক পদত্যাগে তাহারা আনন্দিতই হন। এই আনন্দের অভি- 
বাজির জন্ত লীগ কতৃপক্ষ মুসলমানদিগকে একট। নিদিষ্ট দিন “নাজাত 
দিবস” পালনের আহ্বান জ্বানান। শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রা ও জনসভা 
অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নাজাত দিবস উদ্যাপনের নির্দেশ প্রদত্ত হইয়াছিল ॥ 
তদনুসারে বাংলা সহ আরও কোন কোন প্রদেশে সাড়ম্বরে নাঞ্জাত 
দিবস উদ্যাপিত হয়। কিন্ত দেশের তৎকালীন পরিস্থিতিতে ইহার 
ঈমীচীনতার প্রশ্ন লইয়া? লীগ মহলে ওরুতর মতানৈক্য দেখা দেয় । 
নিখিল ভারত মুসলিম লীগ ওয়াকিং কমিটির সদন্ত জনাব আবদুর 
রহমান সিদ্দিকী লীগ কতৃপক্ষের এই কার্ষকে জাতীয় মর্ধাদার হামিকর 
বং সামাজ্যবাদীদের তাবেদ[রী নামে আখ্যায়িত করিয়া ওয়াকিং কমিটির 
সদত্তপদে ইন্তফ। দেন। যুক্ত প্রদেশের লীগ হইতেও কেহ কেহ স্বেচ্ছা 
উপরোক্ত কারণে খসির। পড়েন এবং বিরোধিতার জন্ত কেহ কেহ বহি 
হন। পাঞ্জাব, সিন্ধু, সীমান্ত প্রদেশ এবং আসামে নাজাত দিবস অত্যান্ত 
মামুলীভাবে উদযাপিত হইস্সাছিল। জনাব আবদুর রহমান সিদ্দিকী 
অতঃপর মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠানে আর কোন গুরত্বপূর্ণ পদ গ্রহণ করেন 
লাই। তবে তিনি ইহার বিরুদ্ধাচরণ হইতেও বিরত থাকেন । 


আমাদের মুক্তি-সং ৩৩৯ 


অতি তুচ্ছ ব্যাপার হইলেও নাজাত দিবস উদ-বাপনের ভিতর দিয়া 
“এই সতাটি উদবাটুত হইয়া পড়ে, কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে তিন বৎসরে 
এত অধিক বাবধানের স্ষ্টি হইয়। গিয়াছে যে অতঃপর উভয়ের মধ্যে সম 
'বোতার সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ । বস্ত্তঃ পীরপুর রিপোট প্রকাশের পর 
হইতে তাই কিছু সংখ্যক মুসজমান ভারতবর্ষে মুসলমানদের জন্ত একটি 
স্বতন্ত্র এলাকার পুরাতন দাবীর যৌক্তিকত। লইয়া নৃতনভাবে চিস্তাভাবন৷ 
করিতে থাকেন। ইহাদের সকলেই যে লীগ-সমর্থক ছিলেন, তাহা নয় । 


চৌধুগী রহমত আলি নামক পাঞ্জাবের জনৈক যুবক ইহার প্রয় আট 
বংসর পূর্বে ইংলণ্ডে অক্ফোড” বিশ্ববিগ্ভালয়ের ছাত্র ছিলেন। ভারতবর্ষ 
হইতে সে সময় নূতন কোন সাম্প্রদায়িক দাক্গা-হাঙ্গামার সংবাদ পাইলেই 
তাহ! নিবারণের উপায় সম্পর্কে তিনি গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া পড়িতেন। 
দাঙ্গার পশ্চাতে খ্যাতনামা বহু হিন্দু নেতার উষ্কানী এবং সাহায্যের কথা 
জানিতে পারিক্প। তিনি মর্মান্তিক যা,না অনুভব করিতে থাকেন। শেৰ 
পর্যন্ত তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, মুসলমানদের জন্ত একট! 
আলাদা এলাকার ব্যবস্থা না হইলে দূর ভবিষাতে তাহাদের অস্তিত্ব পর্যস্ত 
বিপন্ন হইয়া! পড়িতে পারে । কার্ধতঃ তখন হইতে তিশি ইংলগ্ের বিভিন্ন 
সংবাদপত্রে তাহার অভিমত নানাভাবে বান্ত করিতে থাকেন। কিন্ত 
ইহাতে বিশেষ কোন ফললাভ হইয়াছিল বলিয়া জান যায় না। 


পাকিস্তান নামের উৎপত্তি 


১৯৩০ সালের এপ্রিল মাসে স্যার মোহাম্মদ ইকবাল মুসলিম লীগের 
লাহাবাদ অধিবেশনে তাহার অভিভাষণে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা 
নিরোধকল্পে অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করায়, চৌধুরী রহমত আলি হি৪৭ 
উৎসাহে তাহার মতবাদ প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হন। ১৯৩১ সালে দ্বিতীর 
গোলটেবিল বৈঠকের সময় তিনি স্বরচিত একথানি পৃস্তিক! ইংলগ্ডে উপস্থিত 
সকল সদস্যের মধো বন্টন করেন। এই পৃস্তিকায় তিনি প্রস্তাব করেন 
পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান, কাশ্মীর ও সীমান্ত প্রদেশ লইর। একটি স্তর 
এলাকা গঠনপূর্বক উহাকে মুপলমানদের আবাসভূমি হিসাবে চিহ্তিতি 
রুরিয়া দেওয়া উচিত ॥ এই দৃষ্টকোশ হইতে তিনি পাঞ্জাবের, ৮৮ ক বের 


৩৪০ আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম 


. সিঙ্কুর ১, এবং বেলুচিস্তান ও পাখতুনিস্তানের 2৪০ সহযোগে তীহাক্ষ 
প্রস্তাবিত স্বতগ্র এলাকার নাম দেন 72175627--পাকিস্তান। এই নামের 
সহিত পাক, না-পাকের কোনই সম্পর্ক নাই । পৃথিবীর শত শত এলাকার, 
নামের ভ্তায় ইহাও একটি নাম মাত্র । 

লক্ষণীয় যে, মওলানা হাসরত মোহানী এবং স্যার ইকবালের পরি- 
কল্পনার ভার চৌধুরী রহমত আলির এই প্রস্তাবেও একটি মাত্র স্বতগ্র 
এলাকা গঠনের উপর জোর দেওয় হইয়াছে । ভারতবর্ষের মুসলমান, 
সংখ্যালঘু প্রদেশগুলির কথ দূরে থাক, এমন কি বাংলাদেশের পর্যন্ত 
ইহাতে কোন উল্লেখ নাই। অথচ এই তিনটি প্রস্তাবেই যেই এলাকা- 
গুলির প্রতি ইঙ্গিত বা উল্লেখ রহিয়াছে, সেখানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গাম? 
ছিল না বলিলে মোটেই অত্যুক্তি করা হয়না । পক্ষাস্তরে অধিকাংশ 
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হইত বিহার, যুক্ত প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ এবং 
বোগ্বাই প্রদেশের শহরাঞ্চলে। ১৯২৬ সালে ইহা বাংলায়ও বিস্তার, 
লাভ করিয়াছিল সত্য, তবে কোন সময় প্রদেশব্যাপক হয় নাই । বাংলা 
সহ দাঙ্গা-উপত্রত প্রদেশগুলি বাদ রাখিয়া ভারতবর্ষের এক কোণে মুসলিম 
অধ্যঘিত প্রদেশগুলি লইয়া একটি স্বতগ্ এলাকা গঠন ছার] কিন্নপে সংখ্যা- 
লঘ্‌ প্রদেশসমূহের মুসলমানদের জানমাল রক্ষা সংক্রান্ত বিরাট সমস্যার 
সমাধান সম্ভবপর বলিয়া তাহারা ধরিয়া লইয়াছিলেন, তাহা বুঝিয়৷ উঠাও, 
আর একট কঠিন সমন্তা ॥ কারণ, এক প্রদেশের সংখ্যালঘু মুসলমানদের, 
উপর অনুষ্ঠিত অত্যাচারের প্রতিশোধ অন্ত প্রদেশের হিন্দু সংখ্যালঘুদের' 
উপর গ্রহণ করা স্তায়ানুগ হইতে পারে না। 

লাহোর প্রস্তাব-পূর্ব কালে দাঙ্গ৷ উপক্রত প্রদেশগুলিতে ন্যুনপক্ষে তিন 
কোটি মুসলমানের বাস ছিল । বিস্ময়ের বিষয় যে, ইহাদের নিরাপত্তার 
উপর উল্লিখিত তিন প্রস্তাবে, এমন কি পরবতীকালে লাহোর প্রস্তাবেও 
জোর দেওয়া হয় নাই। ফলে দেশবিভাগ সত্তেও মুল সমস্যা মূলতঃ 
অমীমাংসীতই রহিয়া গিয়াছে । তাছাড়া ষেকোন কারণে হোক, না 
কেন, কাশ্মীর চিহ্নিত এলাকার অন্তভূক্ত না হওয়ায়, পাকিস্তান নামটিরও, 
সার্থকতা পুরোপুরিভাবে ফুট্টযা উঠিতে পারিতেছে না। সর্বোপরি পাকি” 
ক্যান নামটর মধ্যে বাংলার নামের প্রতিনিধিদ্বের জন্ত কোন অক্ষর সং 
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'যোজিত হয় নাই | হইহার ফলে অঙ্গ প্রদেশগুলির আত অথবা অন্তাক্ষর 
ংযোগে যে নামটি গঠিত হইয়াছে, তাহার সহিত যে বাংলারও সম্পর্ক 
রহিগ়াছে, তাহা বুঝা যায় না। অথচ বঙ্গদেশে তখন মুসলমানের সংখ্যা 
ছিল প্রস্তাবিত পাকিস্তানের মুসলমানদের সংখ্যার দ্বিগুণ । 
এলাহাবাদ অধিবেশনের পরও স্যার মোহাম্মদ ইকবাল দীর্থ আট 
বৎসর জীবিত ছিলেন। গোলটেবিল বৈঠকেও তিনি যোগদান করিয়া- 
"ছিলেন । কিন্ত উক্ত আট বৎসরের মধ্যে তিনি স্বতন্থ এলাক! দাবীর পুন- 
রাত্বত্তি করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় না । মগ্লানা হাসরত মোহানী 
শুধু যে তাহার অবশিষ্ট জীবনকালের দুই যুগের মধ্যে তাহার দাবীর পুন- 
ক্ুল্লেখ করেন নাই তাহাই নয়, উপরস্ত বসবাসের জগ্ভ তিনি পাকিস্তানেও 
আসেন নাই । একমাত্র চৌঁধুপী রহমত আলিই ১৯৩০ সাল হইতে 
পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সময় পর্যন্ত তাহার দাবীর উপর অনড় ছিলেন । তাহার 
স্বত্যুর পর এ মর্মে এক গুজব রটে যে, পাঞ্জাব প্রদেশ বিভাগ সম্পকিত 
ঘোষণা শ্রবণের পর হইতে তাহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়৷ পড়িতে থাকে । তদুপরি 
বাস্তহারা লক্ষ লক্ষ লোকের অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশায় তিনি এমনই মর্মাহত 
হইয়া পড়েন যে, অকালে তীহার স্বৃত্যু ঘটে । অথচ এই দুঢ়চিত্ত এবং 
'আদর্শবান ব্যক্তির নামটি পর্যস্ত আর কোথাও উচ্চারিত হইতে শুনা যায় 
'না। “পাকিস্তান শব্দটি যে তিনিই সবপ্রথম উচ্চারণ করিয়াছিলেন, 
ইহাও অনেকে ইচ্ছাকৃতভাবে ভূলিয়] যাইতেছে । 


পাকিস্তান দাবী 

উপরে বল। হইয়াছে, হ্বিতীয় মহাসমর আরম্ের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে 
নিখিল ভারত কংগ্রেস হুর্থহীন ভাষায় তাহাদের নীতি ঘোষণা করিয়। 
বৃটিশ সরকারের সহিত তাহাদের সহযোগিতা প্রত্যাহার করেন। পক্ষাস্তরে 
মুসলিম লীগ বৃদ্ধ সম্পর্কে উহার নীতি ঘোষণ। হইতে বিরত এবং উহার মূল 
লক্ষ্য সম্বন্ধে নীরবত। অবলম্বন করিয়। থাকায়, দেশে এবং বিদেশে ইহার 
তীব্র সমালোচনা চলিতে থাকে । এই পরিস্থিতিতে ১৯৪০ সালের ২১শে 
মার্চ লাহোরে মুরিম লীগের অধিবেশন আহত হয়। এই অধিবেশনে 
বৃদ্ধ এবং মুসলমানদের দাবী-দাওয়া সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হইতে 
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পারে মনে করিয়া ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি প্রদেশ হইতে পূর্বাপেক্ষা অনেক 
বেশী সংখ্যায় প্রতিনিধি লাহোরে সমবেত হন । ইতিহাস প্রসিদ্ধ বাদশাহী 
মসজিদের অদূরে মিণ্টো পার্কে বিরাট সভামণ্ডপে ২১শে মার্চ অধিবেশন 
শুরু হয় । অধিবেশনের তৃতীয় দিবদ বিষয় নির্বাচনী কমিটির প্রাতঃকালীন' 
বৈঠকে এই সবপ্রথম মুসলমানদের জন্ত একটি নয় বরঞ্চ দুইটি স্বতন্ত্র বাসভূমির 
দাবী সম্বলিত প্রস্তাবটি উত্থাপিত হয়। মুল অধিবেশনে উহা! উত্থাপনের 
জন্ত বাংলার তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী জনাব এ" কে. ফজলুল হকের নাম 
ঘোষিত হয়। বিষয় নির্বাচনী কমিটি অতঃপর প্রস্তাবটি সমর্থনের জন্ত 
প্রতোক প্রদেশ হইতে এক একজন প্রতিনিধির নাম করেন। তন্মধ্যে যুক্ 
প্রদেশের জনাব চৌধুগী খালেকুজ্জামানের নাম সর্বোচ্চে ছিল। 

প্ব সিদ্ধান্ত অনুসারে অপরাহ্নে মুল অধিবেশনে জনাব ফজলুল হাক- 
প্রস্তাবটি পাঠ করিতে দণ্ডায়মান হন। সভামণ্ডপে তখন নুনাধিক ৮০ 
হাজার দর্শক ও প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। প্রস্তাবটির একটি পংক্তিও 
শেষ না হইতে সভামণ্ডপে যে দশ্যের অবতারণ] হয়, তাহা লীগের 
ইতিহাসে ছিল সত্যই অভূতপূর্ব । পৃথিবীর কোন দেশের ইতিহাসে ইহার 
চেয়েও অনেক অধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে পর্যস্ত একসঙ্গে এত অধিক 
লে।কের সমাবেশে ইতিপূর্বে কোন বক্তা এত অধিক বার এবং এত ঘন ঘন 
হাততালি ও হর্যধ্বনি হারা সম্বধিত হইয়াছেন বলিয়া জানা যায় না।' 
জনাব ফজলুল হকের উচ্চকণ্ঠ জনতার বিরামহীন হর্ষধ্বনির মধ্যে এমনি 
তলাইয়া গিয়াছিল যে, তাহার নিকটতম ব্যক্তির কানে পর্যন্ত প্রস্তাবের 
অধিকাংশ শব পৌছিতে পারে নাই। প্রস্তাবটি সমর্থন করিলেন যৃত্ত 
প্রদেশের জনাব চৌধুরী খালেকুজ্জামান, আসামের জনাব আবদুল মতিন 
চৌধুরী, বিহারের জনাব হোসেন ইমাম, মধ্য প্রদেশের জনাব আবদুর রউফ 
শাহ, বোদ্বাইয়ের স্যার করিম ভাই, মাদ্রাজের জনাব ইসহাক শেঠ ও 
জনাব আবদুল হামিদ, পিদ্ধুর জনাব জি. এম. সৈয়দ, সীমান্ত প্রদেশের 
সরদার আওরঙ্গজেব খান, বেলুচিস্তানের জনাব কাজি মোহাম্মদ ইসা» 
এবং পাঞ্জাবের স্যার শাহ নওয়াজ প্রমুখ বক্তিগণ | শেষোস্ত জন অভার্থনঃ 
সমিতির চেয়ারম্যান ও মামদোতের দানশীল জমিদার ছিলেন । 
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লাহোর প্রস্তাব (বঙ্গানুবাদ) 

“শাসনতহ্বের প্রশ্নে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ কাউন্সিল এবং উহার 
কার্ষকরী কমিটি এ যাবৎ যে সকল কর্মপন্থা অবলম্বন করিয়াছে এবং ১৯৩৯ 
সালের ২৭শে আগস্ট, ১৭ই ও ১৮ই সেপ্টেম্বর, ২২শে অক্টোবর এবং ১৯৪০ 
সালের ৩র] ফেব্রুয়ারী তারিখে গৃহীত প্রস্তাবাবঙসীতে যে মনোভাব ব্যক্ত 
করা হইয়াছে, নিখিল ভারত মুসলিম লীগের এই অধিবেশন উক্ত কার্যক্রম 
ও মনোভাবকে সবতোভাবে অনুমোদন দান করিতেছে এবং হ্বযর্থহীনভাবে 
ঘোষণা কগ্রিতেছে যে, ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে ফেডারেশনের 
যে পরিকল্পনা সমিবেশিত হইয়াছে, উহা] এ দেশের বিচিত্র অবস্থার পরি- 
প্রেক্ষিতে সম্পূর্ণ অকেজো, অপ্রযোজ্য এবং মুসলিম ভারতের জন্ত উহা? 
একাস্তভাবেই গ্রহণের অযোগ্য ।”" 


“নিখিল ভারত মুসলিম লীগের এই অধিবেশন ছার্থহীন ভাষায় আরও 
উল্লেখ করিতেছে যে, যে নীতি ও পরিকল্পনাকে ভিত্তি করিয়া ১৯৩৫ সালের 
ভারত শাসন আইন প্রণীত হইয়াছে, উহা বিভিন্ন দল, সম্প্রদায়, স্বার্থ- 

২ল্লি্দের সহিত আলোচনাক্রমে পুনবিবেচনা করা হইবে বলিয়। ভারত 
সরকারের পক্ষ হইতে ১৯৩৯ সালের ১৮ই অক্টোবর তারিখে বড়লাট বে 
ঘোবণা করেন, তদনুযায়ী গোটা শাসনতান্তিক পরিকল্ননাটি পুনধিবেচনা না 
হইলে ভারতীয় মুসলমানদের সন্্রতি ও অনুমোদন ব্যতিরেকে প্রণীত অপর 
কোন পণিকল্পনাই মুসলমানদের জন্ গ্রহণযোগ্য হইবে না ।” 


“নিখিল ভারত মুসলিম লীগের অত্র অধিবেশন এই মর্মে অত্যন্ত 
নুচিত্তিত অভিমত প্রকাশ করিতেছে যে, নিয়োক্ত মৌলিক আদর্শপমূহকে 
ভিত্তি হিসাবে না ধরিয়া অপর যে কোন নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে প্রণীত 
শাসনতাগ্রিক পণিকগ্পনা কার্ধকর এবং মুসলমানদের জন্ত গ্রহণযোগা বপিয়া 
বিবেচিত হইবে নাঃ নিথিল ভারত মুসলিম লীগ তথা এদেশের কয়েক 
কোটি মুসলমানরা দাবী করিতেছে যে, যে সব এলাকার একান্তভাবেই 
মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ _ যেমন, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত এলাকা এবং ভার- 
তের পূর্বাকল, প্রয়োজন অনুযায়ী সীমানার রদবদল করিয়। এ সবল 
এবাকাকে ভোগোলিক দিক দিয়া একপভাবে পুনর্গঠিত করা হউক, যাহাতে 


৩৪৪ আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম 


উছারা শ্বাধীন ও শ্বতস্ত্র “স্টেট স'-এর রূপ পরিগ্রহ করিয়া সংশ্লিষ্ট ইউনিউটহর 
সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসিত ও সার্বভৌমত্বের মর্যাদ। লাভ কঞিতে পারে।” 


«এই অধিবেশন আরও দাবী করিতেছে যে, উপরোক্তভাবে গঠিত 
ইউনিটদ্বয়ে সংখ্যালঘুদের জন্ত শাসনতম্তে পর্যাপ্ত পরিমাণে এবং অত্যন্ত 
কার্ধকর আইনানুগ নিরাপত্তার বিধান রাখিতে হইবে; তাহাদিগের ধমীয়, 
সাংস্কতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং শাসন পরিচালনাসহ অন্তান্ত 
যাবতীয় স্বার্থ ও অধিকার সংরক্ষণের ক্ষেত্রে তাহাদিগের মতামতকে 
ওরুত্ব প্রদান করিতে হইবে । ভারতের অন্ত যে সব এলাকায় মুসলঙ্নানেরা 
সংখ্যালঘু, এসব এলাকায়ও মুসলমানদের নিরাপত্তার জন্ত শাসনতন্ত্র 
বিশেষ কার্ধকর ও আইনগত সংবিধানের ব্যবস্থা থাকিতে হইৰে এবং 
মুসলমান ভিন্ন অন্তান্ত সম্প্রদায়ের সংখ্যালঘুদের ধমাঁর, সাংক্কতিক, অর্থ- 
নৈতিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যাপারে তাহাদিগের তামত 
যাচাই করিতে হইবে ।” 


“নিখিল ভারত মুসলিম লীগের এই অধিবেশন উপরোক্ত মূল আদর্শ- 
সমুহের ভিত্তিতে লীগ ওয়াকিং কমিটিকে শাসনতস্ত্রের একটি পরিকল্পনা 
প্রণয়নের ক্ষমত অর্পশ করিতেছে। উত্ত শাসনতন্বের পরিকল্পনাটি এক্সপভাবে 
প্রণীত হইতে হইবে, যাহাতে সংশ্লিষ্ট এলাকা বা অঞ্চলহ্ুয় চুড়ান্ত পর্যায়ে 
দেশরক্ষা, যোগাযোগ, কাস্টমস এবং প্রয়োজনবোধে অন্ত যে কোন দফ- 
তরের দারিত্বভার স্বহস্তে গ্রহশ করিতে পারে |” 
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প্রস্তাবটি বাস্তবায়িত করিয়া তোলার জন্ত লীগ-প্রেসিডেণ্ট সমবেত 
সকলকে ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানাইয়া বলেন, এই 
সম্পরকে একটি চুড়ান্ত কার্ষসুচী লীগের পরবত্ত মাদ্রাজ অধিবেশনে উপস্থিত. 
করা হইাব। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক প্রশ্নে মুসলিম লীগের সুম্পষ্ট অভিমত 
এবং উহার লক্ষা ও উদ্দেশ্য এই সর্বপ্রথম ছ্র্থহীন ভাষায় ঘোষিত হওয়ায়,. 
লীগের এই অধিবেশনটি সমধিক গুরুত্ব লাভ করে। মুসলিম লীগের লক্ষ্য 
ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট ঘোষণার অভাবে যেসকল মুসলমান এ 
যাবং উহাতে যোগদানে বিরত ছিলেন, তাহাদের কেহ কেহ অতঃপর 
লীগের সদস্যপদ গ্রহণ করেন । 

পক্ষাস্তরে কেহ কেহ অমুসলিম মহলের স্তায় লাহোর প্রস্তাবকে একটি 
অবাস্তব ও উদ্তট পরিকল্পনা নামে অভিহিত করিয়া এই অভিমতব)জ্ঞ করিতে. 
থাকেন যে, ব্টিশ সরকার এবং কংগ্রেসের সহিত আপোষ-আালোচনায় দর 
কষাকষির জগ্চই ইহা রচিত হইয়াছে । যাহা হোক, পর বৎসর লীগের 
মাদ্রাজ অধিবেশনে লাহোর প্রস্তাবটি যথারীতি অনুমোদিত এবং পাকিস্তান 
দাবী জোরদার করিয়া তোলার জগ্ক লীগের শাখা প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতি, 
আহান জানান হয়। অতঃপর দেশের প্রত্যন্ত এলাকায় পর্ষস্ত অগণিত- 
সভা-সন্রেলনের অনুষ্ঠান এবং মিছিল ও মোর্চা সংগঠিত হইতে থাকে । 


একাদশ পরিচ্ছেদ 


ভ্রিপস মিশন 

ল'গের লাহোর প্রস্তাবটি কার্ষকর করিয়া তোলার জগ্ত একটি পরিকল্পনা: 
রচনায় লীগ মহল যখন অত্যন্ত ব্যস্ত ছিল, ইউরোপ এবং আফ্রিকার রণা*” 
জনে মিত্রশক্তি যখন যুদ্ধে জার্মানীর সহিত আণাটিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন 
না, সে সময় ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে জাপান আকশ্মিকভাবে মাকিন 
যুক্তরার্ট ও বৃটেনের বিরুদ্ধে যৃদ্ধ ঘোষণা করিয়া মিব্রশক্তিঃ বিশেষ করিয়া 
ব্টেনের জন্ত এক দারুণ সঙ্কটজনক পরিস্থিতি স্থষ্টি করে । মাকিন যুজরাট্ 
ও হ্বটেন পূব এবং দক্ষিণ-পৃব এশিয়ায় জাপানীদের অগ্রগতির বিরুদ্ধে 
কার্ষকর কোন প্রতিরোধমূলক ব্যবস্বা গড়িয়া তোলার প্বেই, জ্াপানীরা 
সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া! অধিকার পৃবক বার্গার ছারদেশে উপস্থিত হয় ॥. 
মা কয়েক মাসের মধ্যে বার্নাও তাহাদের অধিকারভূক্ত হইয়া পড়ে। 
বার্মা ও মালয় তখন বটিশের শাসনাধীন ছিল । 

প্রথম মহাসমরের নায় দ্বিতীয় মহাসমরেও ব্বটশ দরকার ভারতবর্ষকে 
তাহাদের প্রধান সরবরাহ-কেন্দ্র করিয়া গড়িয়। তুলিতেছিলেন। এই 
সরবরাহ কেন্দ্র এক্ষণে বিপন্ন হইক্প পড়িতেছে দেখিয়া বটিশ স€কার তথা 
মিত্রশক্তি অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়েন। এবার প্রথম মহাসমরকালীন। 
প্রতিশ্রাতির স্কায় ভূয়! প্রতিআতি হারা বিন্ষুষ ভারতবাদীকে তাহাদের 
যুদ্ধোগ্মে টাশিয়া আনিতে পারা যাইবেনা চিন্তা করিয়া তাহার নান। 
উপায় উদ্ভাবনে রত হন। প্রকৃতপক্ষে জাপান কতৃক বার্মা অধিকারের 
ফলে বৃটিশ সরকার ভারতবর্ষের সামগ্রিক নিরাপত্তা লইয়৷ অঠিশয় 
দুশ্চিস্তাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ভারতবর্ষ হাতছাড়া হইয়া পড়িলে 
সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে তাহাদের ক্ষমতা এবং প্রভাব-প্রতিপন্তির অবসান 
সুনিশ্চিত বুকিতে প্াবিয়া ভারতের তৎকালীন রাজনৈতিক অচল অবন্থা 
দূর করিবার উদ্দেশ্টে বৃটিশ মহিসভার অন্ততম সন্ত ন্চার স্ট্যাফোর্ড কীপ-সা 


৩৪৮ আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম 


কতিপর প্রস্তাব সহ ১৯৪২ সালের মার্চ মাসে দিল্লী আগমন করেন। 
ক্রীপ,স প্রস্তাবে হৃদ্ধাবসানে ভারতবর্ষকে কয়েকটি শর্তে ওপনিবেশিক 
শ্বায়ভ্তশাসন এবং প্রদেশগুলিকে কোন কোন ক্ষেত্রে আত্মনিয়স্রণাধিকার 
প্রদানের প্রতিশ্রতি ছিল। স্মরণ কর! যাইতে পারে, বৃটিশ মন্ত্রিসভায় 
যোগদানের পৃবে স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস রাশিয়ায় রাজদূত থাকার সমর 
রাশিয়া মিত্রশক্তির পক্ষাবলম্বন কিয়] দ্বিতীয় মহাসমরে যোগদান করে । 


এদেশে আগমনের পর তিনি কংগ্রেস, মুসলিম লীগ এবং অন্তান্ত রাজ- 
নৈতিক প্রতিষ্ঠানের সহিত আলাপ-আলোচন। চালাইলেন। কিন্ত শেষ 
পর্যস্ত কোন ফল হইল না। মহাত্মা গান্ধী তাহার প্রস্তাবকে “& 9০৪৮- 
08150. 01)6006 00. ৪. 072517176 179801, আখ্যা দিলে পর, কংগ্রেস 
কতৃপক্ষ সরাসরি ইহা প্রত্যাখ্যান করেন । অপেক্ষাকৃত দুর্ল মুসলিম 
লীগ কতৃপক্ষ বিশেষ করিয়া এই কারণে ইহ] গ্রহণের অযোগ্য বলিয়। 
ঘোষণ। করেন যে কংগ্রেসের সম্মতি ব্যতিরেকে বৃটিশ সরকার ইহা 
কার্ষকর করিবেন না এবং লীগের সব কয়টি দাবী পূরণেরও কোন প্রতিশ্রুতি 
ইহাতে নাই। সেই অবস্থা প্রস্তাবট অর্থহীন। কংগ্রেস ও মুসলিম 
লীগ কতৃ“ক প্রত্যাখ্যানের পর অন্তান্ত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান কতক প্রত্যা- 
খ্যানের আর কোন প্রশ্নই উঠে নাই । স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপসের প্রচেষ্টা 
এইন্রপে শেষ পর্যন্ত একটি পণুশ্রমে পর্যবসিত হয় এবং অচলাবস্বা 
অব্যাহত থাকে । 


কুইট ইত্ডিয়। প্রস্তাব 


এদিকে স্যার স্টাফোর্ড ক্রীপসের ভারতবষ ত্যাগের পর দেশের রাজ- 
নৈতিক পরিস্বিতির আরও অবনতি ঘটে । করগ্রেস ও লীগের মতবিরোধের 
অবসান ঘটাইয়া ব্বর্টিশ সরকারের উপর চাপ, স্থষ্টা করিয়া জাতীয় 
দাবী-্দাওয়া আদার এবং জাপানের আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষার 
জন্ত কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির বিশেষ প্রভাবশালী সদস্য শ্রী। চক্রবতা রাজা 
গোপালাচারিয়া মুসলমানদের পক্ষে কিছুটা অনুকুল বিবেচিত শর্তে 
লীগের সহিত যুক্তক্রণ্ট গঠনের জন্ত কংগ্রেসের প্রতি এক উদাত্ত আহ্বান 
খানান। কিন্ত নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির একটি অধিবেশনে তাহার 


আমাদের যুক্তি-সংগ্রাম ৩৪৯, 


এই প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য হইয়। বায়। কংগ্রেসের এই কার্ষে বিরজ্জ এবং: 
মর্মাহত হইয়া কংগ্রেসের এই একনি সেবক উহার সদশ্তপ্দ ত্যাগ 
করেন। রাজাজীর আপোষ প্রস্তাবটি সি. আর. ফমুল।৷ নামে খ্যাত 
হুইয়৷ রহিয়াছে । 


ইত্যবসরে যুদ্ধ পরিস্থিতির সুযোগ লইন্না শ্বাধীনত। পুনরুদ্ধারের জন্ত' 
গ্নেস একটি ব্যাপক পরিকল্পনা রচনার কার্ষে মনোনিবেশ করে । সেই 
বংসরেরই ৫ই আগস্ট কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি মহাত্মা গান্ধীর পরামর্শ 
অনুসারে, বৃটিশ সরকারকে অবিলঘ্ে ভারত ত্যাগ করিতে আহ্বান জানাইন্লা 
একটি সর্বসম্মত প্রস্তাব গ্রহণ করেন । ইহার মাত্র দুই দিন পর নিখিল ভারত 
কংগ্রেস কমিট তাহাদের আহমদাবাদ অধিবেশনে প্রস্তাবটি অনুমোদন 
করেন। ইহাই কংগ্রেসের কুইট, ইত্িয়। প্রস্তাব নামে খ্যাত ॥ প্রস্তাবটি 
যথারীতি গৃহীত হওয়ায় কয়েক ঘণ্টার মধো মহাত্মা গান্ধী এবং ওয়াকিং 
কমিটির উপস্থিত সদশ্তগণ গ্রেফতার হন। 


বৃটিশ সরকারের চও্নীতির প্রয়োগ কিন্ত এখানেই সীমাবদ্ধ থাকে নাই। 
তাহারা নিথিল ভারত কংগ্রেস কমিটিকে বে-আইনী প্রতিষ্ঠান বলিয়।. 
ঘোষণ। করিয়। প্রদেশগুলিতে কংগ্রেসের নেতৃস্বানীয় ব্যক্তিগণকে গ্রেফতার 
করিতে থাকেন। গ্রেফতারের কাজ এত ভ্রততার সহিত সম্পাদিত হয় 
যে, কয়েক দিনের মধ্যে সর্বভারতীয় কংগ্রেস নেতৃবর্গের মধ্যে শুধু শ্রীভুল।- 
ভাই দেশাই ও শ্রীরাজ! গোপালাচারিয়াই শেষ পর্স্ত কারাগারের বাহিকে, 
রহিয়৷ গেলেন । শ্রী ভুলাভাই দেশাই সেই সময় কেন্দ্রীয় পরিষদে কংগ্রেস 
দলের নেত। ছিলেন। পক্ষান্তরে শ্রীরাজ। গোপালাচারিয়া ইহার প্রায় তিন 
মাস পূর্বে কংগ্রেসের সহিত তাহার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছিলেন ॥ 
নেতৃবর্গের ধর-পাকড় শুরু হওয়া মাত্রই, সমাকজতস্ত্ী দলের শ্রী জরপ্রকাশ 
নারায়ণ, শ্রীমতি অরুণা আসফ আলি, শ্রীঅচুং পটবর্ধন, ডঃ রাম মনোহর, 
লোহিয়া প্রমুখ নেতৃবর্গ সহ আরও অপংখ্য কংগ্রেস কমী আত্মগোপন 
করেন । পুলিশের লোকজন ও গোয়েন্দারা তাহাদিগকে খু'জির1 বাহির 
করিতে সমর্থ হইল না। সংগ্রামী কংগ্রেসের দীর্ঘদিনের ইতিহাসে এক সঙ্গে 
একই কারণে এত শ্মধিক সংখাক নেতৃস্বানীয় বাজি ইতিপূর্বে কখনঞ 


৩৫০ আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম 


"গ্রেফতার হন নাই । গ্রেফতারের পর সম্ত্রীক মহাত্মা গান্ধী পুন! এবং অন্ঠান্ত 
নেত। বিভিন্ন কারাগারে প্রেরিত হন। 


স্বটিশ সরকায়ের এই ওদ্ধত্যপর্ণ চ্যালেঞ্জ জনসাধারণ সানন্দেই গ্রহণ 
'করে। কিন্ত কিভাবে চ্যালেঞ্জের সমুচিত উত্তর দিতে হইবে তাহার 
তাহা জানিত না। শুধু এইটুকু শুনিয়াছিল যে, 'কুইট, ইওডয়া' প্রাস্তাবকে 
কার্যকর করিতে হইলে 'বটিশ-রাজ খতম, করেঙ্গে, ইয়! মারেঙ্গে' ইহাই 
হইবে মূল মন্ত্র এবং শ্লোগান । 


কলিকাতার হিন্দু ছাত্রসমাজ ১২ই আগস্ট তাহাদের স্কুল-কলেজ 
হইতে বাহির হইয়া আসিয়া শোভাঘাত্রা সহকারে করেকটি প্রধান সড়ক 
প্রদক্ষিণ পূরক আন্দোলনের সুচনা করে । পর দিবস সভা করিবার জন্ত 
' তাহারা ওয়েলিংটন স্কোয়ারে সমবেত হইলে পুলিশ তাহাদের উপর প্রথমে 
জাঠি ও পরে গুলী চালায় । গ্রগ্ককার নিজেও শরীরের কয়েক স্থানে আঘাত 
পান। পুলিশের এই অন্তায় আচরণে ছাত্র ও যুব সম্প্রদায়ের ধৈর্যের বাধ 
ভাঙ্গিয়া পড়ে ॥ ইহার পর হইতে সমগ্র কলিকাতায় বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় 
এবং উত্তেজিত ছাত্রদের সঙ্গে জনসাধারণ আসিয়া যোগদান করে । তাহারা 
ধ্রামের দড়ি কাটিয়া, বাস-গাড়ীর টায়ার-টিউব ফুটা করিয়। দিয়া! গাড়ী 
চলাচল বন্ধ করিয়া দেয়। ব্যারিকেড, রচনার জন্ত ডাস্টবিন, চিঠির বাক্স 
ইট-পাটকেন্স আনিয়া মাঝখানে স্তুপীকৃতভাবে রাখা হইতে থাকে । 
ছোটখাটো পোস্ট অফিস ও পাবলিক টেলিফোনের উপর হামল। চলে 
এবং সাহেবী পোশাক পরিহিত ভারতীয়দের হ্যাট ও টাই অগ্নিদগ্ধ 
করা হইতে থাকে । কারখানার শ্রমিক4ও কাঞ্জ বদ্ধ করিয়া দেয়। 
উত্তর ও দক্ষিণ কলিকাতার্র দোকান পাট জোর করিয়া বন্ধ করিয়। 
দেওয়। হয় এবং গোপন বেতারকেন্দ্র হইতে আন্দোলনের সংবাদ প্রচারিত 
হইতে থাকে । 


তাহ ছাড়! অসংখ্য প্রচারপত্রে এবং হ্বাওবিলে কলিকাতার রাস্তাঘাট 
ছাইয়৷ যায় । পুলিশ ও মিলিটারী তখন বেপরোক়াভাবে অত্যাচার 
আরন্ত করিয়া দেয় । ফলে এক সপ্তাহের মধো, সরকারী হিসাবে ২০ জন 
এবং বেসরকারী হিসাবে ৬৫ জন নিহত এবং তিন শতাধিক লোক আহত 
হয়॥ এ সময়ে শুধু কলিকাতায় নৃযনাধিক পাঁচ হাজার লোক গ্রেফতাষ্জ 


আমাদের মুক্তি সংগ্রাম ৩৫১ 


হুইয়াছিল। গ্রেফতারের সময় ও পরে ইহাদের অনেকের উপর পুলিশ 
খ্ডয়ানক অতাচার করে । 


এ সময় বাংলার জনাব ফজলুল হকের দ্বিতীয় কোরালিশন মঘ্িসভা 
ক্ষমতার আসনে অধিষিত ছিলেন। ইহার দেড় বংসর পূবে ভাইস্রয়ের 
সময় কাউঙ্গিলে যোগদানের প্রত্নকে কেন্দ্র করিয়া লীগ কতৃপক্ষের সহিত 
তাহার ওরুতর মতবিরোধ উপস্থিত হইলে, ঢাকার নওয়াব হাবিবুল্লাহ 
এবং তিনি ছাড়া লীগপশ্বী অন্তান্ত মন্ত্রী পদত্যাগ করিলে পর, তিনি হিচ্ছু 
মহাসভাপন্বী ডঃ শ্বামাপ্রসাদ মুখাজীঁর দল ও অন্তান্তদের সহযোগিতায় 
বাংলায় দ্বিতীয় কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছিলেন। এ কারশে 
তিনি এবং নওয়াব হাবিবুল্লাহ লীগ হইতে বহিষ্কত হন। তাহার এই 
স্বিতীয়বার মত্ত্রিত্বের আমলে আগস্টের গণ-অভুযখান উপলক্ষে বাংলার হিচ্ছু 
যুবক সম্প্রদায় এবং হাজার হাজার হিন্দ, জনসাধারণ পুলিশ এবং সৈশন্গের 
হাতে যে অত্যাচার ভোগ করিয়াছে, বাংলার ইতিহাসে উহার বেশী 
লজীর নাই । 


মেদিনীপুরে অত্যাচার চরমে পৌঁছিলে মন্ত্রী হিসাবে ডঃ শ্যামা প্রসাদ 
তথায় গমন করিতে চাহিলে সরকার অনুমতি দেন নাই । এই অশোভন 
আচরণ এবং অত্যাচারের প্রতিবাদে ডঃ শ্যামপ্রসাদ মন্্রীত্ব ত্যাগ করেন। 
অত্যাচার ও নিপীড়নের পশ্চাতে জনাব ফজলুল হকের কোন হাত 
ছিল না॥ কিন্ত ডঃ শ্যামাপ্রসাদের অনুসরণে ইহার প্রতিবাদে পদতাগের 
পরিবর্তে নীরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ হ্বারা তিনি কেন অহেতুক ইহার দারিত্ব 
আইনতঃ ও দুশ্যতঃ স্বীয় স্কন্ধে লইয়াছিলেন তাহ] একটি গিজ্ঞাস্য হইয়া 
রহিয়াছে । অর্থমন্ত্রী হিসাবে ডঃ শ্যামাপ্রসাদের স্বান ছিল দুই নম্থরে এবং 
জনাব ফজলুল হকের সবচেয়ে বিশ্বস্ত সহকমী ছিলেন তিনি। 


আতঙিনী হাজরার আত্মদান 

কলিকাতার পরেই সর্বাগ্রে মেদিনীপুরের নাম করিতে হয়। “কুইট 
ইগ্ডয়া" আন্দোলনকারীরা মেদিনীপুরের কয়েকটি থান। হইতে বুটিশ শাসনের 
'টচ্ছেদ সাধনপূর্বক তথায় স্বদেশী শাসর-ব্যরস্থা কারেম করে ।' তশ্মধ্ে 
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একটি থানায় তাহাদের শাসনব্যবস্থা প্রায় ছয় মাস যথারীতি চালু 
ছিল। মহিষাদলে সৈন্যদের ন্যায় ইউনিফরম পরিহিত প্রায় কুড়ি হাজার 
স্বেচ্ছাসেবক থানার সম্মুখে সমবেদ হহঁয়। স্বাধীনত] ঘোষণা করে । সংবাদ 
পাইয়। জেলা ম্যাজিস্টেট একদল সশস্ত্র পুলিশসহ পূর্বেই তথায় উপস্থিত 
হইযলাছিলেন। কিন্তু স্থেচ্ছাসেবকগণের মনোভাব বুবিয়া তিনি কোন 
রকমে প্রাণ লইয়া ফিরিয়া যান। তৎপর ২৯শে সেপ্টেম্বর সরকারী 
ভবনগুলি দখলের অভিপ্রায়ে বু সহস্র লোক বিভিন্ন দিক হইতে 
তমলুক শহরে উপস্থিত হয়। একটি শোভাষাত্রী দলের নেতা ছিলেন 
রামচচ্র বেরা । পুলিশের বেপরোয়া আক্রমণে তিনি সাংঘাতিকভাবে 
আহত হইয়া থানাগৃহেই প্রাণত্যাগ করেন। অপর একটি দলের নেত্রী 
ছিলেন ৭৩ বৎসর বয়স্ক! মাতঙ্গিনী হাজরা ॥। তাহার হাতে ছিল কগ্রনেস 
পতাকা । সৈম্তর৷ প্রথমে তাহার হাত লক্ষ্য করিয়া গসী ছোড়ে। 
ডান হাতে গুলীবিদ্ধ হওয়ার পর মাতঙ্গিনী বাম হাতে কংগ্রেস পতাক। 
ধারণ করেন । সেই হাতর্টিও লক্ষ্য করিয়। সৈন্তরা গুলী চালায়। তৃতীয় 
গলীটি এই মহিয়সী মহিলার লল্লাট ভেদ করিয়া যায়। মাতঙ্গিনী 
আর দীড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে তাহার 
জীবন-প্রদীপ নির্বাপিত হইয়া যায় । ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্র/মের 
ইতিহাসে এই বীরাঙ্গনার নাম চিরকাল হ্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে । 


মেদিনীপুরের এই গ্ণ-অভ্যুথান দমন করিবার জন্ত বৃটিশ সরকার 
তাহাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়াও কোন কুল-কিনারা পাইতেছিলেন 
না। তমলুক ও কাথি হইতে বৃটিশ শাসনের উচ্ছেদ সাধন করিয়া 
ডিসেম্বর মাসের গোড়ার দিকে জনগণ তথায় একটি জাতীয় সরকার 
গঠন করে। এই জাতীয় সরকারের একজন প্রেসিডেন্ট! একজন সৈশ্গাধ্ক্ষ- 
এবং কয়েকজন মন্ত্রী নিযুক্ত হন। ইহাদের অধীনে থানা ও ইউনিয়ন 
াসন-কমিটি গঠিত হয়। বলা বাছল্য, ইহাদের চাবি মাস কাল স্থায়ী 
শাসন-আমলে বগ্তাঁপীড়িত অঞ্চলেও একটি লোক কোন দিন অভুক্ত" 
থাকে নাই । চুরি-ডাকাতি একেবারে বদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। ভিক্ষান্বত্তি 
বেআইনী ঘোষণ। করিয়া দিয়া জাতীয় সরকার দুঃস্ব ও অশন্ঞ। লন্ব- 
নারীদের ভরণপোধণের তার শবহন্তে গ্রহণ কন্জিয়াছিলেন। স্বটিশ আমলের 


আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম ৩৪৩ 


দুনীতিপরায়ণতা রাতারাতি ষেন কোন এক যাদুমষ বলে উড়িয়। গিয়াছিল। 
দেশপ্রেমে উহুদ্ধ অজ্ঞ জনসাধারণ রাতারাতি কতটা শক্তি সক্য় এবং 
বন্ুক-কামানের মুখে কতটা সাহসের পরিচয় প্রদান করিতে পারে 
মেদিনংপুর ইহার স্বাক্ষর বহন করে । 


১৯৪৩ সালের মার্চ মাসের শেষের দিকে ব্বটিশ সরকার অস্তরবলে তমলুক 
ও কাথি পুনর্দখল করিতে সমর্থ হন । এ সময় সৈল্তরা শত শত লোককে 
হত্যা ও গ্রামের পর গ্রাম ল.ঠন এবং অসংখ্য নারীর শ্লীতাহানি করে। 
কোন কোন এলাকায় চারি বৎসর পর, দেশ বিভাগের সময়ও, বৃটিশ সৈন্ 
এবং পুলিশদের ধ্বংসলীলার সুম্পষ্ট চিহ্ন বিদ্যমান ছিল একটি বেসরকারী 
হিসাবে প্রকাশ, আগস্ট আন্দোলনে শুধু মেদিনীপুর জেলায় সৈম্ত ও 
পুলিশের হাতে এগার শত লোক প্রাণ হারায় । আহতদের সংখ্যা ছিল 
ইহার পাঁচগুণ॥ ভারতবর্ষের মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাসে মেদিনীপুরের 
অশাক্ষত জনসাধারণের দুঢ় মনোবল, আদর্শের প্রতি অবিচলিত নিষ। 
এবং অপৃধ ত্যাগ্গের কথা চিরকাল (পথিত থাকিবে আর সেই সঙ্গে লোকে 
অশেষ শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিবে নব্য মেদিনীপুরের শ্রষ্টা এবং গণ- 
অভুযথানের কয়েক বৎসর পুরে লোকান্তগিত শ্রী বীরেন্রনাথ শাসমলকে ॥ 


ব্যাপকতা, তীরুতা ও ভগ্লাবহতার দিক দিয়। মেদিনীপুরের ঘটনাবলীর 
সহিত তুলনাযোগ্য না হইলেও বাংলার প্রায় সব জেলায় বিশেষ করিয়া 
দিনাজপুর, বীরভূম, ঢাকা, বর্ধমান, হাওড়া, হুগলী, নদীয়া, ময়মনসিংহ 
প্রভৃতি জেলায় জনতার হাতে লক্ষ লক্ষ টাকার সরকারী সম্পত্তি ও ভবন, 
অফিসঃ দলিলপত্র বিনষ্ট এবং সংঘর্ষে উভয় পক্ষের বছ লোক হতাহত হয় । 
দিনাজপুরেও মুসলিম লীগের বেশ প্রভাব ছিল ॥ তাহা সত্বেও এবং অন্ান্ত 
জেলার ব্যতিক্রমে এই জেলায় কিছু সংখ্যক মুসলমান আন্দোলনে সক্রির অংশ 
গ্রহণ করিয়াছিল । মুক্তির পর ইহারাই তেভাগা আন্দোলনের সুচনা করে । 


আসান প্রদেশ 
আসামেও নান শ্বানে এই গণ-জাগরণ ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছিল ॥ 


জনসাধারণ বহু স্থানে থান] এবং সরকারী ভবন দখল করির। উহার উপর 
২৩--. | 
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জাতীর পতাকা উড্ভীন করে। অতঃপর তাহার] রেল লাইন তুলিয়া, 
পৈশ্দের রসদের গুদাম লুঠ করিয়া বৃদ্ধ প্রচেষ্টায় দারুণ বিদ্বের স্য্টি করিতে 
থাকিলে, সরকার সৈল্গ ও পুলিশকে গুলী বর্ষণের নিরঙ্ক,শ ক্ষমতা দান 
করেন । কিন্ত ইহা সত্তেও প্রায় পাঁচ মাস কাল তথায় অরাজকতা চলে। 
আসামেও সৈম্ত এবং পুলিশের সহিত সংঘর্ষে বু লোক প্রাণ হারায় । 
আসামের এই গণ-সংগ্রামের সহিত কনকলতা নাকী মাত্র ১৩ বৎসর বল্স্ক। 
একটি বালিষঙ্চার আত্মাহুতি চিরকাল স্মরণীয় হইয়া থাকিবে । এই 
বালিকার পরিচালনায় একটি শোভাবাব্রী দল দরং জেলার সোহপুর 
থান। অধিকার করিতে যায় । থানার দারোগা কতৃকি গুলীবর্ষণের ভর 


প্রদর্শন সত্বেও কনকল'ত। দুঢ়পদে অগ্রসর হইতে থাকে । পুলিশ তখন 
তাহাকে সেই অবস্থায় গুলী করে। 


বিহার গ্রদেশ 
বিহারের গণ-অভ্যু্থান মেদিনীপুরের ঘটনাবলীর সহিত তুলনাযোগ্য ॥ 
'ককলিকাতার ছাত্রসমাজের ন্তায় পাটনার স্কুল-কলেজের ছাত্ররাও ১১ই 
আগস্ট ইহার সুচনা করে ॥ তাহার! প্রথমে হাইকোট” এবং আইন পরিষদ 
ভবনের উপর কংগ্রেসের পতাকা উড্ীন করিয়া উহাক় প্রতি তাহাদের 
আনুগতা প্রকাশ করে। আইন পরিষদের সম্মুখে পুলিশের সহিত এক 
₹ঘর্ষে ৭জন ছাত্র নিহত এবং প্রায়, একশত জন আহত হয়। ১২ই 
. আগস্ট হইছে বিহারের বহু জায়গায় ভয়াবহ গোলমাল শুরু হইয়া যায়॥ 
বাকীপুর জেলের সম্মুখে সংঘর্টিত ঘটনা তন্মধ্যে একটি । জনসাধারণ ডাকঘর 
ও থানা পোড়াইয়" দিয়া, রেল লাইন ও সেতু ভাঙ্গিয়া, টেলিফোন, এবং 
টেলিগ্রামের তার কাটিয়। দিয়! বিহারের যোগাযোগ ব্যবস্থা! ব্যাহত করিয়া 
দেয় । পাটনা শহর মিলিটারীর হাতে তুলিয়! দিয়াও সরকার ত্থ্যয় 
আইন এবং শৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনিতে সমর্থ হন নাই। ইহার পর পাটনায় 
একটি বন্দীশিবির স্বাপন করিয়া ক্রোধাদ্ধ সরকার বহু বিশিষ্ট নাগরিককে 
উহার মধ্যে অন্তাক্নভাবে আটক রাখিয়াছিলেন । রা 


মুজের দেলার হিন্'মুসলমান যুব. সম্প্রদার গেরিলা যুদ্ধের জগ ব্ছ 
অস্ত্রশস্ত্র সং গ্হপূর্বক একটি অনুচ্চ পাহাড়ে তাহাদের ঘটি স্বাপন্‌ করে।॥ 


আমাদের যুকি-সংগ্রাম ৩৫৫ 


তথ হইতে তাহারা বিভিন্ন স্থানে সরকারী সম্পত্তি লুঠন ও অন্তান্ত ধ্বং- 
সাত্মক কার্য চালাইতে থাকে । ইহাদের দমনের জঙ্জ সরকার বোমাবধী 
বিমান নিয়োগ করেন। ইহার ফলে অধশত যৃবক নিহত এবং প্রায় তিন 
শত জন আহত হয়। মেদিনীপুণের স্তায় বিহারেরও অনেকগুলি এলাকায় 
বেশ কিছুদিন জাতীয় সরকার কাজ চালু ছিল। প্রায় এক হাজার লোক 
সৈম্ত ও পুলিশের সহিত লড়াইয়ে বীরের মত তথাক্ন মৃত্যু বরণ করে। কিছু 
সংখাক লোকের স্ৃতদেহের কোন সন্ধানই পাওয়া যায় নাই। জনসাধা- 
রণের হাতে বিহারে বেশ কিছু সংখ্যক পুলিশকেও প্রাণ হারাইতে হইয়াছে। 
তাহা ছাড়া সরকারের অন্তান্ত ক্ষতির পরিমাণও দাঁড়াইয়াছিল কয়েক 
কোটি টাকার উপর ॥ বিহারে দণগ্রাপ্ত লোকের সংখ্যা ছিল কুড়ি 
হাজারেরও অধিক। 


যুক্ত প্রদেশ 


যুক্ত প্রদেশের যে কয়টি জেলায় গণ-অভ্ড্যতান সংঘটিত হয় তম্মধ্যে 
বালির। জেলার নাম সবাগ্রে উল্লেমযোগ্য । এই জেলায় বুটিশেএ শাসন- 
বাবস্বা একেবারে ভাঙ্গিয়৷ পড়িয়াছিল ॥ গণ-অ'দালতে অত্যাচারী অফি- 
সার এবং পুলিশের বিচ।র হইত । ইহাদের মধ্যে কয়েকজনের প্রতি 
চরম দণ্ডাজ্ঞ প্রদান এবং সচ্জে সঙ্গে কার্থকর করা হইয়াছিল। দুই মাস 
পর হস্তঠ্যুত এলাকা পরনর্দখলের সময় সৈগ্ঠরা কয়েক শত বাড়ীঘর আলা- 
ইয়া] দেয়, এবং গুলী করিয়া বু প্লোককে হত্যা করে ॥? এমনকি ধর্ষণের 
পর বছ নারীকে সৈন্ুপা বিবন্ত্র করিয়া রাস্তায় ছাড়িয়। দিয় চগম ববরতার 
পরিচয় দিতে একটুও সঙ্কোবোধ কর্গে নাই । 


উপভ্রত অঞ্চলের কথাই উঠে না, এমনকি শান্ত এলাকার বেসামরিক 
ইংরেজগণও বছ দিন ঘঞ্গের বাহিঠর যাইতে সাহস পান নাই 1 বনু ইং- 
,রেজকে অনাহারে এবং অধণহারে দিনের পর দিন কাটাইতে হইয়াছিল । 
যতদূর জানা যায়, যৃক্ত প্রদেশে গ্ণ-বিপ্রোহে প্রায় ৫০ট থানা, ৯০টি মর- 
কারী ভবন, প্রান ১২৫টি পোস্ট ও টেলিগ্রাফ অফিস, শতাধিক রেল স্টেশন, 
€& শতাধিক টেলিগ্রাম পোস্ট এবং ট্রেনের বনু কামরার বিশেষ ক্ষতি সার়িত 
হইয়াছিল । বিদ্রোহ দম্‌ন্রে জন্ত পুলিশ ও সৈল্গদল ১১৩টি ক্ষেত্রে গুলী- 
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বর্ষণ করে । সর্বমোট বাইশ হাজার লোককে গ্রেফতার ও চালান দেওয়? 
হইরাছিল। তন্মধ্যে এগার হাঙ্জার বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড লাভ করে । 
বেশ কয়েকজনের [ফাসি হয়। দিনাজপুর ছাড়া বাংলার সম্পূর্ণ ব্যতিকমে: 
বিহারের স্তায় যুজ্-প্রদেশেও হাজার হাজার মুসলমান আগস্ট বিপ্লবে; 
যোগদান করিয়াছিল ॥ 


বোন্বই প্রদেশ 


গ্রেস নেতৃবর্গের গ্রেফতারের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র বোম্বাই প্রদেশের শ্রমিক, 
কৃষক ও ছাত্র সমাজ সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করিয়া দেয়। আহ- 
মদাবাদ মিউনিসিপ্যাল স্কুলগুলির শিক্ষকবর্গ ধর্মবট করায় একই দিন ১৬ 
শত শিক্ষককে বরখাস্ত করা হয়। প্রদেশের অধিকাংশ সুতা ও বপ্র মিলে 
বহু দিন ধর্মঘট চলে । পোরবন্দরের জেলে সম্প্রদায় একটি সরকারী গুদাম 
হইতে প্রায় দুই লক্ষ টাকা মূল্যের চাউল, চিনি ইত্যাদি বাহির করিয়া 
লইয়। দরিদ্ু জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করে । বহু স্থানে কৃষকরা তাহ- 
দের উহ্ত্ত শন্ত সরকারের নিকট বিক্রয় করিতে অস্বীকার করিয়া পুলিশের 
হাতে নির্যাতিত হয় ॥ ভিলাদা নামক ম্বানে শোভাযাত্রীরা তাহাদের 
পথরোধকারী পুলিশের নিকট হইতে বন্কুক কাড়িয়া লইয়া তাহাদিগকে 
বন্দী করে। কংগ্রেস পতাকা অভিবাদন এবং ক্ষমা প্রার্থনার পর তাহা- 
দিগকে মুক্তি দেওয়া হয় ॥ বোম্বাইয়ে সংস্থাপিত গোপন বেতারকেন্দ্র 
হইতে সে সময় প্রত্যহ একবার সংবাদ প্রচা্িত হইতে থাকে। 

ংলার মেদিনীপুর এবং যুক্ত প্রদেশের বালিয়ার স্তায় বোশ্বাই প্রদে- 
শের সাতার] জেলায় গণ-আন্দোলন সবাপ্ক্ষো তীব্র আকার ধারণ করিয়া- 
ছিল ॥ প্রথম দুই মাস আন্দোলনকারীরা অহিস ছিল । কিন্ত পুলিশ 
ও ?সন্তদের নির্মম অত্যাচার প্রতিরোধের জন্ত জনগণ অবশেষে অস্ত্র ধারণ 
করিতে বাধ্য হয় ॥ ফলে সংগ্রামী জনতার হাতে বছ গ্রাম্য কাছারী, রেল 
স্টেশন, পোস্ট-অফিস, ডাক বাংলে। ইত্যাদি ধবংসস্বপে পরিণত হয় । সৈঙ্ক- 
এবং পুলিশ জনসাধারণের সহিত অশটিয়া উঠিতে না পারির়া বাহির 
হইতে বহু ও আমদানী করে । বাবুরাও দেশমুখ নামক একজন নামজাদা 
৩1 ইহাদের সর্দার হয় । ইহার সাহায্যে পুলিশ ধহ অপকর্ম সাধন 
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-করে। গণ-বাহিনীর বিপৃদ্ধ লোকজন একদিন ইহাকে ধরিয়া লইয়। গিয়া 
একটির পর একটি করিয়! তাহার অনপ্রতাঙ্গগুলি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া! তাহার 
প্রাণ সংহার করে। 


জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান শক্তিতে সন্ত্রস্ত হইয়া পুলিশের লোকজনের। 

সাতার। ছাড়িয়া পলায়ন করিলে পর তথায় একটি জাতায় সরকার প্রতি- 
চিত হয়। ইহা। “পত্রী সন্পকার"' নামে অভিহিত হয় । এই নূতন সরকার 
প্রায় দশ মাস কাল বিশেষ যোগ্যতার সহিত শাসনকার্য পরিচালনা 
করিয়াছিলেন। এ সময় গোপন কেন্দ্র হইতে শ্রীঅচুত পটবধ ন সাতার়ার 
এই গণ-বিদ্বোহ পঠ্চালনা করিতেন। সাতার পুনর্দখলের সময় সন্ত 
ও পুলিশের লোকজন জনসাধারণের উপর যে নির্মম অত্যাচার করিয়াছে 
তাহা স্মরণ করিলে শদীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে । এই গণ-আশোলনের 
সময় সাতারায় উভয় পক্ষে অধ সহঅ লোক প্রাণ হারায়। 


আপ্রোজ 


আগস্টের গণ-অভুঃখানে মাদ্রাজ প্রদেশেও পুলিশ এবং ঠসৈম্ভদের হাতে 
বহু লোক প্রাণ হারায়। বালিয়া ও মেদিনীপুরের ন্যায় মাদ্রাজেও একাধিক 
জেলায় বুটিশের শাসন-ব্যবস্থায় ইম্পাত-কাঠামো নিরস্ত্র জনসাধারণের 
রিক্ত হস্তের প্রথম আঘাতে ভাঙ্গিয়' চুরমার হইয়া গিয়াছিল । সেম্কানেও 
নির্দয় পুলিশ ও সৈম্তর! বহু জনক-জননীর কোল হইতে তাহাদের প্রাণ- 
প্রির সম্ভতানদিগকে ছিনাইয়া লইয়া গিয়া চিরদিনের জন্ত তাহাদিগকে 
নীরব-নিশ্চল করিক্লা দেয়। অবিশ্বান্ত অল্প সময়ের মধ্যে মাদ্রাজের গ্রামা- 
ঞ্লে পর্যন্ত গণ-সংঘষে” বু লোক হতাহত হয় । তবে গ্রেফতারের সংখ্য। 
অন্তান্ত প্রদেশের তুলনায় মাদ্রাজে কমই ছিল । সরকারী ধন-সম্পত্তি এবং 
ইমারত ইত্যািও এ প্রদেশে অপেক্ষাকৃত কম ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 


সীমান্ত প্রদেশ 


অস্ত্রই যাগাদের জীবনের প্রধান সম্বল, আগ আল্দোলনে সীমান্ত 
প্রদেশের সেই পাঠানরা অহিংস নীতির প্রতি আর এক দফা তাহাদের 


৩৫৮ আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম 


অবিচলিত আস্ব প্রদর্শন করে। পেশোয়ার হইতে এই অহিংস বিপ্লব 
আনম্দোলনটি ধীরে ধীরে সমগ্র প্রদেশে ছড়াইয়। পড়িয়াছিল । সীমান্ত গান্ধী 
খান আবদুল গফ.ফার খানের সুযোগ্য নেতৃত্বে পাঠানরা গোড়ার দিকে 
শুধু কংগ্রেস বাণীই ঘরে ঘরে পৌছাইয়া দিয়াছিল-কোনক্প ধ্বংসাত্মক 
কার্ষে লিগ হয় নাই। কিন্ত সরকার পক্ষে নান উদ্কানীমূলক কার্ষে 
শীঘ্রই পাানরা বিরক্ত ও উত্তেজিত হইয়া উঠে। অতঃপর তাহারা ছোট, 
ছোট দলে বিভক্ত হইয়া গ্রামাঞ্চলে ছড়াইয়া পড়ে এবং প্রতিবাদ সভার 
অনুষ্ঠান ও শোভাযাত্রা বাহির করিতে থাকে । পুলিশ ও সৈনারা শিরন্তু 
খোদাই খিদমত গারদিগকে এই কার্ধেও বাধা দিতে থাকিলে, কয়েক স্থানে, 
সংঘষ“বাধে এবং তাহাতে বহু লোক হতাহত হয়। 
পুলিশ ও সৈন্তদের এই কার্ষের প্রতিবাদে ৪ঠ1 সেপ্টেম্বর হইতে সমগ্র 
সামাত্ত প্রদেশে আইন অমান্ত আন্দোলন চালু করার কথা ঘোষিত হওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে সরকার পূর্বাপেক্ষা অধিক কঠোর মৃতি ধারণ এবং সৈশ্ুবাহিনীকে 
আন্দোলন দমনের জন্য নিরহ্ক,শ ক্ষমতা প্রদান করেন। অতঃপর আরম্ত হয়, 
খোদাই-খিদমতগার ও ছাব্র-যুবকদের উপর নিবিচারে লাঠি এবং গুলী 
চালনা । ১০ই অহ্টোবর মার্দান কোট প্রাঙ্গনে সশন্্র পুলিশ একটি নিরস্ত্র 
জনতার উপর গুলী বর্ষণ করিয়া আটজনকে নিহত এবং ব্রিশজনকে 
সাংঘাতিকভাবে আহত করে। অতঃপর মার্দান শহরে ১৪৪ ধারা জান্নী 
করিয়া সভা ও শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া হর । এই নিষেধাজ্ঞা 
অমান্যের জন্ত ২৭শে অক্টোবর সেম্বানে একটি জনসভা আছত হয় । 
উহাতে যোগদানের মানসে খান আবদুল গফকফার খান পাঁচ শত কম! 
সহ মার্দান জেলায় প্রবেশ করা মাত্রই সশস্ত্র পুলিশের একটি বিরাট 
দল অকল্মাৎ তাহাদের উপর ঝাপাইয়া পড়ে । তাহাদের লাঠির আঘাতে 
প্রায় সকলেই অন্নবিস্তর জখম হন। প্রহারের চোটে সীমান্ত গান্ধীর 
জ্ঞা লোপ পায়। সেই অবস্থায় পুলিশ তাহাকে গ্রেফতার করিয়া 
লইয়া যার । আন্দোলনের সময় সীমান্ত প্রদেশে পাঁচ সহশ্রাধিক 
লোককে গ্রেফতার করা হইরাাছিল। তন্মধ্য হাজারের অধিক লোক 
বিভিন্ন দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল । 


আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম ৩৫৯ 


অন্যান্য প্রদেশ 


কংগ্রেস নেতৃবর্গের গ্রেফতারের সংবাদ প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মধা- 
প্রদেশের বছু শহর ও গ্রামাঞ্চলে নিরুপদ্রব বিদ্রোহের আগুন জলিয়া উঠে ॥ 
কয়েক দিনের মধ্যে চিমুর, অস্তিঃ রামটেক, বেতুল, নাগপুর* যাভেলী প্রভৃতি 
স্বানে বিক্ষুন্ধ জনতা সরকারী সম্পত্তির প্রচুর ক্ষতি সাধন করে। কোন 
কোন ম্বানে তাহারা স্বাধীন সরকার স্বাপনপূবক নিজেদের চিত আইন- 
কানুন প্রবর্তন করিয়াছিল। এই প্রদেশেও পুলিশ এবং সৈম্তদের সহিত 
ঘষে বছ লোক হতাহত হয় । 


উড়িষ্যার শ্ায় একটি অনগ্রসর প্রদেশের অধিবাসীরা পর্যন্ত আগস্ট 
সংগ্রামে দারুণ সাহস ও দৃঢ়তার পরিচয় প্রদান করে। কটক, বালেখর 
ঢেন,.কানল তালছে, কোরাপুট, জয়পুর, চাতারা প্রভৃতি স্থানে বটিশ শাসন- 
ব্যবস্থা প্রায় ভাঙ্গিয়৷ পড়িয়াছিল। কয়েক স্থানে বছ মাস পর্যস্ত জাতীয় 
সরকার প্রতিষ্ঠিত ছিল ॥ অগ্ঠান্ত প্রদেশের স্ডায় উড়িষ্যায়ও পুলিশের সহিত 
সশ্ঘষে বহু লোক হতাহত এবং সহম্রাধিক ব্যক্তি দণ্ডিত হয়। 

আগস্ট গণ-বিপ্লবের সঠিক ও বিস্তারিত ইতিহাস নানা কারণে রচিত 
হইতে পারিতেছে না। তবে বিভিশ্ন কমিটর রিপোর্ট হইতে জানা যায়, 
আন্দোলনকারীদের পক্ষে নিহতদের সংখ্যা দশ সহস্সের অধিক দাঁড়াইয়া - 
ছিল । তন্মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল আড়াই শতের উপর । চিরাচরিত 
প্রথানুসারে সরকার পক্ষের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সযত্বে গোপন রাখা হইয়া” 
ছিল্ল বলির এক্ষেত্রে অনুমানই প্রধান সম্বল । তবে একটি নিডরযোগয 
সুত্র হইতে তখন প্রকাশ পাইয়াছিল, সংগ্রামী জনতার রুদ্ররোষের মুখে 
গণ-আদালতের বিচারে এবং অতকফিত আক্রমণে সরকার পক্ষের আট 
শতাধিক লোককে প্রাণ হারাইতে হইয়াছে । কিস্ত সবচেয়ে বড় 
কথা, শ্বতঃস্কুর্ত আন্দোলনের ব্যাপকতা এবং পরাধীনতার লোহকঠিন 
পৃঙ্খল ছিন্পের মানসে নিরক্ষর। নিরল জনসাধারণের বন্রকঠোর সহয়্, 
সর্বোপরি তাহাদের দুর্জয় সাহস ও মনোবল দেখিয়। স্বটিশ সরকার 
অত্যন্ত ভীত সম্তস্ত হইয়। পড়িয়াছিলেন। 

এই সর্বপ্রথম তাহার! বুঝিতে পারেন, মোগল সান্রাজ্যের ধবংস- 
স্বপের উপর তাহাদের সধত্বে নিমিত সৌধের স্থারিত্বের জঙ্ট এযাবৎ 


৩৬০ আমাদের মুক্তি সংগ্রাম 


তাহারা যাহাদের আনুগত্য ও সহযোগিতার উপর নির্ভর করিয়া আপসিতে- 
ছিলেন, সেই হিন্দুদেরই হাতে তাহা ধ্বংস হইতে যাইতেছে । পুলিশ 
ও মিলিটারী সাহায্যে ইহাদ্িগকে সাময়িকভাবে দমন করিবার শি 
তখনও হয়ত বৃর্টিশ সরকারের ছিল । কিন্ত তাহাদের শাসনের প্রতি 
হিন্দুদের সমর্থন এবং সদিচ্ছা ফিরাইযা আনার কোন যাদ্মন্্ই তখন 
আর তাহাদের হাতে অবশিষ্ট ছিল না। 

অনেকেব বিশ্বাস সেই সময় হইতে তাহারা ভারতবষ ত্যাগের প্রস্তুতি 
গ্রহণ কগ্রিতে থাকেন ॥। সদাসতর্ক জনাব জিন্নাহ ঠিক এ সময আওয়াজ 
তোলেন, 19:10 5:70 001/--হিন্ু রাজনীতিকদের মতে ইহার অর্থ 
দাড়ায় 8 11501000101 05100, 58 এই প্রচাংণার ফলে ভারত- 
বষে'র স্বাধীনতাব প্রশ্ন জনাব জিন্নাহর ভূমিকা সম্পর্কে নান' জল্পনা 
কপনাএ উদ্ভব ঘটে এবং তাহার দেশপ্রেম ও স্বজাতি-প্রীতিকে লোকে 
সন্দেহের চোখে দেখিতে থাকে । আগস্ট আন্দোলনেব সমযই রাস্টীয় 
স্বয়ংসেবক দলের অস্তিত্বের প্রথম সন্ধান পাওয়া যায় । বিহার, মধা প্রদেশ 
এবং বোম্বাইর কোন কোন স্থানে ইহারাই হিন্দু জনসাধারণকে নেতৃত্ব 
পান কগিয়াছিল। শান্দোলন প্রণমিত হওযার পর ইহাদের কর্ম তৎপরতা 
শাসক গোঠীিপ পথিবর্তে মুঘলমানদেব বিকদ্ধে পরিচাপিত হয । 

পিপাহী বিদ্রোহের সমযেব তুলনায় আগস্ট আনলোলনে বৃটিশের পক্ষে 
ক্ষয় ক্ষতির পরিমাণ অনুলেখমোগ্য হইলেও ইহা ভাবতবষে তাহাদের 
শাসন-ব্বস্থাপ্র মূলে যে ফাটল ধরাইয়া দেয় তাহার বস্তি রোধেব সময় 
এবং স্বযোগ আর তাহারা পান নাই । ইউরোপ ও আদ্বিকাব বিভিন্ন 
রূণক্ষেত্রে যখন জার্মানীর হাতে তাহাদের বিপর্যয়ের পর বিপর্যয় ঘটিতেছিল 
ঠিক সেই সময ভারতবর্ষের দক্ষিণ পূব সীমান্তে তাহাদের জন্ত আর এক 
নূতন বিপদ-সঞ্কেত উত্থিত হয়। 


আজাদ হিন্দ ফৌজ 


ছিতীর মহাসমরে ভারতবষে'র কোন স্বার্থ ছিল না। ভারতবাসীদের 
সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে বিশ সরকার বৃদ্ধের খাতার ইহার নাম লিখাইয়। 


আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম ৩৩১ 


“দিয়াছিলেন। ইহার প্রতিবাদ স্বক্মপ বিভিন্ন প্রদেশের কংগ্রেসী মধিসভা 
“পদত্যাগ করেন! তাহাদের এই কার্ষে শাপে বরের তায় লাভবান হন 
বৃর্টিশ সরকার । তাহারা নিবিবাদে সে সকল প্রদেশের লোকবল ও সম্পদ 
যুছধে নিয়োগ করিবার স্রযোগ পান। ক্ষমতা হাতছাড়া হইয়া পড়ার 

গ্রেণীব্া এ ব্যাপারে বৃর্টিশ সরকারকে বাধা দিতে পাগিতেছিলেন না সতা, 
কিন্ত মনে মনে অতিশয় ক্র-্ধ হইয়া ব্রহিলেন । ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর 
মাসের গোড়ার দিকে জাপান যুদ্ধে অবতীর্ণ হইসে তাহাদের বিক্ষোভ 
প্রকাশের একট] মহা সুযোগ উপস্থিত হয়। কেন্্রীয় পরিষদে যৃদ্ধ- 
প্রসঙ্গ উত্থাপিত হওয়া মাত্রই পরিষদে কংগ্রেসী দলের তদানীন্তন নেতা 
জনাব আবদুল কাইয়,ম খান মন্তব্য করেন, "ম্বাধীনতাই তাহাদের একমাত্র 
লক্ষ্য । স্বাধীনতাই যদি না পাওয়া গেল, তাহা হইলে গরুর জায়গায় 
গাধা আসিল কি আর কিছু আসিল, তাহা লইয়? তাহাদের কোন 


মাথ' ব্যথ। নাই | বিদেশী শাসনের প্রতি তাহাদের মনোভাব অপরিবতিতই 
থাকিবে ।' 


পরিষদকক্ষে উচ্চারিত জন।ব আবদ.ল কাইয়ুমের এই একটি মাত্র বাকা 
হইতে বৃটিশ সরকারের প্রতি কংগ্রেসের মনোভাবের যথেই পরিচয় পাওয়া 
যায় । “কুইট, ইয়া" প্রস্তাবের উপর বুটিশ সরকার এ কারণেই এতটা 
'চট। ছিলেন ॥ এদিকে জাপান যুদ্ধে যোগদান করিয়াই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া 
হইতে বৃটিশ মাফিন, ওলন্দাজ এবং পতুগীজদের শাসন এবং প্রভাব নষ্ট 
করিয়। দেয় । ১৯৪২ সালের ফেব্রুয়াঙ্গীর মধ্যভাগে পিঙ্গাপূর ও মালয়ের 
পতন ঘটিলে* তাহাদের পশ্চান্তাগ রক্ষার জন্ত ভারতীয় সৈন্পিগকে তথায় 
ফেলিয়। রাখিয়। ইংরেজ সৈম্রা প্রাণ লইয়। বার্মা এবং কিছু দিন প্রবার্মী 
হইতে ভারতাভিমুখে পলায়ন করে। সিঙ্গাপুর এবং পারশ্ববতাঁ এলাকার 
জাপানের হাতে তখন প্রায় কুড়ি হাজার ভান্তীয় সৈন্য বন্দী হইয়া পড়ে। 
ক্যাপ্টেন মোহন সিংহও সেই সঙ্গে আটক হইয়া পড়িয়াহিলেন। বন্দী 
ভারতীর টসম্ছদের সমবায়ে একটি মুঞ্জি বাহিনী গঠন পূৰক বটিশের হাত 
হইতে ভারতের স্বাধীনতা ছিনাইর] লওয়ার জন্ত তিনিই সর্বপ্রথম একটি 
'পরিকল্পন। ঝচনণ' করেন ॥ জ্ঞানী শ্রীতম্‌ পিংহ, স্বামী সত্যানন্দ পুরী প্রমুখ 
'ন্তৃবর্থ তাহার সহিত এ ব্যাপারে একমত হন । জাপ-মিপিটারী ক্তপক্ষ 


৩৬২ আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম 


তাহাদের পরিকল্পনাটি অনুমোদন করিবার পর, কুয়ালালামপুরে আজাদ 
হিন্দ, ফৌজের প্রতিষ্ঠার কথা সাধারণ্যে ঘোষিত হয়। ইহার কিছুদিন, 
পর আরও প্রায় চপ্লিশ হাজার ভারতীয় বুদ্ধবন্দী ক্যাপ্টেন মোহন সিংহ-এর, 
পতাঞকাতলে সমবেত হন ॥ সামরিক শিক্ষার জন্ত ইহারাও যথা সময়ে: 
বিভিন্ন শিবিরে প্রেরিত হইতে থাকেন । 


মার্চ মাসে জাপানের রাজধানী টোকিওতে প্রথম মহাসমর কালীন 
ভারতের অগ্ততম বিপ্লবী নেতা শ্রী রাসবিহারী বসুর সভাপতিত্বে দক্ষিণ-পূর্ব 
এশিয়ার নেতৃস্থানীয় ভারতীয়গণের এক সম্মেলন আহত হয় ॥। এই; 
সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুসারে জুন মাসে ব্যাক্ককে আর একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত 
হয়। ইহাতে ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘ জন্মলাভ করে এবং শ্রী রাসবিহারী- 
বনজ ইহার সভাপতি নির্বাচিত হন। 


ইতিপূর্বে কঠাপ্টেন মোহন সিংহ-এর নেতৃত্বে ভারতীয় যুদ্ধ বন্দীদিগকে 
লইয়া] গঠিত আজাদ হিন্দ, বাহিনী এই সম্মেলনে যথারীতি স্বীকৃতি পায় । 
এ সময় আজ দ হিন্দ বাহিনীর লোকজনের সংখ্যা প্রায় আশি হাজারে 
দাড়াইয়াছিল। তশ্মধ্যে প্রায় কুড়ি হাজার ছিল স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত: 
নূতন রিক্র-ট । 

ব্যাঙ্ক সন্মেলনে সমবেত নেতৃত্বন্দ ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্নে জাপানের" 
মনোভাব জানিবার চেষ্টা করেন। কিন্ত জাপ-কতৃর্পক্ষ সে সম্পর্কে নীরব 
থাকিয়া আজাদ হিন্দ ফৌজের লোকজনকে তাহাদের সৈগ্দের সঙ্গে যুদ্ধে 
নিয়োগের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। মোহন সিংহ এই ব্যবস্থার বিরোধিতা 
করিতে থাকায় ক্রদ্ধ জাপ-কতৃপক্ষ তাহাকে গ্রেফতার করিয়া আবার, 
বন্দীশিবিরে পাঠাইয়া দেন। গ্রেফতারের সময় মোহন সিংহ আজাদ' 
হিন্দ, ফোৌজ ভাঙ্গিয়। দিয়া লোকজনকে আপন আপন শিবির ত্যাগ 
করিয়া চলিয়া যাইতে নির্দেশ দেন। তাহার অগ্তায় গ্রেফতার এবং 
ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্নে জাপ-কতৃপিক্ষের অর্থপূর্ণ নীরবতা হইতে 
আজাদ হিন্দ ফৌঁজের লোকজনের বুঝিতে পারে, তাহাদের সাহাষেঃ 
জাপানীরা যদি কোন রকমে ভারতবর্ষ জয় করিতে সমর্থ হয়, তাহ হইলে 
উহা! তাহার! দখলে রাখিবার চেষ্টা করিবে । তেমন অবস্থার পরাধীন: 
ভারতবর্ষ পরাধীনই থাকিয়া যাইবে। তঞ্াৎ হইবে শুধু মনিবের পরিবর্তন & 


আমাদের মুক্তি সংগ্রাম ৩৬৩ 


এ কারণে মোহন সিংহ-এর নির্দেশ অনুসারে বহু লোক শিবির ত্যাগ করিয়া? 
চলিয়া যায়। ইহা সত্বেও আজাদ হিন্দ কফৌঁজের অগত্ব রক্ষার জঙ্গ 
প্রবীণ বিপ্রবী শ্রী। রাসবিহারী বন্গু আপ্রাণ চে করিতে থাকেন। কিন্ত তিনি 
ভাঙন রোধ করিতে পারিতেছিলেন না। জাপানীদের বিরদ্ধে বিক্ষোভ 
কোথাও আত্মপ্রকাশ এবং কোথাও ধুমায়িত হইতে থাকে । 


সুভাষ চন্দ্রের উপন্থিতি 

ঠিক এই সময় একখানি জার্মান সাবমেরিনযোগে ভারতীয় জাতীয় 
কংগ্রেসের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট শ্রী সুভাষ চন্দ্র বসু ইউরোপ হইতে সুমাত্র? 
দ্বীপে অবতরণ করেন । কলিকাতায় স্বগৃহে অস্তনীণাবদ্ধ শ্রী সুভাষ চন্দ্র বক্র 
মহাসমরেন্স গোড়ার দিকে পাহারারত পুলিশের দুষ্ট এড়াইয়া মুদলমান 
দবেশের বেশে পলারনপূর্বক প্রথনে কাবুল এবং তথা হইতে বালিন 
পৌঁছেন। বালিন ও ভিয়েনায় বসিয়া জানান কতৃপক্ষের সহিত গোপন 
সল1-পরামর্শের পর একথানি জানান সাবমেরিনযোগে তিনি জাপানীদের 
অধিকৃত সুমাত্রা দ্বীপে গমন করেন । জাপান সরকারের অনুরোধক্রমে অতঃ' 
পর শ্রী সভা চন্দ্র বস্থু তথা হইতে বিমানযোগে টোকিও বান। সেম্বানে 
তিনি জ্বাপান সরকারের সহিত ভারতবধের স্বাধীনতার প্রশ্নটি চুড়াস্তভাবে 
মীমাংসা করিয়া লইক্স1 ১৯৪২ সালের ২রা জুলাই শিঙ্গাপুরে পৌঁছেন। 
ইহার মাত্র দুই দিন পর সিঙ্গাপুরে ভারতীয়দের এক বিরাট সভা অনুষ্ঠিত 
হয়। উক্ত সভায় শ্রীরাসবিহারী বন্থু স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করিয়া শ্রী সুভাষ চন্দ্র 
বন্থুকে বিন' প্রতিহ্বন্বিতায় ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘবের সভাপতির পদে 
নিবাচিত হওয়ার সুযোগ দেন। ক্যাপ্টেন মোহন সিংহ তখনও বন্দী 
শিবিরে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনিও সঙ্গে সঙ্গে মুক্তিলাভ করেন। 

শ্রী সুভাব চন্দ্রের নির্বাচনী মূল সমস্তার সমাধান সহজতর হুইয়া যায়। 
দভাস্বলেই তিনি ঘোষণা করেন, ইংরেজদের হাত হইতে ভারতবর্ 
ছিনাইয়া লওয়ার ব্যাপারে আজাদ হিন্দ ফৌঁজকে জাপান সরকার সর্ব- 
প্রকার সাহাধ্য দান করিবেন এবং সাহাযোর বিনিময়ে ভারতের উপর 
তাহারা কোন দাবীন্দাওয়৷ করিবেন না । ইহার পর ১ই জুলাই নিঙ্গাপুরে 
প্রায় অর্ধ লক্ষ ভারতীয়দের অপর একটি সভা হয়। এই সভায় তিনি৷ 
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আজাদ হিন্দ ফৌঁজের ব্যয় নির্বাহের জন্ত প্রবাসী ভারতীয়দের নিকট অর্থ 
সাহাযোর আবেদন জানান । সভাম্লেই সঙ্গে সঙ্গে কয়েক কোটি টাকার 
প্রতিশ্তি এবং বেশ মোটা অর্থ সংগৃহীত হয় । শেষ পর্যস্ত এই তহবিলে 
প্রাক ১৩ কোটি টাকা, প্রচুর অলঙ্কার এবং খাগ্যশস্য সংগৃহীত হইয়াছিল। 
ইহার একটা বড় অংশ আসিয়াছিল প্রবাসী ভারতীয় মুসলমানদের নিকট 
হইতে । বার্মার বিখ্যাত ব্যবসায়ী জনাব হবীব মোহাম্মদ একাই এক 
কোটি টাকার অধিক দান করেন। তাহার দেশপ্রেম ও বদান্ততার জন্য 
তাহাকে 'সেবক-ই-হিন্দ' উপাধি প্রদান করা হইয়াছিল । 


'আজাদ হিন্দ, মন্ত্রিসভা 


আজাদ হিন্দ, ফোঁজের গঠন ও পুনবিন্তাসে দুই মাস অতিবাহিত হয়। 
অতঃপর ১৯৪২ সালের অক্টোবর মাসে নিয়লিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়। 
'আজাদ হিন্দ সরকারের মপ্রিসভা গঠিত হয় -প্রেসিডেণ্ট শ্রী সুভাষ চন্দ্র 
বস্তু, মদ্রী শ্রী রাসক্হারী বস্তু, কর্ণেল শাহ্‌ নওয়াজ ; কর্ণেল এ. সি. চটো- 
পাধ্যায়,। কাপ্টেন লক্ষী স্বামীনাথন, দেবনাথ দাস, করিম গনি, ডি. এম. 
খা» এ. ইয়ালাপপা; জে, থিভি ; এ. এম. সরকার ; সরদার ঈশ্বর সিংহ, 
কর্ণেল আজিক্জ আহমদ, কর্ণেল এন. এস. ভগৎ ; কর্ণেল জে. কে ভেখসলা, 
কর্ণেল এম. জেড, কিয়ানী : কর্ণেল গুঙগগজার সিংহ : কর্ণেল লোকনাথম.; 
এ. এম. সাহা ও কর্ণেল এহসান কাদির । মগ্রিসভার ছয়জন সদস্য বাতীত 
আরও কতিপয় মুসলমান এ সময় আজ্গাদ হিন্দ,সরকা'্রের বিভিন্ন বিভাগের 
উচ্চ পদে নিযুক্ত হন॥ কর্ণেল হবিবুর রহমান হন পদাধিকার বলে 
সবাধিনায়ক সুভাষ বনু এডিকং ॥ 

আজাদ হিন্দ, সরকার যথাসময়ে জাপান, ফিলিপাইন, মাঞ্চ কু, 
'জার্মানী, থাইল্যাও্ড, বার্মা, ইতালী প্রভৃতি রাষ্ের স্বীকৃতি লাভ করেন। 
ভারতের স্বাধীনত। সংগ্রামের প্রতি সহানুভূতির নিদর্শন স্বরূপ জাপ-সরকার 
অতঃপর তাহাদের অধিকৃত আন্দামান, নিকোবর এবং অন্তান্ত হ্বীপ আজাদ 
হিস, সরকারকে বিনাশর্তে ছাড়িয়া! দেন॥। কর্ণেল লোকনাথম, উক্ত দ্বীপ- 
খুলির প্রথম চীফ কমিশনার নিষৃক্ত হইয়াছিলেন। উল্লেখ করা যাইতে পারে 
বিনা যুদ্ধে জাপান এই হ্বীপপুঞ্জ স্টিশের নিকট হইতে ছিনাইয়। লইয়াছিল্‌। 


আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম ৩৬৫ 


জাপানীদের হাতে ইহার পতনের পূর্বে ব্বটিশ সরকার কিছু সংখাক দণ্প্রাপ্ত 
লোককে ভারতে ফিরাইয়া আনির়াছিলেন। বেশ কিছু সংখ্যক কয়েদীকে- 


জাপানীর' মুক্তি দেন। ইহাদের কেহ কেহ পরে আজাদ হিন্দ বাহিনীতে 
যোগ দেয়। 


সামরিক শিক্ষ। শিবির 


বার্মা প্রবাসী ভারতীয় হিন্দু ও মুসলমান দলে দলে আজাদ হিন্দ 
ফৌজে যোগদান করিতে থাকিলে তাহাদের প্রশিক্ষণের জন্ত বিভিন্ন স্থানে 
শিবির খোলা হয় ॥ ইহারা বার্মায় শান্তি এবং শৃঙ্খলা বজায় রাখার 
ব্যাপারেও জাপ-সামরিক কতৃপক্ষকে বিশেষভাবে সাহায্য করিতে থাকে। 
১১৪৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আরাকান ভারত সীমান্তে অবস্থিত বটিশ 
এবং আমেব্রিকান সৈন্তদ্িগকে পশ্চাদপসরণে বাধ্য করিয়া আজাদ হিন্দ, 
বাহিনীর একটি দল সর্বপ্রথম ভারতীয় এলাকার্ন প্রবেশ করে। সে সময় 
যদি তাহারা সামান্ড সংখ্যক জঙ্গী এবং বোমার বিমানপোতের সাহায্য 
পাইতঃ তাহা হইলে তাহাদের অগ্রগতি মিত্রশকির হাতে ব্যাহত হইয়। 
পড়িত না । কোন প্রকারে একবার নাফ, নদী অতিক্রম করিতে পারিলে 
চট্টগ্রাম বন্দরুটও তাহাদের দখলে চলিয়া যাইত । চট্রগ্রাম দখলের পর 
মিত্র শক্তির দুর্বল বাহিনী সচেতন জনসাধারণ কতৃক পরিবেষ্টনের ভয়ে 
কোথাও যে ইহাদিগকে র্যখিয়া দীড়াইত না তাহা মনে করিবার যথেষ্ট 
কারণ আছে । কিন্ত জাপান হইতে ইহারা বিমান-পাহায্য পায় ন1। 
উপরস্ত মিব্রশক্তির তীব্র পাণ্টা আক্রমণের মুখে আঞ্াদ হিন্দ, বাহিনীর 
অগ্রগতি রথিডং ও বুথিডং-এর নিকট বারস্থার প্রতিহত হইতে থাকে । এই 
এলাকার যুদ্ধে আজাদ হিন্দ, ফৌজের বাহাদুর শাহ ব্রিগ্রেড প্রধান অংশ 
গ্রহণ করে এবং আজাদ হিন্দ, ফোজের হাতে এ ম্বানেই মিত্র শির ক্ষয়- 
ক্ষতির পরিমাণ সবাধিক । 
আরাকাম অভিযানের কিছুদিন পর কর্ণেল শাহ,নওয়াজের অধিনায়কতে 
অপর একটি বাহিনী বার্না ও আসাম সীমান্তের দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া 
মণিপুর আক্রমণ এবং ভীষণ বুদ্ধের পর উহার কিয়দংশ দখল করে। 
প্লিস্থিতির ভয়াবহতা উপলঘ্ধি করিয়৷ এ সময় মি্রশভি আসাম সীমান্তে 


ঠ 


মগ 


£ 


৩৬৬ আমাদের মুক্তিসংগ্রাম 


“দলে দলে সৈল্ত ও রণ-সম্ভার পাঠাইতে থাকেন । এতদসত্বেও আজাদ 
হিন্দ ফোঁজ শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতে থাকে । ভারতের এলাকায় তাহা - 
দের উপস্থিতির সংবাদ প্রকাশ পাইলে পাছে সমগ্র দেশে গণ-অভু)খান 
ঘটে, এই আশঙ্কায় বাটশ সরকার আরাকান এবং আসাম সীমান্তের 
লড়াইয়ের সংবাদ এমনভাবে পরিবেশন করিতে থাকেন যে: যাহাতে ভারত- 
বাসীরা বুকিতে না পারে জাপানী সৈম্ত ছাড়া আর কেহ তথায় যুদ্ধ 
করিতেছে ॥ 


বস্তুতঃ আজাদ হিন্দ, বাহিনীর উপস্থিতি এবং সাফল্যের কথা তখন 
এদেশে প্রকাশ পাইলে, মিত্র-শক্ির একটি সৈন্তও অক্ষত দেহে স্বদেশ 
প্রত্যাবর্তন কগ্গিতে পারিত কিনা সন্দেহ এবং সব রণাণে যুদ্ধের মোড়ও 
ঘুরিয়া যাইত । প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় এ সময় মিত্র শক্তির পাণ্ট। 
আক্রমণ শুরু হইয়। গিয়াছিল বলিয়া জাপান মণিপুর ভ্রণ্টেও আজাদ হিন্দ, 
ফোৌঁজকে যথোপযৃক্ত সাহায্য পাঠাইতে পারে নাই । এ কারণে তাহাদের 
অগ্রগতি মশ্থর হইয়া পড়িতে থাকে ॥। উল্লেখ করা যাইতে পারে, আজাদ 
হিন্দ বাহিনীর নিজস্ব কোন বিমান বহর ছিল না। 


এস্বলে ইহাও উল্লেখ করা যাইতে পারে, জাপ-সাহাযাপুই আজাদ 
হিন্দ বাহিনীর মোকাবিলার জগ্ত মিত্রশক্তি ভারতীয়দের পরিবর্তে বুটিশ, 
ক্যানাডীয়, মাকিন ও অস্ট্রেলীয় সৈম্ত অত্যধিক সংখ্যায় নিয়োগ করির়া- 
ছিলেন। কেনন। ভারতীয় সৈম্তদের সম্পর্কে তাহাদের এই সন্দেহ ছিল 
যে, আজাদ হিন্দ, ফোজের মুখোমুখি হইলেই, ইহার বিদ্রোহ ঘোষণা 
করিয়া তাহাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারে। ভারতবর্ষের তৎকালীন 
প্লাজ্রনৈতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বলা যাইতে পারে, এই সন্দেহ একে- 
বারে অমূলক ছিল না। 


বিপর্যয়ের সুডন। 

প্রকৃতি নিদিষ্ট সময়ের পূর্বেই এই বৎসর বর্ষা নামার সঙ্গে সঙ্গে সীমান্তের 
পার্বত্য এলাকায় 'আজাদ হিন্দ বাহিনীর অবস্থান দুঃসাধ্য হইয়া উঠে ॥ 
প্রবল বর্যাজনিত প্লাবিত অঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থা ররক্ষা করা আৰ সম্তবপ্রর 


আমাদের মুজি-সংগ্রাম ৩৬৭ 


হুয় না । ফলে বার্মা হইতে স্বলপথের স্তায় বিমান পথেও সাহা প্রাপ্তির 
*শেষ সম্ভাবনা এবং আশ! লোপ পায় । রসদপত্রের অভাবে সৈম্তবাহিনী 
বঅভক্ষ্য ভক্ষণ করিতে থাকে । কিন্ত এভাবে দীর্ঘকাল শক্রর মোকাবেলা 
করা অসম্ভব মনে করিয়া অবশেষে তাহারা পশ্চাদাপসরণই শ্রের মনে করে। 
স্থির হইল, বর্ধার পর আবার নৃতনভাবে আক্রমণ শুরু করা হইবে । কিন্ত 


"তাহা আর হইয়া উঠে নাই । পশ্গাদপসরণ পরাজয়ে এবং পরাজয় 
আত্মসমর্পণে রূপান্তরিত হইয়াছিল । 


এদিকে মিত্রশক্জির আক্রমণে জাপান দিন দিন দূর্বল হইয়া পড়িতেছিল । 
'বার্মার উপর ঘিত্রশক্তির ক্রমবর্ধমান বিমান আক্রমণ তাহারা কিছুতেই রোধ 
করিতে পারিতেছিল ন'। তদুপরি ইতিমধ্যে বটিশ ও মাকিন দৈন্য উত্তর- 
পশ্চিম বার্মার কয়েকটি এলাকা দখলপূর্বক রেছগুনের দিকে ত্রত মগ্রসর হইতে 
খাকে। তাহারা রেঙ্গনের নিকটবতাঁ হইলে সকলের পীড়াপীড়িতে সুভাষ 
বনু তাহার সদর দফতর খাইয়া লইয়! ২৪শে এপ্রিল ব্যাঙ্ক চলিয়া 


ঘান। তথা হইতে তিনি সিঙ্গাপুর গমন করেন। ইহার কয়েক দিন পর 
জার্মানীর পতন ঘটে। 


ইউরোপের যুদ্ধ নিজেদের অনুকূলে সমাপ্ত করিয়া লইয়া মিত্রশজি 
তাহাদের সমস্ত ঠসল্ত ও রণসন্ভার নিয়োগ করিলেন জাপানে বিরুদ্ধে 
মিত্রশক্তির সমবেত চাপে জাপান ক্রমশঃ হটিয়া যাইতে লাগিল ইহার 
মাত্র তিন মাস পর যুক্তরাষ্ট্র কতৃক জাপানের হিরোশিম! ও নাগাসাকির 
উপর আণবিক বোমা বঘিত হয় । এই দুইটি বোমার শাঘাতে নিমেষের 
. অধ্যে উপরোক্ত শহর দুইটি লক্ষাধিক লোকসহ ধ্বংস হইয়া যায়। 
জীবিতদের হধ্য পরে আরও লক্ষাধিক মৃত্যুবরণ করে । প্রতিরোধ নিরর্থক 
মনে করিয়া জ্বাপ-সম্রাট টসন্যবাহিনীকে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেন। 
তাহারা সুভাষ বস্তুকে মাঞ্চকুস্থ রুশ সেনাপতির নিকট আত্মসমপূরণের 
পরামর্শ দিয়া বলেন, তাহার! নিজেদের বিমানপোতে তাহাকে তথায় 
পৌঁছাইয়া দিতে সম্মত আছেন।. তদনুসারে জুভাস-বন্থু তাহার কয়েক 
শ্দন সহকর্মী ও অজ্ঞাত সংখ্যক জাপ-সামরিক অফিসার সহ সিঙ্গাপুর 
এহইতে বিমানযোগে ব্যাঙ্ককে পৌছেন । তিনি ১৮ই আগস্ট কর্ণেল হবিবুর 
গর্হন্জান সহততথা ক্ছুইতে একথানি বিমানে টোকিও য়াব্রা করেন ॥ টোকিওর 
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পথে বিমানখানি ফরমোজ। দ্বীপের তাইহোকু বিমান ঘশটিতে অবতরণং 


করে। সেম্বান হইতে যাত্রার পর বিমানের ইঞ্জিন বিকল হইয়। পড়ে এবং 
ইহা মাটিতে পড়িয়া ভাঙ্গির। চুরমার হইয়া যায়। 


অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় সুভাষ বসুকে তাড়াতাড়ি স্বানীয় হাসপাতালে প্রেরণ 
করা হয়। কয়েক ঘণ্টা পর সেম্থানেই তাহার প্রাণবিয়োগ ঘটে । কর্ণেল: 
হবিবুর পুহমান কিছুদিনের মধ্যে সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়। উঠেন । এরূপে দুরদেশে 
এবং এক অতি জটিল পরিস্থিতির মধ্যে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের 
অন্যতম বীর সেনানী, নব্য ভারতের আদর্শ ও আত্মত্যাগের মূর্ত প্রতীক 
শ্রী সুভাষ চন্দ্র বস্তু তাহার শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন । যথাসময় জাপ- 
সরকার কতৃক তাহার মৃত্যু সংবাদ ঘোধিত এবং তশহার এডিকং কর্ণেল 
হাবিবুর রহমান কতৃক সমথিত হওয়। সত্বেও বঙ্দেশে তশাহার মতানুসারী 
ফরোয়ার্ড ব্লক কমীবন্প এই বলির তশহাকে জীয়াইয়া রাখিতে চেষ্টা 
করিয়াছিলেন যে, তাহার মৃত্যু সংবাদ মিথ্যা--তিনি আত্ম গোপনে; 
আছেন । কিন্ত পর পর কয়েকটি তদন্ত কমিটি তশহার স্বত্যুর সতাযত। দুঢ়তার 
সহিত সমর্থন করেন । 


লাল কেল্লার বিচার 

জাপানের আত্মসমর্পণের পর আজাদ হিন্দ, ফোঁজও আনুষ্ঠানিকভাবে 
মিত্রশকির নিকট আত্মসমর্পণ করে। প্রতিহিংসাপরায়ণ বৃটিশ সরকার 
আজাদ, হিন্দ ফৌজের কতিপয় বিশিষ্ট সেনানীকে সামঞ্জিক আদালতে: 
বিচারের জন্ত ইতিহাসখ্যাত দিলীর লালকেলায় উপশ্থিত করেন । ১৯৪৬ 
সালের শেষের দিকে যৃদ্ধাপরাধী হিসাবে তাহাদের বিচার শুক হর 
এবং সঙ্গে সঙ্গে আজাদ হিন্দ, ফোৌজের বীরত্বব্যঞ্ক কার্যাবলীর কথা 
তাহাদের দেশবাসীরা সর্বপ্রথম সবিতার জানিতে পারে। ইহার 
পর ভারতে এই বিচারের বিরুদ্ধে প্রবল জনমত এবং ব্যাপক আলোলন 
গড়িয়া উঠে। বৃটিশ সরকার তবুও ইহাদের বিচারকার্য চালাইয়া যাইতে 
থাকেন। প্রতিবাদ ফলপ্রশ্থ না হওয়ায় কংগ্রেস ইহাদের সাহাযোর জন্গ' 
একটি কমিটি গঠনপূবক কেন্দ্রীর পরিষদে কংগ্রেসী দলের নেতা এবং 
বোখাইয়ের খ্যাতনাম। আইনজীবী শ্রী। ভূলাভাই দেশাইকে প্রধান কৌুলট 
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নিষৃক্ত করেন। ল্যার তেজবাহাদুর সাপ্রু, পণ্ডিত জওহর লাল নেহেক্ষ, 
ব্যারিস্টার জনাব আসফ আলি, ডঃ কৈলাস নাথ কাট জু প্রমুখ ভারতের 
বিশিষ্ট আইনজীবিগণ শ্রী ভুলাভাই দেশাইকে সাহাধ্য করিতে থাকেন। 
অভিযুজ ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধ প্রমাণিত হইল না বটে, তবে 
সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং সেনাবাহিনী ত্যাগ ইত্যাদি অভিযোগে ইহাদের 
অনেকের শান্তি হয়। সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের মুক্তির জন্ত ছাত্র, শ্রমিক ও জন- 
সাধারণ দেশব্যাপী এক শক্তিশালী আন্দোলন গড়িয়া তোলে। বৃটিশ 
সরকার ইহাতে ভীত হইয়; ১১৪৬ সালের ৪ঠ1 জানুয়ারী আজাদ হিন্দ, 
বাহিনীর বিচারাধীন বন্দীদের মুক্তি প্রদান করেন। কিন্ত দণপ্রাপ্ত ব্যজিগণ 
ছাড়া পান না ।॥ 


দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে ক্যাপ্টেন রশিদ আলির শাস্তির প্রতিবাদ স্বরূপ 
১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সমগ্র ভারতে 'রশিদ আলি দিবস' উদ - 
যাপিত হয়। সে উপ্লক্ষে বিভিপ্ন শহরে পুলিশের সহিত জনসাধারণের 
সংঘর্ষ বাধে । তন্মধো কলিকাতার গণবিক্ষোভ অত্যন্ত প্রবল আকার ধারণ 
করিয়াছিল । এই স্থানে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করিবার উদ্দেশ্যে পুলিশ কাদুনে 
গ্যাস হইতে আরম্ত করিয়া লাঠিচার্জ, গুলীবর্ষণ পর্যস্ত কিছুই বাদ রাখে 
নাই। রশিদ আলি দিবসে কলিকাতার মুসলমান ছাত্রীপাও যথেই্ মনো- 
বলের পরিচয় দিয়া সকলের প্রশংসা অন করে। ছাত্রনেতা জনাব 
আবদুল ওয়াসেক এবং গ্রন্থকার একই সঙ্গে চিত্তরঞ্জন এভেনিউতে কীদুনে 
গ্যাস ও লাঠিচার্জের শিকার হইয়াছিলেন। 


'্নশিদ আলি দিবস" হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণকে ব্ুটিশ সাম্রাজ্যবাদের 
বিরুদ্ধে ক্ষণকালের জন্ত আর একবার এঁক্যবদ্ধ করিয়াছিল ॥। কিন্ত উভন্ন 
সম্প্রদায়ের নেতৃবর্ণ ইহার সুযোগ গ্রহণের জন্য আগাইয়! আসেন নাই। 
উল্লেখ কর যাইতে পারে, রশিদ আলির অভিপ্রায় অনুসারে তাহার 
মামল! পরিচালনার জন্ত মুসলিম লীগ কতৃপক্ষ একটি কমিটি গঠন এবং 
কতিপয় আইনদীবী নিষুক্ত করিয়াছিলেন। এই কমিটি ও আইনজীবিগণ 
ক্যাপ্টেন বুরহানউদ্দীন, ক্যাপ্টেন এহসান কাদির প্রমুখ আরও কতিপয় 


*২৪-- 


৩৭০ আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম 

অভিষুস্ঞ অফিসারের পক্ষে মামলা পরিচালন। করিয়াছিলেন । দেশের 
রাজনৈতিক পরিস্থিতির ক্রুত পরিবর্তনের দকুন, আজান হিন্দ ফোৌঁজের 
দণ্ডিত ব্যক্তিগণও কিছু দিন পর মুজি লাভ করেন। স্বাধীন ভারত ও 
শ্বাধীন পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনীতে ইহাদের স্থান হয় নাই বটে, তবে 
ইহাদের অনেকে যোগ্যতানুসারে বেসামরিক পদে নিযুক্ত হন। 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ 


দ্বিতীঠ় অহ্াসসরেত্র প্র 


লাহে।রে ১৯৪৩ সালে মুসলিম লীগের অধিবেশনে ভারতায় মুনলমান- 
দের জন্ত প্রপ্তাবাকারে দুইটি শ্বতত্র এলাকার দাবী আনুষ্ঠানিকভাবে 
উদ্থাপনের পর ক্রীপব্স প্রস্তাব গ্রহণে লীগ কতৃপক্ষের অসন্মতি জ্ঞাপন 
ছাড়া মুসলিম লীগ সম্পর্কে আর কিছু বলাহয়নাই। লাহোর প্রস্তাব 
বাস্তবায়নের জগ্ত কোন কার্ষসুচী গ্রহণের পূর্বেই মুসলিম লীগের দুর্গ হিসাবে 
বিবেচিত বাংলায় মুসলিম লীগে ফাটল ধরিয়া যায়। ১৯৩৭ সালের 
নিবাচনে কৃষক-প্রজা পাটির নেতা হসাবে আইন পরিষদে প্রবেশের পর 
একক সংখ্যাগরিষ্ঠতার অভাবে জনাব এ. কে. ফজলুল হক মুসলিম লীগ, 
তফশিলী সদস্য এবং কিছু সংখ্যক অ-কগ্রেসী হিন্ফু সদস্যের সহযোগিতায় 
প্রদেশের সবপ্রথম কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন করতঃ পরে কৃষক প্রজা 
পার্টির কতিপয় সদস্যসহ তিনি নিজেও মুসলিম লীগ দলে যোগদান 
করেন। ইহার কিছুদিন পর তিনি প্রাদেশিক লীগের সভাপতির পদও 
গ্রহণ করেন। ইহার ফলে কৃষক-প্রজাদলে ভাঙ্গন ধরে এবং দুইটি উপদল 
গঠিত হয় ॥ 

ভারতের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির মতামত গ্রহণ ব্যতিরেকে বটিশ 
সরকার ভার তবধকে দ্বিতীয় মহাসমরে জড়িত করিবার প্রতিবাদে কংগ্রেসী 
মন্ত্রিসভাগুলির পদত্যাগের পর যুদ্ধ গ্রচেটা জোরদারের জন্ত বড়লাট তাহার 
নেতৃত্বে একটি সমর পরিষদ গঠনের কথা ঘোষণা করেন । উক্ত ঘোষণায় 
বল! হয়, প্রদেশের প্রধান মন্্রিগণ পদাধিকার কলে সমর পরিষদের 
সদস্য থাকিবেন ॥ কংগ্রেসী মপ্রিসভাগুলির পদত্যাগের পর সংশ্লিষ্ট প্রদেশ- 
সমূহে সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলিম লীগ দলীয় সদস্যগণকে অ-কংগ্রেসীদের সহযো- 
গিতায় মঘিসভা, গঠনের সুযোগ দানের জন্ত লীগ কতৃপক্ষ বড়লাটের 
নিকট সে সময় এক প্রস্তাব উত্থাপন করিক্লাছিলেন। কিন্তু কংগ্রেনীদের 
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আরও অসস্তরির ভয়ে বড়লাট লীগ কতৃপক্ষের উক্ত প্রস্তাবে কোন সাড়া? 
দেন নাই । একারণে লীগ কতৃপক্ষ বড়লাটের উপর অসস্তষ ছিলেন। 
এই সময় ভারতবর্ষের মাত্র চাগিটি প্রদেশে পালণামেণ্টারী শ/সনব্যবস্থা চালু 
ছিল। তন্মধ্যে বাংলার লীগ কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা ছাড়া অপর কোন্টিরই 
উপর লীগ কতৃপক্ষ মোটেই নির্ভর করিতে পার্িতেছিলেন না। 


আসামে স্তার সাদ-ল্লাহ কংগ্রেসীদের অনুপস্থিতিতে যে মন্রিসভা গঠন, 
করিয়াহিলেন, তাহ] ইউরোপীয় সদশ্যগণের অন্নুলি সঙ্কেতে পরিচালিত 
হইয়া পরিষদে উপযৃর্পরি অর্ধ ডজনবার ভোটে পরাজিত হইয়াও 
তাহাদের সমর্থনে কোন রকমে অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া চলিতেছিলেন । 
স্যার সাদ-ল্লাহ কোন সমর মুখলিম লীগের দৃঢ় সমর্থক ছিলেন না। 
পাঞ্জাবে ছিল স্যার সিকান্দার হায়াতের ইউনিয়নিস্ট মন্ত্রিসভা । স্যার ফজপী 
হোসেন কর্তৃক প্রতিটিত ইহ একটি অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক পাটি 
হিসাবে হিন্দু, শিখ ও মুসলমান সদস্য লইয়া গঠিত ছিল এবং তাহারা 
ছিলেন বড় বড় ভূম্বামী অথবা তাহাদের মনোনীত ব্যক্তি । মুসলিম লীগ 
কতৃপক্ষের আদেশ-নির্দেশের ১সরাসরি ব্যতিক্রমে স্যার পিকান্দর ইউনিয়- 
নিস্ট পার্টির অসাম্প্রদায়িক বৈশিষ্ট্য ও নীতি বজায় রাখিয়া চলিতেছিলেন। 
অবশ্য পরে তিনি কতিপয় অনুচর সহ লীগ দলে যোগদান করিয়াছিলেন । 
কিন্ত তাহার মন্ত্রিসভার লীগ কোয়ালিশন নামকরণ করিতে তিনি শেষ 
প্স্তও রাজী হন নাই । কেন্দ্রীয় লীগ বহুবার তাহাকে শাসাইয়াছেন, 
কিন্ত শাসন কঠিতে পারেননাই। 


কগ্রেস-সমথিত সিন্ধু প্রধান মন্ত্রী খান বাহাদুর আল্লাহ্‌ বখ২শের হত্যার 
পর মুসক্তিম লীগ পাটিই তথায় দ্বিতীয়বার লীগ মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছিলেন 
সত্য ; কিস্তউহার স্থায়িতকাল সম্পর্কে অতি বড় জ্যোতিষীর পক্ষেও 
কোন ভবিষাদ্বাণী করা নিরাপদ ছিল না। ভোটযৃদ্ধে জয়লাভের জন্তই 
অনেকে লীগ পার্ট'তে যোগদান করিতেন, মুসলিম লীগের আদর্শ কপায়ন 
কিম্বা উহার আদেশ-নির্দেশ পালনের জন্ত নয়। পগ্ষিদের লীগ দলীয় 
প্রায় প্রত্যেক সদস্থই মনে করিতেন, প্রধান মন্ত্রী হওয়ার জন্ত তিনিই 
যোগ্যতম ব্যক্তি। কাহারও সত্যিকারের কোন সমর্থক বা অনুচর ছিল না ৯ 


আমাদের যুক্তি-সংগ্রাম ৩৭৩ 


'রোপাচাকিই ছিল যোগ্যতার একমাত্র না হইলেও, সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য 
মাপকাঠি । পাঞ্জাবের ইউনিয়নিস্ট পাটির সদস্যগণের গায় সিষ্কুর লীগ 
লীম্ন সদশ্যগণেরও জনপ্রতিশিত্বমূলক কোন চরিত্র থাকিত না । অনেকেরই 
অতীত বলিতেও কিছু ছিল না। নিরক্ষর প্রজাদের নিকট হইতে ছলে, 
বলে, কৌশলে আদায়কৃত ভোটের সাহায্যে নিজেদের জন্ত উজ্দ্ল ভবিষাং 
শাঠনের উদ্দেশ্যে ইহারা পরিষদের সদস্য হইতেন। 


ইহা জাপিয়াও লীগ কতৃপক্ষ এই চারিজ্ন প্রধান মন্ত্রীকে বড়লাটের 
প্রস্তাবিত সমর পরিষদে যোগদান হইতে বিরত থাকিতে নির্দেশ দেন। 
স্যার সিকান্দার লীগ কতৃপক্ষকে উত্তরে জানাইয়া দেন, সমর পরিষদে 
যোগদান হইতে বিরত থাকিলেও তিনি যৃদ্ধোগ্ধমে বৃটিশ সরকারের সহিত 
পুরোপুরিভাবে সহযোগিতা করিবেন। কারণ, যুদ্ধ পরিচালনার ব্যাপারে 
ব্র্টিশ সরকার তাহার প্রদেশের উপর সর্বাধিক নির্ভরশীল ॥। তা'ছাড়া সৈন্ত 
বিভাগে পাঞ্জাবীদের স্বার্থে তিনি কোনও অবস্থায় ব্বটশ সরকারকে এ সময় 
বিব্রত কগ্গিতে চাহেন না । লীগের নির্দেশ মানিয়া লইতে হইলে তাহাকে 
ইউনিয়নিস্ট পার্টিভাঙ্গিয়া দিতে হইবে এবং সেই অবস্থায় মুসলিম লীগ 


বিকল্প মধ্রিসভা গঠন করিতে পারিবে না এবং লীগ কোন দিক দিনা 
লাভবান হইবে না। 


ফজলুল হকের বিরোধিতা! 


অপর দুইজন প্রধান মন্ত্রী যখন কি করিবেন কি বলিবেন স্থির করিয়। 
'উদ্ভিতে পারিতেছিলেন না, সেই সময় সদ! ভাবপ্রবণ সুতরাং অপরিণাদশী 
জনাব ফজলুল হক এই ব্যাপার লইয়া লীগ কতৃপক্ষের সহিত বাদানুবাদে 
প্রবৃত্ত হন। শেষ পর্বস্ত লীগ হইতে পদত্যাগ ও বহিফষারে ইহার পরি- 
সমাপ্তি ঘটে ॥ বহিষ্কারের পর জনাব ফজলল হুক প্রোগ্রেসিভ লীগ পার্টি 
গঠন করিয়। মুসলিম লীগের মোকাবিলা করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্ত 
কৃতকার্য হন নাই । এই বিতর্কে জনাব ফজলুল হক লীগ কতৃ'পক্ষের 
বিরুদ্ধে এমন কতিপর অভিযোগ আনয়ন করেন যাহা আংশিকভাবে সত্য 
হইলেও, মূল বিরোধের সহিত উহার গোঁণ সম্পর্কও ছিল না। এদিকে 
এ সরুল-কেনন্দয় দর্শনে ভাইস্রয় তাহার মতের পরিবর্তন করিয়া সমর 


তখ৪ আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম 


পরিষদ গঠন হইতে বিরত থাকেন। ইহার ফলে স্যার সিকান্দরের মধাদ? 
বুর্টিশ সরকায়ের নিকট বহুগুণ বৃদ্ধি পায়, লীগ কতৃপক্ষ অকারণে জনাব 
ফজলুল হককে হারান এবং জনাব ফজলুল হকের জনপ্রিয়তা সাংঘাতিক- 
ভাবে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। 


জনাব ফজলুল হকেরন্তায় বিরাট ব্যক্তিত্বসম্প্ন একজন জনপ্রিয় নেতা 
বং তৎসঙ্গে বেশ কিছু সংখ্যক সদস্যের লীগ দল ত্যাগের দরুন প্রাদেশিক 
লীগ দুর্বল হইয়। পড়ে । কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ 
প্রদেশের মন্ত্রিসভার উপরণও যে লীগ কতৃপক্ষের বিশেষ কোন প্রভাব ছিল 
না, ইহা এই সময় নঈ্ঈভাবে প্রকাশ পায় । এই পরিস্থিতির জন্য সম্ভবতঃ 
লীগ কর্তপক্ষ মোটেই প্রস্বত ছিলেন না । তাই তাহার মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে 
প্রদেশব্যাপী জনমত গড়িয়া তোলার প্রারন্তিক প্রস্ততি হিসাবে জনাব 
জিন্নাহর সভাপতিত্বে ১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সিরাজগঞ্জে প্রাদেশিক 
লীগের একটি বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। ফজলুল হক মন্ত্রিসভার 
বয়সকাল তথন মাত্র তিন মাস। 


এই অধিবেশনের পর হইতে তাহার মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে আন্দোলন এমন 
জোরদার হইয়া উঠে যে, জনাব ফজলুল হক তাহার সমস্ত শক্তি নিয়োগ 
করিয়াও ইহার মোকাবিলা করিতে পারেন নাই । ইহার মাত্র ষোল মাস 
পর বাংলার ইতিহাসের ছ্বিতীয় ভয়াবহ দুভিক্ষের মুখে তাহার মন্ত্রিসভার 
পতন ঘটে । লীগ পালামেণ্টা্ী পার্টির নেতা হিসাবে খাজা স্যার 
নাজিম উদ্দীন অতঃপর প্রদেশের ছিতীয় লীগ কোয়ালিশন মঘ্রিসভা গঠন 
করেন। ইহ! অনস্বীকার্য যে, জনাব ফঙ্জলুল হকের বিরোধিতা করিতে, 
না হইলে বাংল! দেশে মুসলিম লীগ একটি পকেট সংস্থা হিসাবেই থাকিয়া 
যাইত॥ তেমন এক অবস্থায় মুসলিম সংখ্যাগুরু অগ্ঠান্ত প্রদেশের হার 
এই প্রদেশেরও পর্ণ সমর্থন কায়েদে আজম জিন্নাহ লাভ কধিতেন কিনা 
তাহা খুব সন্দেহের বিষয় ॥ 

জনাব ফজলুল হকের হিতীয় মগ্রিসভার আমলে বাংলার উপর তিনটি 
অভিশাপ নামিয়া আপিয়াছিল ॥ জাপানীদের সম্ভাব্য আক্রমণ প্রতিরোধের 
জন্ত মনিপুর ও কক্সবাজার সীমান্তে হাজার হাজার সৈম্তঃ রসদপত্রঃ ভারী 
ও হান্। অস্ত্রশস্ত্র প্রেরিত হইতে থাকায়, যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর ভীষণ 


আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম ৩৭৫ 


চাপ পড়ে। ইহার ফলে যাত্রী সাধারণ এবং ব্যবসায়ী মহল দাকণ 
অন্রবিধায় পতিত হয় ৷ ছিতীয়তঃ, আগস্ট বিপ্লবের দরুন বাংলার কয়েকট 
জেলায় পুলিশ ও সৈন্তদের জুলুমে বিপুল ক্ষয়-ক্ষতি ছাড়াও, সংগ্লিষ্ট জেলার 
জনসাধারণের নিরাপত্তাবোধ প্রায় শুন্তের কোঠায় নামিয়া পড়িয়াছিল । 
তৃতীয়তঃ, বিধাতা ও যেন সে সময় এই প্রদেশের উপর হঠাৎ অপ্রসন্ন হইয়া 
পড়িয়াছিলেন । এই ভীষণ ঘূণিঝড়ে মেদিনীপুর জেলা এবং আরও কতিপয় 
এলাকার শন্য, গবাদি পশু ও বেশ কিছু সংখ্যক লোকের প্রণহানি ছাড়াও, 
অগ্ৃণিত বাড়ীঘর সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইয় যায়। মেদিনীপুর জেলায় উপক্রত 
এলাকায় সে সময় যদি গণ-সরকার প্রতিষ্ঠিত না হইত, তাহা হইলে 
অনাহারে কতলোক যে প্রাণ হারাইত, তাহা অনুমানেরও উর্ধে। উল্লেখ্য 
যে এই গণ-সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়, কংগ্রেসের “ভারত ছাড়' আনোলনের 
স্বাভাবিক ফলশ্রুতি হিসাবে । 


বাংলায় ভুিক্ষ 


এই ভয়াবহ পরিস্থিতির অবসানের পূর্বেই স্যার নাজিম উদ্দীনের 
নেতৃত্বে এবং তফশিলী ও বর্ণহিন্ছু কিছু সংখাক সদস্যের সমর্থন এবং সহ্‌- 
যোগীতায় লীগ-কোয়ালিশন মন্ত্রিমভা গদীতে সমাসীন হন) ইহা করেক- 
মাস পয়েই বাংলায় ভীষণ দুভিক্ষ দেখা দের । এঁতিহাসিক হিরাত্তরের 
মন্বস্তর ছাড়া এইদ্নপ খাগ্ঠাভাব এই প্রদেশে আর কখনও ঘটে নাই । ইহার 
জন্ঞ সর্বতোভাবে দায়ী বৃটিশ সরকার এবং গদীলোভী ফজলুল হক মন্্রি- 
সভা । জাপানলীদের আক্রমণ প্রতিরোধের জন্ত এই প্রদেশে লক্ষ লক্ষ সৈন্ত 
আনীত হয়। অথচ বাহির হইতে তাহাদের প্রয়োজন অনুব্প রসদ ন। 
আনিয়া স্বানীয়ভাবে উহা সংগৃহীত হইতে থাকে ॥ একে ইহা ছিল একটি 
ঘাটতি প্রদেশ, তদুপরি ১৯১৪২ সালের ঘৃণিঝড়ে এবং আগস্ট বিপ্লবের সময় 
পুলিশ ও সৈম্ুদের দৌরাতেে গ্রামের পর গ্রাম উজাড় হইয়া পড়িয়াছিল । 
গ্রেফতার ও অত্যাচারের ভয়ে হাজার হাজার কৃষক চাষাবাদের কাজ 
ফেলিয়া রাখিয়া আত্মগোপন করার উৎপাদনের পরিমাণ বেশ হাস 
পাইয়াছিল। | 


৩৭৬ আমাদের মুজি-সংগ্রাম 


জাপানীদের হাতে পড়িতে পারে আশঙ্কা করিয় সরকার জনসাধারণের 
নিকট হইতে হাজার হাজার নৌকা, যান-বাহন ইত্যাদি ছিনাইয়া লইয়া 
তাহাদের উপার্জনের পথও বিদ্বিত কায়। দরিয়াছিলেন। ইত্যাকার আরও 
কতিপয় কারণে জনাব ফজলুল হকের মপ্রিত্বের আমলেই থাস্তসঙ্কট অতান্ত 
প্রকট হইরা পড়ে। একারণে জনসাধারণের এক বিরাট অংশের অনাস্থা” 
ভাজন এবং পরিস্থিতির মোকাবিলায় অসমর্থ মন্ত্রিসভাকে গভর্ণর পদত্যাগে 
বাধ্য ফরেন । ইহা! জানিয়া শুনিয়া স্যার নাজিম উদ্দীন মন্ত্রিসভা গঠন 
করিয়াছিলেন। এই কারণে দুভিক্ষের জন্ত জনসাধারণ সঙ্গতভাবে তাহাকেও 
দায়ী করিয়৷ থাকে । বেসরকারী হিসাবে মাত্র দেড় মাসের মধ্যে এই 
দুভিক্ষে ৩০ লক্ষ এবং সরকার নিয়োজিত উডহেড, কমিশনের রিপোর্ট 
অনুসারে ১৫ লক্ষ নরনারীর প্রাণহানি ঘটে । পরে রোগে-শোকে আরও 
প্রায় ৫ লক্ষ লোকের মৃত্যু হয় । 

যুদ্ধ পরিস্থিতির অজুহাতে সংবাদ প্রকাশের উপর নানা বাধা শিবেধ 
আরোপিত থাকায় কোন সংবাদপত্রের পক্ষে যানবাহনের অভাবে নিয়মিত 
খান্ভশম্য সরবরাহে অবাবস্বাজনিত প্রদেশে খাস্ধ পরিস্থিতির ক্রমাবনতির 

ংবাদ প্রকাশ করা বছদিন সম্ভবপর হয় নাই। কলিকাতার ফুটপাতের 

উপর যখন প্রতাহ বহু কঙ্কালসার নরনাীর মৃতদেহ পড়িয়া থাকিতে দেখা 
যাইতে থাকে, তখন শ্বেতাজদের মুখপত্র স্টেট.সম্যান পত্রিকা সরকারী 
নিষেধাজ্ঞা অমান্ত করিয়া দুভিক্ষের সংবাদ ও ছবি প্রকাশ করিতে আরম 
করেন। এই মানবভাবোধের জন্ত স্টেট.সম্যান পত্রিকা সে সময় সমগ্র 
ভারতের যে অকুঠ প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন, তাহার তুলন' এদেশে 
নাই। স্টেটসম্যান পত্রিকার অনুকরণে অতঃপর অন্তান্ত সংবাদপত্রেও 
দুভিক্ষের সংবাদ এবং ছবি প্রকাশিত হইতে থাকে । প্রকৃতপক্ষে তখন 
হইতে সরকার দুভিক্ষ নিবারণের জন্ত সত্যিকারের চেঠায় প্রবত্ত হন। 
কিন্ত তৎপূর্বেই বহু লক্ষ লোকের প্রাণহানি ঘটায় জনসাধারণের মন 
নাজিম মধিসভার প্রতি বিক্ষুন্ধ থাকে। পক্ষান্তরে ফজলুল হক মদ্রিসভার 
বাধ্যতামূলক গদী ত্যাগ তাহার জন্ত শাপে বর প্রতিপন্ন হয়। 


আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম ৩৭৭ 


রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি 


নৃতন করিয়া আবার আগস্ট বিপ্লবের ভার একট গণ-অভূ।থানের 
মোকাবিলা করিতে হইতে পারে, এই আশঙ্কায় বৃটিশ সরকার আগস্ট 
বিপ্লবের সময় কংগ্রেস নেতৃবর্গ ও তৎসঙ্গে ধৃত হাজার হাজার কমীকে 
এই সময় বিনা শর্তে ছাড়িয়া দেন। মুক্তির পর ইহান্দের অনেকে দুর্গতদের 
সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন । এদিকে কংগ্রেস নেতৃবর্গের বিশেষ 
কগিয্া মহাত্মা গান্ধীর মুক্তির পর লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে আবার একট! 
আপোষের কথা উঠে। দেশের প্রায় প্রত্যেকটি সংবাদপত্র আপোষ- 
মীমাংসা সম্পর্কে জোর প্রচারকার্য চালাইতে থাকেন । কারাগারে অবস্থান- 
কালে মহাআ গান্বীর পত়ীবিয়োগ ঘটিয়াছিল । ইহার কিছুদিন পর তাহার 
বিশ্বস্ত সেক্রেটারী শ্রী মহাদেব দেশাইর মৃত্যু হয়। এই মানসিক বেদনার 
উপশম না হইতেই তিনি কায়েদে আজম (কাথিয়াবার মুসলিম বণিক 
সমিতি কতৃক সর্বপ্রথম উচ্চারিত উপা।ধ) জিন্নাহর সহিত আপোষ- 
'মীমা,সা আলোচনার জন্ত বোম্বাই গমন করেন। 


মালাবার হীলে অবস্থিত কায়েদে আজমের বাসভবনে উভয়ের মধ্যে 
গোপন আলোচনা চলিতে থাকে । আলোচনার অগ্রগতি ও ফলাফল 
জানিবার জন্ত সে সময় সমগ্র দেশ উৎসাহ, উদ্বেগ এবং সংশয়জনিত ব্যাকু- 
লঙার সহিত অপেক্ষা করিতে থাকে । এই উপলক্ষে ভারতবর্ষের বিভিন্ন 
প্রদেশ হইতে বহু সাংবাদিক ও বিশিষ্ট ব্যঞ্তি বোম্বাই গমন করিয়াছিলেন । 
আলোচনা শেষে একটি যৃজ্ঞ বিবৃতিতে যখন জানান হয়, তাহারা কোন 
মীমাংসার উপনীত হইতে পারেন নাই, তখন সমগ্র দেশের উপর বিষাদ ও 
'নৈরাশ্যের ছারা নামিয়া আসে । 


বলা অনাবশ্যক, কায়েদে আজম অন্ত কিছুরই বিনিময়ে পাকিস্তানের 
দাবী ত্যাগ করিতে অসন্রত হওয়ায় আপোষের সকল সম্ভাবনা তিরোহিত 
হইয়া যায়। তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপের অনুপস্থিতিতেও আপোধ-মীমাংসার 
এই চেষ্টা বার্থ হইয়। পড়ায়, ইহ অনেকটা পরিফার হইয়া পড়ে যে, জোর- 
'ক্রেমে উভয় সম্প্রদায়ের উপর একট। সিঙ্ধান্ত চাপাইয়। দেওয়া ন' হইলে 
এই সমস্যার শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধান সুদূর পয়াহত । ! 


৩৭৮ আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম 


এন্থলে ইহ] উল্লেখ করা যাইতে পারে, সাম্প্রদায়িক সমস্যাবলীর 
সমাধানের জন্ত ১৯২৮ সালে কলিকাতায় আহুত সবল সম্মেলন ছাড়াও 
১৯৩১ এবং ১৯৩৩ সালে মওলানা শওকত আলির উদ্যোগে এলাহাবাদে 
দুইবার একা সম্মেলন অনুষিত হইয়াছিল । কিন্ত কোনটিই উল্লেখযোগ্য 
কিছু করিতে পারে নাই ॥ এতহ্যতীত আরও একটি ব্যর্থ প্রচেষ্টা স্ররণযোগ্য। 
১৯৪৪ সালে যখন কংগ্রেস হাইকমাণ্ডের একমাৰ শ্রী ভূলাভাই দেশাই 
ছাড়া অপরাপপ্প সকলে কারারুদ্ধ ছিলেন, তখন কেন্দ্রীয় পরিষদে কংগ্রেস 
পাটির নেতা হিসাবে ইনি লীগ সেক্রেটারী জনাব লিয়াকত আলি খানের 


সহিত আপোষ"আলোচনা চালাইয়াছিলেন ৷ মহাত্ম। গান্ধীর জ্ঞাতসারে 
এই আলোচনার সুত্রপাত হইয়াছিল । তত্রাচ এই তাপরাধে কংগ্রেন ওয়াকিং 
কমিটির সদস/গণ শ্রী। ভুলা ভাই দেশাইর উপর এত ক্র-্ধ হইয়। পড়িয়াছিলেন 
যে, ১৯৪৬ সালের সাধারণ নিবাচনে তাহাকে কংগ্রেস টিকে পর্যন্ত 
দেওয়া হয় না। দুঃখ ও ক্ষোভে তাহার স্বাস্থ্য ক্রত ভা্র। পড়ে এবং 
মাত্র কিছু দিনের মধ্যে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন ॥ সাধারণতঃ মওলানা- 
মোহাম্মদ মালির এঁক্য ফমুলা এবং সি. আর. ফমুলাকে ভিও্ডি করিয়া- 
দেশাই লিয়াকত আলোচন। চলিয়াছিল। ইহার ব্যর্থতার জন্ত এককভাবে 
গ্রেসই দায়ী । 


সাধারণ নির্বাচন 

১৯৪৬ সালের গোড়ার দ্দিকে ভারতব্যাপী সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত 
হয় ॥ কংগ্রেস, মুসলিম লীগ এবং আরও কতিপয় রাজনৈতিক সংস্থা: 
নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে। এই নির্বাচনে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগে 
অপ্রত্যাশিত সাফলা লাভ হয়। বিহাপ্ ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ 
ব্যতীত ভারতবর্ষের অন্তান্ত প্রদেশের আইন পরিষদে মুসলমানদের জন্গ 
নিদিষ্ট আসনসমূহের অধিকাংশ লীগ-মনোপীত প্রাথিগণ পান । প্রাদেশিক: 
পরিষদগুলির মোট ৪৯২টি মুনলিম আসনের মধ্যে লীগ মনোনীত প্রাথিগণ 
৪২৮টি আসনে জয়ী হন। নিবাচনের পর লীগ পাটিতে যোগদানকাণী 


কতিপয় স্ুযোগ-সন্ধানী সদস্যসহ ইহারাই জনাব জিল্লাহর নির্দেশে 
দিল্লীতে একটি কনভেনশনে সমবেত হইয়া সে সময় ভারতে উপস্থিত মন্ত্র 


আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম ৩৭৯ 


মিশনকে বিভ্রান্ত করিঝার উদ্দেশ্টে লাহোর প্রস্তাবের সরাসরি বরখেলাপ 
এবং লীগ গঠনতপর বিরোধী এই মর্মে এক প্রস্তাব গ্রহণ করেন যে, পাকিস্তান 
একক ইউনিট সম্পন্ন রাষ্ট হইবে। 


নির্বাচনের ফলাফল অনুযায়ী বোগ্াই. মাদ্রাজ, মধ্য প্রদেশ, উড়িষ্য'ঃ 
বিহার, বুদ্ধ প্রদেশ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও আসামে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা 
এবং বাংলা ও সিদ্ধু প্রদেশে লীগ মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। পাঞ্জাবে মুমলিম 
আসনণুলির বেশীর ভাগ লীগ-মনোনীত প্রাথিগণই লাভ করিয়াছিলেন । 
একক সংখ্যাগরিষ্ঠ না হইজেও দল হিসাবে তাহারা ছিঙেন পপ্ষিদে 
সর্ববৃহৎ দল ॥ এই অবস্থায় পালবমেন্টারী রীতিনীতি অনুসারে গভর্ণর 
লীগ দলের নেতাকে মগ্রিভা গঠনের জন্ত আহ্বান জানাইবেন* ইহাই 
আশা করা গিয়াছিল ॥। কিন্ত বাহিরের চাপে তিনি তাহা না করয়া 
ইউনিয়নিস্ট দলের নেতা স্যার খিজির হায়াত খান ভিওয়ানাকে মন্ত্রিসভা 
গঠনের সুযোগ দেন । স্যার থিঞ্জির অল্ান্ত অ-কংগ্রেসী ও নির্দলীয় সদস্য- 
গণের সহযোগিতায় যে মগ্রিসভা গঠন করেন, তাহা শেষ পর্যন্তও পাকিস্তান 
দাবীর তাঁর বিরোধিত। করিয়াছিলেন । এঙ্জন্ত পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার 
পর উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের ক.গ্রেলী মদ্ধিসভার শ্তায় স)ার খিজিরের 
মদ্রিসভাকেও বরখান্ত করিয়া দিতে হয় । পাকিস্তানের জন্ত মুনলিম সংখ্যা 
গুরু সীমান্ত প্রদেশ এবং পাঞ্জাবের দানের পরিমাণ ইহা হইতে সহজে 
অনুমিত হইতে পাবে ॥ 


নির্বাচনে বাংলায় মুসলিম লীগের এই অভূতপূর্ব সাফল্যের মুলে ছিলেন 
জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দী, প্রাদেশিক লীগ সেক্রেটান্ী জনাব আবুল 
হাশিম এবং হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী ও য্বকমী। কৃষক-প্রজা পার্টির 
নেত। হিসাবে জনাব ফজলুল হক অতি অল্প কয়জন সমর্থক সহ নিবাচিত 
হইয়াছিলেন বলিয়া পরিষদের বাহিরের স্তায় পরিষদের ভিতরেও লীগের 
সফল বিরোধিতার ক্ষমতা তাহার আর ছিল না। স্যার নাজিম উদ্দীন 
নিবাচনে প্রাথ্থ হন নাই । দলীয় কোন্দলে কংগ্রেস দলও অপেক্ষাকৃত 
দুল হইয়া পড়িয়াছিল। মুসলিম লীগের নিদেশে বাংলার জনসাধারণ 
যোগা-অযোগা নিবিচারে লীগ-মনোনীত প্রাথিগণকে ভোট দিয়াছিলেন 
বলির! ইহ" “ল্যাম্প পোস্ট" ইলেক্শন নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে 
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সুসলিম লীগ পালণনেণ্টারী দলের নির্বাচিত নেতা হিসাবে ১৯৪৬ সালের 
এপ্রিল মাসে জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়াদী নির্ভয়ে তাই বাংলায় 
নূতন কোয়ালিশন মগ্তিসভা গঠন করেন । জনাব নূরুল আমিন হন পরি- 
যদের স্পীকার । 


€নৌ-বিজ্রোহ 

প্রদেশসমূহে নুতন মন্ত্রিসভী গঠিত না হইতেই বোম্বাই বন্দরে সর্বপ্রথম 
নো-বিদ্রোহ দেখা দেয় । এদেশে বুটিশ শাসন-ব্যবস্থার উপর ইহাই সম্মি- 
লিত ভারতবাসীদের সর্শেষ আঘাত। আজাদ হিন্দ ফোঁজ কতৃক 
ভারত সীমান্ত আক্রমণ এবং আগস্ট বিপ্লবের কথা বাদ দিলে সিপাহী 
বিদ্রোহের পর এদেশে বৃটিশ সরকারকে এরূপ একটি জটিল পরিস্থিতির 
সম্মুখীন আর হইতে হয় নাই। বস্ততঃ এই তিনটি এতিহামিক ঘটনা 
ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্ত যুক্তভাবে বহুলাংশে দায়ী । 


প্রয়োজনের তাগিদে বুটিশ সরকার ইস্ট ইও্ডিয়৷ কোম্পানীর পদাক্ক অনু- 
সরণে ভারতবর্ষের অল্প কয়টি এলাকা হইতে তাহাদের সশস্ত্র বাহিনীগুলির 
'জন্ত লোকজন সংগ্রহ করিতেন ॥ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে নিরক্ষর, আত্মমর্যাদা- 
'বোধহীন দরিদ্র লোকজনই সশস্ত্র বাহিনীতে গৃহীত হইত ॥ কারণ, বিদেশী 
সরকারের নিকট ইহারা অপেক্ষাকৃত অধিক নিরাপদ বলিয়া! বিবেচিত 
হইত । এই বাবস্থা ইস্ট ইওিয়া কোম্পানীর আমলে প্রবতিত হয় এবং 
প্রায় দেড়শত বৎসর চালু থাকে । কিগু প্রথম মহাসমরের সময় হইতে 
'ভারতবধের অভিজাত, অস্বচ্ছল অথবা ব্বটিশ অনুগ্রহাশ্রিত কিন্বা অহেতুক 
'ভজ্ঞ ব্যক্তিগণের সম্তানদিগকে সামরিক বিভাগের কোন কোন অফিসারের 
পদে গ্রহণ করার নীতি প্রবতিত হয় ॥ কিন্ত ইহাদের প্রতিও তাহারা 
বৈবম্যমূলক আচরণ করিতে থাকেন। মোঁখিক প্রতিবাদে যেমন কোন 
ফল হইত না তেমনি প্রতিকারেরও কোন উপায় না থাকায় অসহার ভার- 
তীয় সৈম্ত এবং অফিসারগণ নীরবে উহা? সহ] কঠিতেন। ছিতীয় মহাসমরে 
'অনুদ্ধপ অথচ ততোধিক প্রয়োজনের তাগিদে ভারতীয়দিগকে আরও অধিক 

খ্যায় সামরিক বিভাগে গ্রহণ করা হয়। 


আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম ৩৮১ 


মিত্র শর্তির বিরুদ্ধে জাপান বৃহ্ধে অবতীর্ণ হইলে উহার দুরধর্ধ সৈশ্দের 
অগ্রগতি প্রতিরোধের জন্ত বহু ভারতীয় সৈম্ত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন 
রণক্ষেত্রে প্রেরিত হয় ॥£ কিন্ত জাপানী সৈন্ুদের নিকট ক্রমাগত পরাজিত 
হইয়া বৃটিশ সৈল্গরা যখন উত্তর দিকে পলায়ন কগ্সিতে থাকে, তখন ভার- 
তীয় সৈন্যদিগ্রকে অনুর্প সুযোগ না দিয়া নিজেদের নিরাপত্তার খাতিরে 
পশ্চাতের সামরিক ঘ1টিওলি আগলাইয়। রাখার জনা তাহাদিগকে নিযুক্ত 
রাখা হইত । গ্রস্ত বুটিশ সৈম্তদের নিরাপত্তার বিধান করিতে গিয়া 
এইরূপে বহু সাহসী ভারতীয় সৈম্তকে জাপাশীদেক্স কামানের শিকার হইতে 
হইয়াছে । যুদ্ধের প্রথম কয মাসেই একটি সম্পুর্ণ অপরিচিত স্থানে বিনা 
রসদপত্রে হাজার হাজার ভারতীয় সৈন্য পরিত]ক্ত হয়॥ ইহারা তখন 
উপলব্ধি করিতে পারে, বৃটিশ সরকারের নিকট পরাধীন ভারতীর সৈন্যদের 
মন! আছে কোন মর্যাদা, ন। আছে তাহাদের প্রাণের কোন দাম! এই 
সত্যটি উপলদ্ধি হওয়ার পর হইতে ভ:রতকে বৃটশের শৃঙ্খলমুক্ত করিবার 
জন্য তাহারাও ব্যগ্র হইয়া উঠে । আজাদ হিন্দ, ফৌঁজ গঠন এই উপলব্ধির 
বাস্তব প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়। 

নৌ-বাহিনীর লোকজনেরও বহু অভাব-অভিযোগ ছিল । তাহাদিগকে ও 
ইংরেজদের তুলনায় নিকৃষ্ট খান দেওয়া হইত । মাহিনাও ছিল তাহাদের 
অপেক্ষাকৃত কম অথচ অধিক পরিশ্রমের কাজগুলি তাহাদ্িগকেই করিতে 
দেওয় হইত । যুদ্ধাবসানে যখন নিবিচারে ভান্তীয়দিগকে নৌ-বিভাগ 
হইতে ছাঁটাইর উদ্ঠোগ চলিতেছিল, তখন এই অসস্তোষ তীব্রতর হইয়। উঠে। 
ভারতীয় নোৌবহরের তদাশীস্তন অধ্যক্ষ ভাইস, এড মিরাল গড়ফে ১৯৪৬ 
সালের ফেব্রুয়ারী মাসে নৌবহরের “তলোয়ার' নামক একখানি জাহাজ 
পরিদর্শনে গমন কগিলে, উক্ত জাহাজের টেলিগ্রাফিস্ট শ্রী পি- সি. দত্ত 
তাহার কতিপয় মুসলমান সহকমীসহ উহার গায়ে 'ভারত ছাড় “জয় 
হিন্দ", “বৃটিশ বরবাদ' প্রভৃতি শ্লোগান লিখির! দেন। এই অপরাধে তাহার! 
গ্রেফতার এবং নির্যাতিত হন।॥ ইহার প্রতিবাদে তলোয়ার" জাহাজের 
প্রায় ১১ শত নোবিদ্া শিক্ষার্থী ১৮ ই ফেব্রুয়ারী হইতে ধর্মঘট শুরু করে। 


বৃটিশ সরকার ধর্মঘটী নৌ-শিক্ষার্থাদের অসন্তপ্টির কারণ অনুসন্ধান কিন্বা' 
তাহ] নিবারণের কোন চেষ্টাই করিলেন না। উপরস্ত তাহাদিগকে শাস্সি 
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প্রদানের চিন্তায় প্রব্বত্ত রহিলেন। ইহ] দেখিয়া “কলাবতী', 'আউধ' 
“নিলাস”+ “নাসিক, 'ফিরোজ', 'মাসলিমার, 'আকবর' প্রভৃতি জাহাজের 
শিক্ষার্থী ও লোকজনের? ধর্মঘটে যোগদান করে । অতঃপর বোম্বাই ডকের 
শ্রমিকরাও আশিয়া ইহাদের শক্তি বৃদ্ধির সহায়ক হয়। এইবপে দুই দিনের 
মধ্যে ধর্মঘটাদের সংখ্যা কুড়ি হাজারে গিয়া দাড়ায় । তখন তাহারা 
আর জনসাধারণের ন্যায় অহিংস থাকিতে পারিল না। শক্তিবৃদ্ধির সঙ্গে 
সঙ্গে ইংরেজ পৈনিক ও পুলিশ অফিসার প্রকাশ্য স্বানে প্রহ্থত হইতে 
লাগিলেন । কোন কোন স্থানে ইউরোপীয়দের দোকানপাটও শ্রাক্কান্ত 
হইতে থাকে । ধর্মঘটের চতুর্থ দিবসে বোদ্বাইয়ে অবস্থিত নো-বহরের প্রায় 
সব কয়টি জাহাজ ধর্নঘটাদের কতৃত্বাধীনে চলিয়া যায়। নৌ-অধ্ক্ষের 
জাহাজ নদা'র উপরেও কংগ্রেস এবং লীগের পতাকা সগোর্বে উড়িতে 


থাকে । তবে ধর্মঘটীর তাহার কিম্বা অন্যান্ত ইংরেজ অফিসারগণের কোন 
ক্ষতি করে না। 


বিদ্রোহের বিস্তূ তি 

ধর্মঘটাদের প্রতি সহানুভূতি জ্তঞাপনের জন্ত বোস্বাইয়ের জনসাধারণ 
গিরগগাও এবং কলবাদেবী অঞ্চলে ট্রাম ও বাসে আগুন ধরাইয়া এবং 
সরকারী ও আধা-সরকারী অফিসের জিনিসপত্র লুঠ করিয়া প্রভূত ক্ষতি 
সাধন করে॥। অতঃপর পুলিশ ও মিলিটারীর সহিত লড়াই করিবার 
জগ্ত বহু জায়গ,য় বারিকেড, রচিত হয় । কোন কোন অঞ্চলে পুলিশের 
সঙ্গে জনসাধারণের ঘন ঘন সংঘর্ষ হইতে থাকে । এই সময় করাচীতে 
“হিন্দুস্থান' “চমন" প্রভৃতি জাহাজ নোঙ্গরে ছিল। যথাসময়ে এ সকল 
জাহাজের লোকজনেরাও ধর্মঘটে যোগ দেয় । বোশ্বাইয়ের ম্যায় এ স্বানেও 
মিলিটারী ও পুলিশের সহিত ইহাদের ভীষণ সংঘষ বাধে । এহিন্স্থান' 
স্বীয্ন কামান হইতে গোলা বণ করিয়া! মিলিটারী পুলিশের আক্রমণ 
কয়েকবার প্রতিহত করে । সর্বশেষে কলিকাতার উপকণ্ে অবস্থিত বেহাল: 
মাঝের হাট প্রভৃতি শিবিরের নো"শিক্ষাথ্থী ও সৈম্তগণ এবং নাদ্রাঙ্জে 
অবস্থিত 'আদিয়ার নামক যুদ্ধ-জাহাজের লোকক্রনেরাও ধর্মঘটে 
যোগদান করে। 


আমাদের মুক্তি সংগা ৩৮৩ 


নৌ-বহরের সংবাদ ইংলণ্ডে পৌছ। মাত্রই তদানীন্তন প্রধান মী 
মিঃ এট লী ঘোষণ! করেন, ভারতকে স্বাধীনতার পথে আশাইয়। 
দিবার জন্ত শীঘ্রই একটি মন্ত্রীমিশন তথায় প্রেরিত হইতেছে । বৃটিশ 
প্রধান মন্ত্রীর এই কথায় নৌ-বিদ্রোহীর1 কিন্তু তাহাদের দাবী-দাওয়ার 
এক চুল পরিমাণও ত্যাগ করিতে রাজী হইল না। উপরন্ত তাহারা 
র্মিঃ এট লীর ঘোষণাকে একটি রাজনৈতিক টোপ মনে করিয়া লইয়। ধর্মঘট 
অব্যাহত রাখে । একুশে ফেব্রুয়ারী মিঃ এট লী কমন্স সভায় এক বিশ্বাতি 
প্রসঙ্গে জানান, অবস্থা আয়ত্তে আনিবার জন্ত বৃটিশ নৌ-বহরের কয়েকখানি 
রণপোত প্রচুর সৈম্তসহ ভারতা ভিমুখে রওয়ানা হইয়া! গিয়াছে । এদিকে 
'ভাইস-এড.মিরাল গডফে সেই দিন বোগ্বাই বেতার-কেন্ত্র হইতে বিদ্রোহীদের 
উদ্দেশ্যে প্রদত্ত এক বক্তততায় তাহাদিগকে বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ করিতে 
নির্দেশ দেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি এই প্রতিশ্রতিও দান করেন, তাহাদের 
অভাব-অভিযোগের তদন্ত করা হইবে এবং ন্যায়সঙ্গত বিবেচিত হইলে 
যথাশীঘ্র তাহ? পূরণের ব্যবস্থা করা হইবে । উপসংহারে তিনি এই মর্মে 
এক সতর্কবাণীও উচ্চারণ করেন যে, বিদ্রোহ দমনের জন্ক যদি প্রয়োজন 
হয়, তবে বুটিশ সরকার গোটা ভারতীয় নোৌ-বহরকে ধ্বংস করিয়। দিতে 
মোটেই দ্বিধা-সঙ্কোচ বোধ করিবেন না। এই দুইটি ঘোষণার দরুন 
পরিস্থিতি আরও ঘোরালো হইয়া পড়ে । 

সেই রাত্রিতে নৌ-বহরের শ্বেতাজদের একটি দল বন্দর এলাকায় পাহারা 
দিতে যায় ॥। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে কয়েকথানি জঙ্গী এবং বোমার 
বিমান সারারাত্রি উক্ত এলাকায় পর্যবেক্ষণ চালায় ॥ এই অবস্থায় মধ্যে 
মধ্যে উভয় পক্ষের মধ্যে গোলাগুলীও বিনিময় হয়। প্রাতে এ সংবাদ 
প্রচারিত হইলে জনসাধারণ ভয়ানক ক্ষিপু হইয়া উঠে। ফলে উত্তেজিত 
জনতার সহিত কয়েক স্বানে পুলিশের সংঘ বাধে । জনতা সে সময় বহু 
সামরিক লন্বী জালাইয়া দেয়, ১০টি রেশন দোকান, ১২টি ছোট বড় 
ডাকঘর এবং ইম্পিরিয়চাল ব্যাঙ্কের তিনটি শাখা-অফিস আক্রমণপূর্বক উহা। 
লুঠ করে। ইহাছাড়া অন্তভাবেও তাহারা সরকারের বিস্তর ক্ষতিসাধন 
করে। পুলিশের গুলী বর্ষণে দেদিন ৬০ জন নিহত এবং প্রায় এক হাজার 
লোক আহত হয়॥ সরকার পক্ষে নিহতদের সংখা জানা যায় নাই & 


৩৮৪ “. আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম 


তবে তাহাদের পক্ষে হতাহতের সখ্য দেড়শতের কাছাকাছি ছিল 
বলিয়া! পরে প্রকাশ পায় । 

এই নিদারুণ সংবাদ প্রচারিত হওয়ার সক্ষে সঙ্গে ভানুতবর্ষের কলকার- 
খানা প্রধান প্রায় প্রতোকটি শহরে শ্রমিক সম্প্রদায় ভীষণ উত্তেজিত হইয়া 
উঠে । অসংখ্য কারখানায় ধর্মঘট আরন্ত হইয়া যায়। উত্তেজিত শ্রমিকদের 
দমনের জন্ত পুলিশ বহু ক্ষেত্রে গোলাগুলীর আশ্রয় গ্রহণ করে। কিন্ত 
তাহাতেও বিশেষ ফল হয় না। উপরস্ত শত শত কল-কারখানায় ধ্বংসাত্মক- 
কার্ধ ভ্রুত বৃদ্ধি পাইতে থাকে । সংগ্রামরত শ্রমিকদের সাহাধ্যার্থ জনসাধারণ 
আসিয়া তাহাদের শক্তি বদ্ধি করে এবং পুলিশ ও €সন্তদের সহিত সংঘর্ষে 
লিগ হয়। ইহার ফলে অনেক স্থানে অবস্থা সরকারের আয়ন্তের বাহিরে 
চলিয়া! যাইতে থাকে । অগত্যা বৃটিশ সরকার উপন্রত এলাকা সমূহে 
কারফিউ ও সামরিক আইন জান্বীর বিষয় চিন্তা! করিতে থাকেন । 


বিদ্রোহের অবসান 
বোম্বাইর এই হত্যাকাণ্ডে মমণহত হইয়া রক্তক্ষয় নিবারণের জন্ত' 


শ্রীবল্পভভাই প্যাটেল, কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ, শ্রীপুরুষোত্তম 
দাস ত্রিকমদাস প্রমুখ নেতৃবর্গ আত্মসমর্পণের জন্ত বিদ্রোহীদের নিকট 
আবেদন জানান। এদিকে ২২শে ফেব্রুয়াঞ্ী করাচীতে উভয় পক্ষে এক' 
ভীষণ লড়াই হয়। বিদ্রোহীদের জয়ের সুহ্তে স্বটিশ ছত্রীবাহিনী আসিয়া 
যুদ্ধে ফোগদান করে। ইহাদের আগমনে যুদ্ধের মোড় হঠাৎ পরিবতিত 
হইয়া যায়। আরও কিছুক্ষণ গোলাগুলী বিনিময়ের পর এহিন্থৃস্বান' 
জাহাজ হইতে আত্মসমর্পণের সিগন্তাল দেওয়া হইলে, বিদ্রোহী জাহাজ- 
গুলি একে একে আত্মপমপর্ণ করে । সেই রাত্রে কেন্দ্রীয় ধমঘট কমিটি 
নেতৃবর্গের আবেদন সম্পর্কে বিবেচনার জন্ত “তলোয়ান' জাহাজে সমবেত 
হন। বৈঠকে আত্মসমপ'ণের অনুকূলে পিদ্ধাস্ত গৃহীত হয় । তদনুসারে 
পর দিবস প্রাতে শহর এলাকায্স সংগ্রামরত বিদ্রোহীরাও আত্মসমপণ 
করে। তবে আত্মসমপণের সময় তাহারা পরিষ্কারভাবে জানাইয়। দেয়, 
তাহারা ব্বটিশের কাছে নয়, বরঞ্চ ভারতীয় নেতৃবর্গের আহ্বানে জন- 
সাধারণেরই নিকট আত্মসঙ্গপণ করিতেছে। 


আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম ৩৮৫ 


বিদ্রোহ প্রশমিত হইলে পর ব্ৃর্টিশ সরকার ইহার তদস্তের অন্ত পান? 
হাইকোর্টের তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি জনাব ফজলে আলিকে নিযুক্ত 
করেন । কিন্ত তাহার রিপোর্ট বিবেচনা করিয়া দেখার সময় বৃটিশ সরকারের 
আন হইয়া উঠে নাই। কারণ, তৎপূর্বেই ক্ষমত। হস্তান্তর করিয়। 
তাহাদিগকে সাগর পাড়ি দিতে হয়। 

নৌ-বিদ্রোহ বুটিশ সরকারকে এদেশে তাহাদের সবজননিন্দিত এবং 
নানাবিধ প্রতিকূল অবপ্থার চাপে বিপন্ন অস্তিত্ব সম্পকে অত্যন্ত সজাগ 
করিয়া দেয়। তাহাদের সশস্ত্র বাহিনী দফতর নিশ্চিতভাবে বুঝিতে পারে 
দ্ল-বাহিনী ও নৌ-বিভাগে ষে বিশৃঙ্খল] দেখা দিয়াছে, তাহা রোধ 
করিবার শক্তি তাহাদের নাই ॥। আুতরাং এদেশবাসীর হাতে আরও অধিক 
ক্ষমত। ছাড়িয়া দিয় মান-ইজ্জত এবং সেই সঙ্গে নিজেদের কায়েমী স্বার্থ 
যতট। সম্ভব রক্ষার জন্ঞ বুটিশ সরকার অত্যন্ত উদগ্রীব হইয়া উঠেন। কি 
উপায়ে এবং কত অল্প সময়ের মধ্যে তাহ সম্ভবপর করিয়া তোল যায়, 
তাহা নিরূপণের জন্য বৃটিশ সরকার তাড়াতাড়ি তাহাদের প্রতিআ্ত মন্ত্রি- 
সভার তিনজন বিশিঞ্ সদস্য সমবায়ে গঠিত একটি মন্ত্রী মিশন ভারতবষে” 
প্রেরণ করেন। 


দ্বিতীয় মহাসমরের শেষ পর্যায়ে জাপানের সহিত আনুষ্ঠা নিকভাবে যুদ্ধ 
সমাপ্তির প্বেই শ্রমিকদলের পীড়াপীড়িতে ইংলণ্ড যে সাধারণ নিবাচন 
অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে শ্রমিক দল জয়ী হইয়া মিঃ এটুলীর নেতৃত্বে মহাসম- 
রোত্তর প্রথম শ্রমিক সরকার কায়েম করেন । শ্রমিক দল বরাবরই ভারত- 
বাসীদের আশা-আকাঙক্ষার প্রতি কিছুট। সহানুভূতিশীল ছিলেন। তবে 
তাহারা কংগ্রেসকেই ভারতবর্ষের একমাত্র প্রতিনিধিত্বমূলক রাজনৈতিক 
প্রতিষ্ঠান বলিরা মনে কগিতেন। তবু অনেকের মনে এই ধারণ! জন্মে 
যে, তাহাদেগ মধ্যস্থতায় কংগ্রেস-লীগ ছন্দের একটা সন্তোষজনক অবসান 
ঘটিবে। কাজেই মন্ত্রী মিশন নিযুজির ঘোষণাটি মোটামুটিভাবে সব মহল 
কতৃক অভিনন্দিত হইয়াছিল বলা চলে। তবে কেহ কেহ তাহাদের এই 
আশঙ্কার কথ! গোপন রাখেন নাই যে, ক্রীপ,স মিশনের হার ইহাও শেষ 
পর্যন্ত ব্র্থ হইবে। কারণ কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে সমঝোতার সম্ভাবনা কম । 

২৫. | 


৩৮৬ আমাদের মুজি-সংগাম 


মন্ত্রী মিশন 


নো-বিট্রোহের পরিসমান্তির পর ১১৪৬ সালের ১৫ই মার্চ ইংলগ্ডের 
প্রধান মন্ত্রী মিঃ ক্রিমেন্ট এট.লী পার্লামেন্টে একটি অতি গুরুত্বপুর্ণ ঘোষণ! 
করেন। উক্ত ঘোষণায় বলা হয়, ভারতবর্ষের সংখ্যালঘু সম্প্রদ্দায় গুলিকে 
কোন অবস্থায় সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়গুলির অগ্রগতি ব্যাহত করিতে দেওয়া 
হইবে না। কংগ্রেসের তুলনায় অপেক্ষাকৃত দুর্বল এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে 
সন্দিদ্ধ মুসলিম লীগ কতৃপক্ষ সঙ্গে সঙ্গে ইহার বিশদ ব্যাখ্যার দাবী 
ক্গানান। এই ঘোষণায় মিঃ এটলী ভারতবাসীদের দাবী স্বীকার করিয়। 
লইয়া আরও বলেন, ভারতের ভাবী শাসনব্যবস্থা কিরূপ হইবে না হইবে, 
তাহা ভারতবাসীরাই স্থির করিবে । ক্ষমতা যাহাতে ভক্রত ও শৃঙ্খলতার 
সহিত হস্তাস্তরিত হয়, শ্বটিশ সরকার শুধু ততপ্রতিই লক্ষ্য রাখিবেন। 


ইহার মাত্র এক সপ্তাহ পরে বৃটিশ মন্ত্রিসভার তিন জন সদস্য, ষথা-- 
ভারত সচিব লর্ড পেখিক লরেন্স, বাণিজ্য সচিব স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস 
এবং নোৌ-সচিব মিঃ আলেকজাগ্ডার ভারতে আগমন করেন। ইহারা তিন- 
জনই ক্যাবিনেট পর্যায়ের মন্ত্রী ছিলেন । এইজন্য ইহাকে ক্যাবিনেট মিশনও 
বলা হয়। তাহারা ভারতে পৌছার পৃূবেই মিঃ এটলীর ঘোষণার 
শেষাংশের ব্যাখ্যা লইয়া ভারতের রাজনৈতিক মহলে নানা জগ্লনা-কল্পনা 
আরম হইয়া গিয়াছিল । মন্ত্রী মিশন উহার ব্যাথ্যাদান প্রসঙ্গে বলেন, 
ভারতকে আঞ্চলিক ভিত্তিতে ধিচার করিলে যে সব এলাকার মুসলমানর 1 
সংখ্যাগরিষ্ঠ, তথায় তাহারা সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় হিসাবেই পরিগণিত 
হইবেন। 

মন্ত্রী মিশনের এই কথায় লীগ মহলে উল্লাসের সঞ্চার হয়। ১৯৪৬ 
সালের ৩র। এপ্রিল হইতে শুর করিয়া দেড় মাসের উর্ধকাল মন্ত্রী মিশন 
এদেশে বিভিন্ন সম্প্রদায়, দল এবং ব্লাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত দীর্ঘ 
এবং জোরালো আলোচনা চালাইলেন॥ কিন্ত অপব্লাপর দল ও মতের 
কথা দূরে থাক, এমন কি তাহারা কংগ্রেস ও লীগ উভয় পক্ষ-সম্মত কোন 
পলীমাংসায় পৌঁছিতে সমর্থ হইলেন না। ফলে ১২ইথে বৈঠক ভাঙ্গিয়া 
ধায় ॥ দেড় মাসের পরিশ্রম এরূপে শেষ পর্যস্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় । 
এই ব্যর্থতার জন্ত কম বেশী কংগ্রেস এবং লীগ উভয়ই দায়ী ছিল। 


আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম ৩৮৭ 
মন্ত্রী মিশনের উদ্দেস্্ 


আরব্য উপগ্াঁসে বণিত অন্ধ দৈত্ের ভ্ঞায় বৃটিশ জাতি আমেরিকার 
যক্তরাষ্রের কাধে ভর করিয়া স্বিতীর মহাসঘরে জার্সানী ও তাহার মিত্র- 
গুলিকে পু দত্তপূর্বক আপাততঃ তাহাদের বিশাল সাম্রাজ্য রক্ষার একটা 
ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্ত ডাহাদের ক্ষয়-ক্ষতির তুলনায় এই 
বিজয়ের বিশেষ কোন দাম ছিল না। যুদ্ধের কয় বংসর সাম্রাজোর প্রায় 
সব অংশে লক্ষ লক্ষ সৈন্তের অগ্রগতি, পশ্চাদপসরণ এবং শক্রপক্ষ কতৃক 
কোন কোন অন্শ অধিকারের ফলে পরাধীন জাতিগুলির হাতে বনু অস্ত্রশস্ত্র 
পতিত হয় । এ সকল অস্ত্রশস্ত্র অদূর ভবিষ্যতে ষে তাহাদেরই উপর যুক্ত 
হইতে পারে, আজাদ হিন্দ ফৌজ, আগস্ট বিপ্রব, নৌ-বিদ্রাহ ইত্যাদি 
ব্বটিশকে বারংবার তাহা স্মরণ করাইয়৷ দিতেছিল । 

ইহার উপর ছিল তাহাদের কমিউনিজম ভীতি । পাছে মধা ও পূ 
ইউরোপের ন্থায় এশিয়ায়ও কমিউটিজম বিস্তার লাভ করিয়া ধনতম্্র এবং 
পৃজিবাদের অবসান ঘটায়, এ ভয়ে সদা শঙ্কিত যুক্তরাত্রের চাপে পড়ির। 
বুটিশ সরুকার যতটা সম্ভব তাহাদের কায়েমী স্বার্থ হেফাজতের বিনিময়ে 
ভারতীয়দের হাতে অধিকতর পরিমাণে শামন-ক্ষমতা হস্তাস্তরের সিদ্ধাত্ত 
গ্রহণ করেন । সুতরাং ইহা বলাই শিশ্্য়োজনঃ মন্ত্রী মিশন ভারতে রাজ: 
নৈতিক অচলাবস্থার অবসান ঘটাইবার দৃঢ় সঙ্প্র লইয়াই এদেশে 
আসিয়াছিলেন । এই কারণে আলোচনা ব্যর্থ হইলেও তাহাদের কর্তব্য 
শেষ হইয়াছে বলিয়া তাহারা মনে করিলেন না। তাহারা জানাইলেন, 
পরবতা পরিকগ্ননা সম্পর্কে শীঘ্রই তাহার। এক ঘোধণা প্রক।শ করিবেন। 

চারি দিন পর তাহাদের এই পরিকল্পনা প্রকাশিত হয় । এই পরি- 
কল্পনায় মন্ত্রী মিশন মসলিম লীগের পাকিস্তান দাবী অগ্রাহা করিয়া 
ভারতবর্ষ বিভাগের বিকপ্পে উহাকে তিনটি গ্র.পে বিভক্ত করিয়া প্রতোকাটর 
'জন্ত ব্যাপক ক্ষমতা সগ্থলিত একটি প্রস্তাব পেশ করেন । প্রস্তাবে ইহাও 
বলা হয়ঃ আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রপ তিনটি গঠিত হওয়ার পর প্রত্যেকটি 
গ্রপ উহার নিজন্ব শাদনতন্র রচনা করিতে পারিবে । তিনটি গ্র.পের 
সমবায়ে গঠিত কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে শুধু দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র ও যোগাযোগ 
ব্যবস্থার দায়িত্ব থাকিবে । পরোক্ষ নিবাচন অর্থাৎ আইন পরিষদ- 


২৮৮" আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম 


সমূহের সদস্যগণের ভোটে নির্বাচিত সদস্যগণ হবার ভারত ইউনিয়নের 
সংবিধান পরিষদ গঠিত হইবে । গ্রপিং ব্যবস্বানুসারে অনুষ্ঠিত সাধারণ 
নির্বাচনের পর কোন অঙ্গ-প্রদেশ ইচ্ছা করিলে সংশ্লিষ্ট গ্র্প হইতে 
বাহির হইয়া যাইতে পারিবে । তবে এক্ষেত্রে সংশ্রিষ্ট গ্রপ-পরিষদে ভোটের 
মাধ্যমে ইহার অনুকূলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইতে হইবে । ইহা ছাড়া মন্ত্রী 
মিশনের প্রস্তাবে আরও বলা হয়, অন্তর্তাঁ সময়ের জন্য কেবলমাত্র 
ভারতীয় সদস্য লইয়৷ কেন্দ্রে একটি অন্তবতখুকালীন সরকার গঠন করিতে 
হইবে । 


প্রধান বৈশিষ্ট্য 

মণী মিশনের এই প্রস্তাবের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল যে, ইহা? 
কার্ধকর হইলে «খ' এবং “গ' গ্রপে মুসলমানদের এবং “ক' গ্র.পে হিন্কুদের 
সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকিত। গ্রপগুলি নিয়োজনূপে গঠনের প্রস্তাব করা 
হইয়াছিল £-'ক'-_মান্রাজ, বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষাত বিহার এবং 
যুক্ত প্রদেশ; “খ*-_সিন্ধু, পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং 
বেলুচিস্তান ; গ'-বাংলা এবং আসাম । এই ব্যবস্থানুসারে ভারত- 
বর্ষের মোট জনসংখ্যার মাত্র ২৪ ভাগ এবং দুইটি প্রধান এবং ঠিনটি- 
ক্ষুদ্র ও বসতি'বিরল প্রদেশে সংখ্যাধিক্য হইয়। মুসলমানরা তিনটি গ্র.পের 
দুইটিতে প্রাধান্য লাভ করিত । পক্ষান্তরে জনসংখ্যার প্রায় ৭৫ ভাগ 
হইয়াও হিন্দ রা মাত্র একটি গ্র,পে সংখ্যাধিক্য লাভ করিত । অবশ্য ইহা 
ঠিক যে, কেন্দে মুসলমানরা প্ববৎ সংখ্যালঘুই থাকিয়া যাইত । 


মন্ত্রী মিশন কতৃক মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবী অগ্রাহা হওয়। সত্বেও 
জীগ কতৃপক্ষ ১৯৪৬ সালের ৬ই জুন ওই চিস্তা করিয়৷ গ্রুপিং প্রস্তাবটি- 
গ্রহণে সন্ত হন যে, ইহার চেয়ে উত্তম কিছু ভারতবষের তংকালীন' 
পরিস্থিতিতে মন্ত্রী মিশনের নিকট হইতে আশা করা যায় না। অপর 
পক্ষে মন্ত্রী মিশনের এই পরিকল্পনাটি প্রকাশিত হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই 
রণশ্রাস্ত কংগ্রেস মহলও এই ভাবিয়া আস্বস্ত ও উল্লসিত হয় যে» 
ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হইতেছে না এবং কেন্দ্রে হিন্দ দেরই প্রাধানা থাকিয়া, 


যাইতেছে। 


আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম ৩৮৯ 


কিন্ত তাহাদের এই উল্লাস শীঘ্রই পরিকল্পনা সম্পর্কে ছিধা-সংশয়ে আত্ম- 
প্রকাশ করিতে থাকে ॥ কংগ্রেস মহলে ইহা লইয়া মতবিরোধ দেখা দেয় । 
*আসাম প্রাদেশিক কংগ্রেসের পক্ষ হইতে ঘোষিত হর, তাহারা বাংলার 
সহিত গ্র,প করিতে অনিচ্ছ,ক । হিন্দ,-প্রধান 'ক' গ্রপে যোগদানের অনুকুল 
কোন বিকল্প ব্যবস্থাও মন্ত্রী মিশনের প্রস্তাবে ছিল না। এই কারণে আসামের 
এই অশ্বীকৃতির দরুন এক সঙ্ষটজ্জনক পরিস্থিতির উত্তব ঘটে। মাত্র কিছু 
দিন পূর্বে ধিনি মন্ত্রী মিশনের গ্র.পিং প্রস্তাবকে দৃই হাত তুলিয়া আশাবাদ 
জানাইয়াছিলেন, এক্ষণে সেই মহাত্মা গান্ধী আসাম প্রাদেশিক কংগ্রেসকে 
উহার অসম্মতির জন্ত তাহার বলিষ্ঠ সমর্থন যোগাইতে থাকেন। ইহার 
ফলে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ ধারণ করে । বন্ততঃ গ্রপিং ব্যবস্থা পুরো" 
পুরিভাবে গ্রহণে কংগ্রেসের অসম্মতি এবং উহার পরিণামফল হিসাবে ধণাঁর 
ভিত্তিতে ভারতবর্ষ বিভাগের জন্ত আসাম প্রাদেশিক কংগ্রেস এবং মহাত্ম! 
শাদন্ধীই অধিক দায়ী । কারণ কংঠেসর প্রথম সাপ্সির অধিকাংশ নেতা 
প্রস্তাবটি গ্রহণের পক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। 


বিরোধিতার কারণ 

প্রথমে গ্র-পিং ব্যবস্থার প্রতি কংগ্রেস মহলের সম্মতি ও উল্লাস এবং 
পরে বিরোধিতার কারণ স্বরূপ বলা হয়, মন্ত্রী মিশন কতৃকি পাকিস্তান 
দাবী বাতিলই ছিল কংগ্রেস মহলের সম্মতি এবং উল্লাসের ভিউ । কিন্ত 
পরে বখন তাহারা বুঝিতে পারেন, ভারতবের্ষের জনসংখ্যার চারি ভাগের 
তিন ভাগ হইয়াও তাহান্পা একটি মাত্র গ্রপে সংখ্যাধিক্য লাভ করিতে 
ষাইতেছেন, তখনই তাহাদের মধ্যে মুসলিন আতঙ্ক প্রধল হইয়! উঠে। 
'তদুপরি কেন্দ্র হইতে বাহির হইয়। যাওয়ার ক্ষমত। অঙ্গ প্রদেশকে প্রদানের 
প্রস্তাব থাকায়, কংগ্রেস মহলে এই সন্দেহ ঘনীভূত হইরা উঠিতে থাকে যে, 
'অদূর ভবিষ্যতে মুসলিম সংখ1গরু “থ' এবং “গ' গ্রপ কেন্দ্র হইতে আলাদ। 
হইয়] যাইবে এবং ভিন্ন হইয়া পাকিস্তান দাবী মোতাবেক ভারতবষের 
দুই অংশে দ.ইটি শ্বতগ্্র রাষ্রের পত্তন কঠিবে। সেই অবস্থায় হিন্দ, সংখ্যা- 
"রি আসান প্রদেশের গ্র-পভুক্ির দরুন তাহাও তাহাদের হাতছাড়। 
হইয়া পড়িবে । তাই তাহারা আসামের তদানীন্তন প্রধান মনরী শ্রী গোপী- 
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নাথ বড়দলইকে সম্মুখে রাখিয়। গ্র.পিং প্রস্তাবের বিরোধিতায় প্রন্বত্ত হন ৮ 
শ্রী গরোপীনাথ বড়দলই বলিতে থাকেন, যেহেতু “গ” গ্রপ-পরিষদে 
মুসলমানর একটি অধিক ভোটের অধিকারী, সুতরাং ইহা ধরিয়া লইতে 
হইবে কেন্দ্র হইতে আলাদা হওয়ার প্রশ্নে তাহাদেরই মতামত প্রাধান্ 
লাভ করিবে । উল্লেখ করা যায়, গ' গ্রপ পরিষদে মোট ৬০টি সদস্য 
ভোটের মধ্যে অগুসলমান ভোটের সংখ্যা দ্বি্প ৩৪টি । এই একটি ভোটের, 
পার্থক্য মন্ত্রী মিশনের গ্রুপিং প্রস্তাবকে বানচাল করিয়া দেয় । 


মহাত্মা গান্ধী, সরদার বল্লভভাই প্যাটেল এবং আরও কতিপয় নেত? 
শ্রী বড়দলইকে সমর্থন করিতে থাকা সত্ত্বেও, শ্রী জওয়াহের লাল নেহেরু, 
মওলানা আবুল কালাম আজাদ, ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ প্রমুখ নেতৃবর্গ ম্রী 
মিশনের মূল প্রস্তাব গ্রহণ্রে অনুকুল মত প্রকাশ কগিতে থাকেন। এক 
দিকে মহাত্মা গান্ধীর সত্তষ্টি বিধান অন্য দিকে অপমৃত্যু হইতে মন্ত্রী মিশনের 
প্রশ্তাবকে রক্ষার মানসে এই উভয় দলের মধ্যে একটা গোপন সমঝোতার 
ফলে, পণ্ডিত নেহেরু অতঃপর ঘোষণা করেন, প্রস্তাবিত গণপরিষদে 
তাহারা প্রয়োজনবোধে মন্ত্রী মিশনের মূল পরিকল্পনার সংশোধন করিতে 
পারিবেন । এতদ্বাতীত পরিকল্পনার আরও কোন কোন অংশ, বিশেষ করিয়া 
পররাষ্র বিভাগের সহিত বৈদেশিক বাণিজ্য, শুহ্ক ব্যবস্থা এবং মুদ্রা সংযুক্তির, 
দাবীও তিনি উত্পন করেন। ইহার ফলে দুইটি মৌপিক প্রশ্নে কংগ্রেস 
এবং লীগের মধ্যে আবার মতভেদ প্রকট হইয়া উঠে এবং মুসলিম লীগ 
গোটা প্রস্তাবটির উপর নিজন্ব ব্যাথ্য। প্রদান কৰিয়৷ পণ্ডিত নেহেরুর বক্তবোর, 
অযৌক্তিকতা তুলিয়া ধরেন । 

মন্ত্রী মিশন যথাসময় মুসলিম লীগের ব্যাখ্যার অনুকূলে তাহাদের অভি- 
মত প্রকাশ কা সর্তেও, কংগ্রেশ তাহা মানিয় লইতে অস্বীকৃতি জানাইতে, 
থাকায়, অতনু সঙ্গতভাবে মুসলিম লীগ গোটা পরিকল্পনা সম্পকিত তাহার 
পূর্ব সিন্ধান্ত প্রত্যাহার করে। পক্ষান্তরে কংগ্রেস পরিকল্পনার অস্তর্বতাঁকালীন 
সরকার গঠন সম্পকি হ অংশ ছাড়। অবশিষ্টাংশ অগ্রাহ! করে । তবে শতা- 
ধীনে গণপরিষদ গঠনে সন্্রতি জানায় । এইকপে কার্ধতঃ মন্ত্রী মিশনের 
গোটা প্রস্তাবটিই অকেজো হইয়া পড়ে । কারণ মন্ত্রী মিশনের প্রস্তাকে 
বলির! দেওয়। হইয়াছিল, আংশিক গ্রহণ ও আংশিক বর্জন চলিবে ন।। 
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শবাণপরিষদের নির্বাচন 


এতদসত্বেও ১৯৪৬ সালের জুলাই মাসে প্রদেশসমূহ হইতে পরোক্ষ 
ভোটে গণপরিষদের সদস্য নিবাচন অনুষিত হয় ॥ কংগ্রেস ২১১ এবং 
মুসলিম লীগ ৭৩টি আসন লাভ করে। অতঃপর বড়লাট লড” ওয়াভেল 
মন্ত্রী মিশনের প্রস্তাব অনুসারে কেনে একটি অস্তবতাঁকাপ্পীন সরকার গঠনের 
জন্য উদ্যোগী হন । এপ একটি সপ্পকার গঠনের জন্য কংগ্রে মহলে ইতি- 
মধ্যে বেশ তোড়জোড় শুরু হইয়। গিপ্নাছিল। মুললিম লীগণ হয়ত প্রথম 
যোগে অন্তরবতাঁকালীন সরকারে যোগদানের জন্য আগাইয়। যাইত ॥ কিন্ত 
এক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে আবার গুরুতর মতানৈক্য দেখা দেয় । অন্তর্বতাঁ- 
কালীন সরকারে আসন বন্টন বাপারে মন্ত্রী মিশনের প্রস্তাব ছিল. কংগ্রেস 
পাইবে ৫, মুসলিম লীগ & এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে দেওয়া হইবে 
২টি আসন। কংগ্রেস উপরোক্ত সংখা। মানিরা লইতে দুঢ়তর অসম্মতি 
প্রকাশ করে। লর্ড” ওয়াভেল কংগ্রেসের সন্তঠির জন্য এই বলিয়৷ উজ্জ 
সংখ্যার সঙ্গে আরও একটি আসন যোগ করেন যে, কংগ্রেসে যে বিপুল 
সংখ্যক অন্যান্য সংখ্যালঘ্‌ সম্প্রদায়ের লোক রহিয়াছে তাহাদেরও একজন 
প্রতিনিধি মণ্রিসভায় থাকা অতান্ত সঙ্গত। ইহাতেও কংগ্রেস সন্ত নয় 
দেখিয়া বড়লাট অতঃপর মোট আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া ১৪ করেন। 
এই বধিত সংখ্যা? অনুসারে তিনি প্রস্তাব করেন, কংগ্রেস ৬, লীগ ঞ& এবং 
অন্যান সংখযালঘু সম্প্রদায় পাইবে ৩টি আসন । 

বড়লাটের এই তোষণ নীতিতে বিরক্ত এবং দ,ঃখিত হইয়। নিখিল ভারত 
মুসলিম লীগ কাউন্সিল ১৯৪৬ সালের ১৭ই জুলাই তাহাদের বোস্বাই 
অধিবেশনে দেশের তৎকালীন পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে প্রস্তাবিত অস্তবতা- 
কালীন মন্ত্রিসভায় যোগদানের পরিবর্তে পাকিস্তান জর্জনের জন্ত প্রত্যক্ষ 
সংগ্রামের জন্ প্রস্ততি গ্রহণের সিদ্ধান্তে উপনীত হন। এই সংগ্রামের 
প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে ব্র্টিশের খেতাবধার্পী মুসলিম লীগ সদন্তগণ্কে 
খেতাব ত্যাগ করিতে আহ্বান জানান হয় ॥। ত্দনুসারে স্যার নাজিম" 
উদ্দীন, স্যার ফিরোজ খান নুন, ম্ামদোতের নওয়াব, মাহমুদাবাদের রাজা, 
রাজা গজনফর আলি প্রমুখ ব্যক্তিগণ সঙ্গে সঙ্গে বুটিশ সরকার-প্রদত্ত খেতাব 
ত্যাগের কথা ঘোষণা করেন । তাহাদের দেখাদেখি আরও কিছু সংখাক 


৩৯২ আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম 


খেতাবধারী সদস্য সভাম্থপে এবং পরবতাঁ পক্ষকালের মধ্যে তাহাদের 
খেতাব ত্যাগের সিদ্ধান্ত বিজ্ঞাপিত করেন । জনাব লিপ্লাকত আলি খানের 
কোন সরকারী খেতাব ছিল না। তিনি নামের পূর্বে নওয়াবজাদা শব্দ 
ব্যবহার করিতেন। তিনিও জানান, অতঃপর তিনি আর উপরোক্ত শব্দটি 
ব্যবহার করিবেন না এবং করেন নাই । 

লীগ সদসাগণ কর্তৃক সরকারী খেতাব ত্যাগের ফলে বুটিশ সরকার 
কিম্বা কংগ্রেস ভীত হইয়া পড়ে নাই ॥ কিন্তু ইহার ফলে লীগের মর্যাদা 
কিছুটা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। লীগ বিরোধী মহলগুলি মুসলিম লীগকে বৃটিশ 
পৃষ্ঠপোধিত নওয়াব'রাজা, খান বাহাদুর ও খান সাহেবদের একটি ক্লাব 
হিসাবে এযাবৎ প্রচার এবং ব]ঙ্গ করিয়া আসিতেছিল। এই ঘটনার পর 
হইতে তাহাদের প্রচারের যথার্থতা বছলাংশে হ্রাসপ্রাপ্ত হয় বটে, তবে 
লীগের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অপর্িিবতিতই থাকিয়া যায়। কারণ বুটিশ 
সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী কাগজী সংগ্রামে পর্স্ত ইহার ভূমিকা অম্পষ্ট ও 
অবোধা থাকে । 


প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস 


নিখিল ভারত মুসলিম লীগ কাউন্সিলের উপরোক্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের 
উদ্দেশে লীগ ওয়াকিং কমিটি ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগস্ট প্রত্যক্ষ সংগ্রাম 
দিবস উদ্যাপনের জন্ত ভারতবর্ষের মুনলমানদের প্র।ত আহ্বান জানান। 
কিন্ত এই প্রত্যক্ষ সংগ্রামে মুনলমানদের প্রতিপক্ষ কাহাগা, হিন্দুরা ন। বটিশ 
সরকার, তাহা উত্ত আবেদনে বলিয়া দেওয়া হয় না। লীগ কাউশ্গিল 
এবং ওয়াকিং কমিটির ঘে।ষণা ও নির্দেশে এই অন্প£ত' ছিল বলিয়া হিন্দুরা 
এই মগ প্রচারণার একটা স্থযোগ লাভ করে যে, তাহ।দেরই বিরুদ্ধে প্রতযঃক্ষ 
গ্রাম পরিচালিত হইতে ষাইতেছে,যেহেতু তাহারা ধমীয় ভিত্তিতে ভারত- 
বর্ষ বিভাগের দাবীর বিরোধিতা করিয়া আসিতেছে । এই প্রচারণার দরুন 
মুসলমান সংখ্যাগণিষ্ঠ এলাকা সমূহের হিন্দু জনসাধারণ প্রথমে অত্যন্ত ভীত 
হয় এবং পরে উগ্রপস্থী হিন্দুদের অভয় বাণীতে ভয় দূরীভূত হইলে, ভীবণ 
ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত হইয়৷ উঠে। শৃভবুদ্ধিসম্পন্ন নেতৃস্থানীয় কিছু সংখ্যক হিন্দু 


আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম ৩৯৩ 


"এবং কোন কোন সংবাদপত্র এই সমর লীগ-মহলের নিকট প্রতাক্ষ সংগ্রাম” 
'দিবস পালনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যার দাবী জানাইয়া বিশেষ কোন সাড়া পান 
“নাই । ইহার ফলে তাহাদেরও সন্দেহ স্বাভাবিকভাবে এই বিশ্বাদে পরিণত 
হয় যে, উহা হিন্ুদেরই বিরুদ্ধে পরিচা'লত হইবে | 


কাজেই প্রতাক্ষ সংগ্রাম দিবস উদ্যাপনে বাধা দানের জন্ত হিন্দুরা 
'গোপনে প্রস্তুত হইতে থাকে । তাহারা ধারণ করিয়া লইয়াছিল, মুসলমান 
সংখ্যাগপিষ্ঠ প্রদেশে তাহার। দাঙ্গা-হাঙ্গামায় মুসলমানদের সঙ্গে আটিয়া। 
'উঠিতে পারিবে না এবং হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশসমূৃহেও বুটিশ সরকার 
মুসলমানদেরই পক্ষাবলম্বন করিবে । এই সন্দেহের বশবতা হইয়া তাহারা 
ব্যাপক প্রস্ততি গ্রহণ করে এবং হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ পুলিশ বাহিশীর হিন্দু 
লোকজনদিগকে মুনলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত কর্রিয়া তোলে । বলা 
বাহুল্য, পুলিশ বাহিনীর সব স্তরেই হিন্মুদের বিরাট সংখ্যাগ্নরিঠতা ছিল । 
কলিকাতার অবাঙ্গালী হিন্দু ব্যবসাযন(রা,তাহাদের কল্পিত মুসলমানদের 
আক্রমণ হইতে নিজেদের জানমালের নিরাপত্তার নামে প্রচুর অর্থব্যয়ে 
যথাসময়ে বিহার ও যুক্ত প্রদেশ হইতে বহু ভাড়াটিয়া ওণডা আমদানী 
করে। যেসকল বিপ্লবী হিন্ট্ু তাহাদের বিপ্রব-ঙ্জীবনে সাধারণতঃ 
সাম্প্রদায়িক সমস্যা লইয়া কোন দিন মাথ! ঘামান নাই, ইংরেজ বিতাড়নই 
ছিল যাহাদের পরুম ও চরম লক্ষ্য এবং যাহার প্রায় দশ বৎসর প্বে বোমা 
ও র্রিভলভারের 56! ছাড়িয়া দিয়া স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তন করিয়া" 
ছিলেন, হিন্দুদের তথাকধিত এই ঘোর বিপদের দিনে তাহারাও নিরপেক্ষ 
এবং নিশ্চেট থাকিতে পারিলেন না। রিভলভার, স্টেনগান ইত্যার্দি 
নিজেদের কাছে রাখিয়া দিয়া রাতাঞগাতি তৈরী বোমাগুলি তাহারা তুলিয়া 
দেন হিন্দু যুবকদের অপরিপক্ক হাতে । 

এদিকে কলিকাতার হিন্কু অস্থশস্ত্র ব্যবসারীরা স্থির করির়। রাখিলেন, 
দাঙ্গা-হাজামা শুরু হইলেই তাহারা মজুদ অস্ত্রশস্ত্র, গোলাগুলী হিন্দু 
যুবকদ্দিগকে দিয় প্রচার ক্িবেন, উহ] দাঙ্গাকাণী মুসলমান কতৃক লুণ্ঠিত 
হইয়াছে । কলিকাতার অসংখা হিন্দু ছাত্রাবাস, মেস্‌, ক্লাব, পাঠাগার 
শঙ্গীনচ। কেন্দ্র প্রদ্ৃতি ক্পান্তরিত হর দাঙগ। সাংগঠনিক কেন্দ্রে । গবাক্ষ 
এবং ছাদের উপর হইতে মুসলমান পথচারীদের উপর নিক্ষেপের জঙ্গ হিন্দু 


৩৯৪ আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম 


নারী, বালক-বালিকাদের হাতে তুলিয়া দেওয়া হয় ইট, পাথর, এসিভপূর্ণ 
বাল্ব, বোতল ইত্যাদি । অসতর্ক পথচারী মুসলমানদের উপর নিক্ষেপেন 
জগ রদ্ধনশালায় মজুদ রাখা হর তৈল ও কয়লা । আগ্গেয়াস্ত্রের লাইসেক্স- 
ধারী হিন্দুরা আগেভাগে প্রচুর কাতৃ্জ ইত্যাদি ক্রয় করিয়া লয় এবং 
কামাগশালায় হাজার হাজার রামদা* ছোরা, বল্পম ইতযাদি তৈঞী হইয়া 
বিতরিত হইতে থাকে বস্তি এল।কার হিন্দুদের মধ্যে । কিন্ত এই সাংগঠনিক 
তৎপরতা এত গোপনে চলিতে থাকে যে, মুসলমানরা ঘূণাক্ষরেও ইহার কিছু 
জানিতে পারে না। দাঙ্গার বেশ কিছু দিন পর জানিতে পানা গিয়াছিল, 
১৫ই আগস্ট রাত্রি ১২টার পর অন্যুন বিশ হাক্জার হিন্দু যুবক ও ওগড নান। 
অস্ত্রশস্তে সজ্জিত হইয়া! কলিকাতার বিভিন্ন এলাকায় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। 


কলিকাতার মহাদাঙ্গ। 

প্রত্যক্ষ সংগ্রাম-দিবসের সাফল্যের জন্য লীগ হাই কমাগ্ডের দৃষ্টি নিবদ্ধ 
ছিল কেবশ্রমাত্র বাংলার উপর॥ বাংলা ও সিন্ধু ছাড়া অন্ত কোন প্রদেশে 
সে সময় লীগ-মনত্রিপভ] কায়েম ছিল না। আত্মকেন্ত্রিক মীর, ভূমিহীন 
হারি, অপরাধপ্রবণ ছর এবং উত্তরাধিকারসুত্রে পীর ও পীর্রজাদাদের দেশ, 
সিঙ্গুর মগ্ত্রিসভার উপর লীগ কতৃপক্ষ এমন একটি সঙ্কটপূর্ণ সময়েও নির্ভর 
করিতে পারিতেছিলেন না ॥ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে তখন ছিল ডাঃ 
খান সাহেবের কংগ্রেসী সরকার প্রতিষিত। পাঞ্জাবের প্রধান মন্ত্রী স্যার 
খিজির হায়াৎ খান সদলবলে মুসলিম লীগের তীত্র বিরোধ্রিতা 
করিতেছিলেন। কাজেই লীগ হাই কমাও তশহাদের ভ্রমাত্ক এবং 
বিভ্রাস্তিমূলক সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্ত জনাব শহীদ সোহরাওয়াদীরই 
উপর চাপ প্রয়োগ করিতে থাকেন। হিন্দুরাও বাংলা সম্পর্কেই অধিক 
চিন্তিত ছিল । কারণ, তাহার] জানিত, অন্তান্ত প্রদেশে লীগ-বিরোধী 
মুনলমান এবং কংগ্রেসী জনসাধারণ ও মদ্রিসভাগুলি প্প্রতাক্ষ সংগ্রাম দিবস' 
সাফলযজনক উদযাপিত হইতে বাধা দিবেন। কিন্তু ইহাদেহ কাহাকেও 
সেই সকল প্রদেশে পর্যন্ত বিশেষ কিছু করিতে হয় নাই ॥ কারণ, বাংলা' 
ছাড়া মুসলিম সংখ্যার অক্তান্ঞ প্রদেশে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস আপনা- 
আপনিই একটা বিরাট প্রহসনে পর্যবসিত হইয়াছিল । 


আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম ৩৯৫ 


ইহার মাত্র এক মাস পূৰে বোম্বাই শহরে হিন্ছ্রা কোন একটি তুঙ্ছু- 
ব্যাপারে দলবদ্ধভাবে অতকিতে আক্রমণ করিয়া ১৭ জন পাঠান সহ 
শতাধিক মুসলমান নাগরিককে হত্যা এবং বহু নিরপরাধ মুনলমানের, 
দোকানপাট ও বাড়ীঘর লুণ্ঠন করা সত্তেও, ১৬ই আগস্ট প্রাতঃকাল পর্যন্ত 
কলিকাতার হিন্দু ও মুসলমানর। নিধিবাদে পাশাপাশি বাস করিয়া 
আসিতেছিল। অতি বড় সাবধানী মুসলমান পর্যস্ত ইহা জানিতে বা 
বুঝিতে পারে নাই যে, ১৬ই আগস্ট তশহাদের রন্জে কলিকাত। মহানগরীর 
রাজপথ রঞ্জিত করিবার জন্ত হিন্দু অধ্যযিত পুলিশ বাহনী হিন্কু জনসাধা- 
রণের সহিত গভীর যড়যন্তে পিপ্ত রহিয়াছে £ ১৯৪৬ সালে কলিকাতার 
মোট অধিবাসীর শতকরা ২৩৪ ভাগ মাত্র ছিল মুসলমান। নিল্পপদস্থ 
পুলিশের চাকুরীতে মুসলমানের হার ছিল শতকরা ১৩ ভাগ । উচ্চপদণগুলিনু 
শতকরা ৯৬ ভাগ হিল অমুসলমানদের হাতে । কোটান্দী-কবলিত 
কলিকাতা মুসলিম লীগ ব্যতীত মুসলমান জনসাধারণের অপর কোন 
উল্লেখধেগ্য প্রতিষ্ঠান তখন ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি করা হয় না। সবো- 
পগ্রিকলিকাতান্ন বন্দুক ও অন্তান্ত অস্ত্রশস্ত্রের প্রায় সব কয়টি প্রসিদ্ধ দোকান 
ছিল হিন্দুদের। দাঙ্গাকার্ীরা ইহাদের নিকট প্রচুর সাহায্য লাভ 
করিয়াছিল। পক্ষান্তরে চরম বিপদের সময়েও অনতর্ক ও অদুরদশা মুসল- 
মানরা কাহারও নিকট হইতে সত্যিকারের কোন সাহাযাই পায় নাই । 
লীগ হাই কমাণ্ডের নির্দেশ যথাযথভাবে পালনের উদ্দেশ্যে প্রধান মন্ত্রী 
দ্রনাব শহীদ সোহরাওয়াদাঁ ১৬ই আগস্ট সরকারী ছুটি ঘোষণা করিয়! 
ইউরোপীয়দেরও বিরাগভাজন হন । ছুটি ঘোষণার পশ্চাতে কোন বলিষ্ঠ 
যুক্তি ছিল না। হিচ্ছুরা বৃথাই ইহার প্রতিবাদ করিয়াছিল । কিন্ত সবচেয়ে 
বড় কথা, ছুটির দিন ছিল বলিয়৷ চাকুরীজীবী অগণিত হিন্দু যুবক দায় 
সক্রিয় অংশ গ্রহণের সুযোগ পায় ॥ ইহা হিম্কু দোকান কর্মচারী ওখ্য্বি 
শ্রমিকদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য । 


দাজজার সচল! 
১৬ই আগস্ট প্রাতে মানিকতলা বাজারে দোকানপাট বন্ধ কর! লইয়। 
গোলমালের স্ুত্রপাত হয়। লীগের একদল কমা বাজারের হিন্দু ও 


২০৯৬ আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম 


মুসলমান বাবসায়ীদিগকে আপন আপন দোকানপাট বন্ধ করিতে বলিলে” 
হিন্দু ব্যবসায়ী এবং খরিদ্দাররা তাহাদিগকে ভীষণভাবে প্রহার করে। 
মুসলমান দোকানদার ও খরিদ্দাররা আহতদিগকে হাসপাতালে এবং 
কলিকাতা-লীগ অফিসে এই সংবাদ পৌঁছাইবার আগেই মানিকতলা 
অঞ্চলে মুসলমান বস্তিগুলি আক্রান্ত হয় ॥ এই আক্রমণে মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র 
যথা- বোমা রিভলভার, স্টেনগান ইত্যাদি সহ কয়েক হাজার হিম্বু অংশ 
গ্রহণ করে। মানিকতলার পর শোভাবাজার, শ্যামবাজার, বাগন্বাজার এবং 
দক্ষিণ কলিকাতার ভবানীপুর. কালীঘাট ও টালীগঞ্জের মুসলমান এক্সাকা 
ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বাড়ীগুলি আক্রান্ত হয় । দ্বিপ্রহরের মধ্যে হিন্দুরা এই 
সকল এলাকায় বনু মুসলমানকে হত্যা এবং বাড়ী-ঘর নিশ্চিহ্ন করিয়৷ দেয় । 


সেদিন প্রাদেশিক লীগের উদ্যোগে কলিকাতার গড়ের মাঠের মনুমেণ্টের 
পাদদেশে আহত জনসভায় যোগদানের উদ্দেশ্যে বেলগাছিয়া, বেলেঘাটা, 
বালিগঞ্জ, ভবানীপুর ইত্যার্দি এলাকা হইতে হাজার হাজার মুপলমান 
শোভাযাত্রা সহকারে অগ্রসর হইতে থাকিলে, সশস্ত্র হিন্দু জনতা কর্তৃক 
পথিমধ্যে আক্রান্ত হয় ॥ নিরস্ত্র শোভাযাত্রীদের উপর যখন বেদম লাঠি- 
“সাোটা, ছোরা এবং ধ্রিভলভার ইত্যাদি চপিতেছিল, তখন রাস্তার উভয় 
পাশ্বস্থিত হিন্বু বাড়ীগুপি হইতে গরম তৈল, ইট-পাটকেল, এসিড. এবং 
অলম্ত কয়ল। বধিত হইতে থাকে । অতকিত আক্রমণের দরুন নিরস্ত্র শোভা- 
যাত্রীদের ছত্রভঙ্গ দলগুলির বেশীর ভাগ সভায় যোগদান করিতে পারে 
নাই । পাঞ্জাবের রাজা গজনফর আলি গড়ের মাগের এই সভায় সভা- 
পতিত্ব করিয়াছিলেন। 

সেদিন সকাল হইতেই কলিকাতায় সমস্ত যানবাহন বন্ধ ছিল॥। ইহার 
ফলে রাস্তায় পথচারীর ভীড় অসম্ভব রকমে বৃদ্ধি পায়। প্রায় সব কয়টি 
থানার অফিসার-ইন.চার্জ ছিলেন হিন্দু । টেলিফোন অফিসটিও ছিল 
কাষতঃ হিন্দুদের পরিচালনাধীন। লালবাজার পুলিশ হেডকোয়াটণর্সের 
-কণ্টশোলকুমের প্রধান কর্তাও ছিলেন অমুসলমান। এক কথায় সোহ্রা- 
ওয়াধী মন্ত্রসভা ছাড়া সেই ঘোর বিপদের দিনে মুসলমানদের আপন 
“বলিতে বা তাহাদিগকে অনুমাত্রও সাহাধ্য করিতে পারে এমন কেহ 
তাহাদের ছিল না। | 


আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম ৩৯ 


এদিকে এক তরফা হত্যা ক্রমশঃ সমগ্র কলিকাতা ও উপকণ্ে ছড়াইয়? 
পড়িতেছে দেখিয় বিপন্ন মুসলমানদের রক্ষার দুঢ় সক্কল্প লইয়। প্রধান মন্ত্রী 
জনাব শহীদ (সাহ্রাওয়াদী কর্মক্ষেত্রে ঝাপাইয়া পড়েন । তাহাকে 
সাহায্য করার জন্ত তাহার সঙ্গে রহিলেন কুষ্টিয়ার জনাব শামসুদ্দীন 
আহমদ এবং ফরিদপূরের জনাব চৌধুরী মোয়াক্ষম হোসেন। কখন 
কণ্টবোল রুমে, কখন থানায়, কথন বসতি এলাকায়, কখন হিন্দু অধাধষিত 
অঞ্চলে এবং কখন সেক্রেটারিয়েটে তিনি নির্ভয়ে এবং বিদু]ৎ বেগে ছুটাছুটি 
করিতে লাগিলেন । দুইবার ব্লাস্তায তিনি হিচ্ফু জনতা কর্তৃক আক্রান্ত: 
হইয়া অল্লের জন্ত রক্ষা পান। সেই সময় তিনি যেন অসুরের শি লাভ 
করিয়াছিলেন। সামান্ত বিরতিসহ ৩৬ ঘণ্টা কঠিন পরিশ্রমের পর 
পরিস্থিতি কতকট। আয়্তাধীনে আসে । এই সময় প্রথম প্রকাশ পায় হিন্দ, 
অধুযষিত অঞ্চলে মুসলমান পকেটগুলির অধিকাংশই নাই। হিন্দ, পরিবেষ্টিত 
মুসলমান অধ্যষিত ছোট ছোট এলাক"গুলিও দাঙ্গাকারীদের হাত হইতে 
রক্ষা! পায় নাই। আক্রান্ত পকেট ও বস্তি এলাকায় নিবিচারে হত্যা? 
ছাড়াও অগ্রিসংযোগে বহু কাচ। এবং আধা-পাকা বাড়ী নষ্ট করিয়া দেওয়া? 
হইয়াছিল । 


দালায় ক্ষয়-ক্ষতি 

তিন দিন ভীবণ দাঙ্গা চলে। একটি মোটামুটি হিসাব হইতে জানা 
যায়, প্রথম দিনের দাঙ্গায় নিহতদের শতকরা ৭৫ ভাগ, দ্বিতীয় দিনে 
৬০-৬৬ এবং তৃতীয় দিবসে শতকরা &০ ভাগ ছিল মুসলান। কলিকাতার, 
এই দাঙ্গায় হাজার হাজার নয়, চারি লক্ষাধিক মুসলমান নরনাবীর প্রাণ 
ও ধন-সম্পত্তি *ক্ষার ব্যাপারে অতুলনীয় সাহস ও সমাজহিতৈষণার জন্য 
জনাব সোহ্রাওয়াদাঁ চিরকাল স্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। দাঙ্গার চতুর্থ 
দিবসে উভয় পক্ষে হতাহতের সংখ্যা পূর্বের তুলনায় বেশ হান পায়। কিন্ত 
ছোর। ইত্যাদির সাহাযো বাজিগত হামল। অব্যাহত থাকে আরও প্রায় 
এক মাস। 

হত্যাকাণ্ডের পুঞ্জরাভিনয় যতটা সম্ভব রোধের জন্ত জনাব 'সোহ্রা* 
গুরাদী অতঃপর পাঞ্জাবে লোক পাঠাইয়! সৈক্ত বিভাগ হইতে ছাঠাইকত 


৩৯৮ আমাদের মুক্তি সংগ্রাম 


সাত শতাধিক মুসলমানঞ্চে আনাইপ্ল কলিকাতার পুলিশ বাহিনীতে 
নিধুজ কর়েন। তাহা ছাড়া দাঙ্গা, উপক্রত এলাকার থানাগুলিতে মুসলমান 
অফিসার £বং লালবাজার পুলিশ হেড, কোয়াটার্সে জনৈক মুসলমানকে 
একটি উচ্চ পদে নিষৃক্ত করিয়া তিনি মুসঙ্গমানদের রক্ষার আংশিক ব্যবদ্ৰ। 
করেন। কিন্ত ইহা সত্তেও আরও দুই মাস কাল কয়েকটি বিশেষ এলাকায় 
ইতঃশ্তত: হত্যা চলে । অনেকে মনে করেন. কলিকাতার দাঙ্গায় উভয় পক্ষে 
১৫-২০ হাজার লোক প্রাণ হারায় । সর্বজনীন দাবীর প্রেক্ষিতে ভারত 
সরকার দাঙ্গার কারণ নির্ণয়ের জন্য পানা হাইকোটেরি প্রধান বিচারপতি 
স্যার ফজলে আলির নেতৃত্বে যেই কমিশন গঠন করিয়াছিলেন, তাহাদের 
কাজ সমাপ্তির পূর্বেই ভারতবর্ষ বিভাগ পরিকল্পনা গৃহীত হওয়ায় রিপোর্ট- 
খানি চাপা পড়িয়া যায় । স্মরণ করা যাইতে পারে, স্যার ফজলে আলি 
নোঁ-বিদ্রোহের কারণ তদন্তের জন্ত৭ তদানীন্তন ভারত সরকার কর্তৃক 
আদিষ্ট হইয়াছিলেন। 


কলিকাতার দাল্গার সময় লীগের সাংগঠনিক দুরবলতা ছাড়াও, লীগ 
নেতৃবর্গের বেশীর ভাগেরই মনোবলের নগ্ন প্রকাশ পায়। যে সকল নেতা 
মাঠে-ময়দানে শত শত বার জানমাল কোববানী দিরা আরও কোরবানীর 
সুযোগের প্রতীক্ষায় থাকিতেন, মুসলমান জনসাধারণের এই দারুণ বিপদের 
সময় মুসলমান অধুযধিত এলাকায় বাস করিয়াও তাহাদের কেহ কেহ 
সপ্তাহকাল ঘরের বাহির হন নাই ॥ মক্জার কথা, ই্হারাই প্রতাক্ষ সগ্রাম 
দিবস পালনের উৎসাহী সমর্থক ছিলেন এবং দাক্গা প্রশমনেত পর ই্হারাই 
জনাব সোহাওয়াদার নিন্দপা-মুখর ছিলেন। 


কলিকাতার এই নরমেধ যজ্ঞে নোয়াখালী জেলার বন্ত মুসলমান নিহত 
হইয়াছিল। কাজেই সর্বাগ্রে তথায় ইহার প্রতিক্রিরা দেখা দেয় । একটি 
তুচ্ছ বাপার লইয়ী অক্টোবর মাসে সেস্বানে হিন্দ, ও মুসলমানের মধ্যে 
প্রথমে মনোমাপিন্স এবং পরে দাঙ্গা! বাধে । এক্ষেত্রে দাঙ্গার উস্কানী 
যোগায় হিন্দ রা, দাঙ্গা শুক হয় মুসঙ্গমানের হাতে ॥ দাঙ্গায় পাশাপাশি 
দুইটি থানার একশতেরও কিছু কম হিন্দ, হতাহত হয়। কিন্ত নোয়াখালী 
জেলার এই দাঙ্গার খবর এমন ফলাও করিয়া কলিকাতার হিন্দ, দেনিক 
পৃত্রিকাগুলি প্রকাশ করিতে থাকেন যে, ভয়াবহতার দিক দিয় যেন ইহা 


আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম ৩৯৯ 


“কলিকাতার মহ।-হত্যাকাণ্ডকেও অনেক পশ্চাতে ফেলিয়া দিরাছিল। 
তাহাদের এই মিথ্যা প্রচারের ফলজ্রতি স্বব্ধপ মহাত্মা গান্ধীর ভায় ব্যক্তিও 
বিভ্রান্ত এবং বিচলিত হইয়া পডিয়াছিলেন ॥ তাই ব্বদ্ধ বয়সে জীর্ণ শীর্ণ 
'দেহখানি লইষা তীাহাঞ্জে কয়েক সপ্তাহ নোয়াখালীর দাক্রা-উপন্রত পল্লী 
অঞ্চলে অবস্থান কহিতে হয় । সেই সময় জনাব সোহ্রাওয়াদীঁ এবং নেতৃ- 
স্থানীয় বহু হিন্দ, ও মুসলমান সেস্বানে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। 


উপরোক্ত গ্রিথ্যা প্রচারণার মূলে যে উদ্দেশ্য লুক্তায়িত ছিল মাত্র ছয় 
সপ্তাহ পর উহ] প্রকাশ পায় বিহারে । 


বিহারে একতরফা দাঙ্গা 


বাপকতা, স্থায়িত্ব এবং ভয়়াবহতার দিক দিয়। বিহারের সাম্প্রদায়িক 
'দাঙ্গা-হাঙ্গামা পর্ববতী সমস্ত রেকর্ড ভঙ্গ কারয়া দিয়াছিল । বিহারে 
মুসলমান জনসংখা। ছিল শতকরা ১৪ জনমাত্র। এই কয়টি লোককে 
হত্যার জন্য তিন মাস ব্যাপী সেস্বানে প্রস্ততি চলে । বিহার মন্ত্রিসভার 
একাধিক কংগ্রেসী সদস্য এবং প্রাদেশিক কংগ্রেসের কতিপয় বিশিষ্ট নেতা 
শুধু যে দাঙ্গার উৎসাহী উষ্কানীর্দাতণ ছিলেন এমন নর, অধিকল্ত দাজার 
সময় ইহাদের কেহ কেহ মুসলমান নিধন কার্ষে সক্রিয় অংশ গ্রহণ কগ্িতে 
পর্যস্ত একট ও সঙ্কোচ বোধ করেন নাই । তিনটি জেলায় একই দিন এবং 
প্রায় একই সমষে মুসলমানদিগরকে আক্রমণ করা হয় । বিনা কারণে এবং 
বিন' উত্তেজনায় এক দুই জনকে নয়, হাজার হাজার নিরপরাধ লোককে 
যে হত্যা করা যায়, বিহারের দাঙ্গা সম্ভবতঃ তাহার এক অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত । 


মুপলমান-হত্যা বন্ধের জন্ত প্রেরিত সামরিক বিভাগের উচ্চপদশ্ব 
বিদেশী অফিসারগণের রিপোরে” জানা যার, কোন কোন মুসলমান এলাকা 
আক্রমণের জন্য ১৫-২০ হাজার দাঙ্গাকারী অতি অন্ন সগয়ের মধ্যে 
সমবেত হইয়াছিল । ইহাও প্রকাশ+ বিহারের কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার 
চাপে মিলিটারীরা দাঙ্গাকারী হিন্দুদের বিরুদ্ধে কোন কার্ধকর বাবস্বাই 
অবলম্বন করিতে পারে নাই। নরহত্যার যত জঘন্ত রকমের কলাকোশল 
নানুষের দুষ্টবুদ্ধি আবিষ্কার করিতে পারিয়াছে, কলিকাতার জায় বিহারেও 


৪০০ আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম 


তাহার সব করটিই অসহায় মুসলমানদের উপর প্রয়োগ করা হইয়াছিল । 
অবশ্য ইহাও সত্য যে, হিম্ঘুদের অনুকরণে মুসলমানরা ও কোন কোন ক্ষেক্রে 
চরম নিষ্ঠুরতার পরিচয় দান করিয়াছিল । তবে তাহা কলিকাতায়-_বিহারে 
নর়। বিহারে প্রথম তিন দিনের দাঙ্গায় ২৫-৩০ হাজার মুসলমান শিশু ও. 
নরনারীর প্রাণহানি ঘটে । এমন বহু গ্রাম আছে যেস্থানে দাঙ্গার পর একটি' 
মুসলমানকেও জীবিত পাওয়ণ যায় নাই। বিস্ময়ের বিষয় যে, কোন 
খ্যাতনামা কংগ্রেসী নেতার মুখে বিহারের এই দাঙ্গার বিরুদ্ধে একটি 
শব্দও প্রকাশোয উচ্চারিত হয় নাই। বিহারের পর মধ্য প্রদেশেও কোন কোন 
গ্বানে দাজ-হাঙ্গামায় মুসলমানদের প্রচুর ক্ষয়-ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়। 


সীমান্ত গান্ধীর প্রয়াস 

বিহারের মুসলমানদের দুর্ভাগ্যবশতঃ দাঙ্গা সম্পূর্ণূপে থামিয়া যাইবার 
পরও সব-ভারতীয় লীগ নেতৃব্বন্দের একজন ব্যতীত অপর কেহ তাহাদের 
দুঃখ-দুদ শা দর্শনের জন্য বিহারে গমন করেন নাই । কংগ্রেস নেতা খান, 
আবদুল গফ.ফার খান প্রায় এক মাস বিহারের দ)ঙ্গা-উপন্রত অঞ্চলে 
অবস্থান করিয়াছিলেন। তাহার উপস্থিতির ফলে ভয়ার্ত মুসলমানদের, 
বাস্তভিটা ত্যাগের হিড়িক উল্লেখযোগ।ভাবে হাস পায়। তা" ছাড় 
নিরাপদ আশ্রয়ের সগ্ধানে যাহারা অন্তত্র গমন করিয়াছিল, তাহাদেরও, 
অনেকে এই সময় স্ব স্ব গৃহে প্রতযাবততন করে। 


লীগের পাকিস্তান দাবীকে যে সকল মুসলমান অবাস্তব ও অসমীচীন' 
বলিয়৷ বিদ্ধপ করিতেন: বিহারের দাঙ্গা তাহাদের মতের মধ্যে বিরাট" 
পরিবর্তন আনিয় দেয়। তাহারা উপলব্ধি করেন, রাজনৈতিক কারণে 
যতটা নয়, ততোধিক ধীর কারণে মুসলমানদের অস্তিত্ব এক শ্রেণীর' 
হিম্কুর পক্ষে একটা অসহনীক়্ ব্যাপার হইয়া দাড়াইরলাছে। এক্প ধারণার 
পশ্চাতে একটা সঙ্গত যুজিও ছিল । বিহারের মুসলমানেরা কংগ্রেস ও" 
লীগ দলে বিভক্ত ছিল। ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে ভারতবর্ষের, 
মুসলিম সংখ্যালঘু প্রদেশগুলি মধ্যে একমাত্র বিহারেই মুসলমানদের 
জন্ত নিদিষ্ট আসনগলির একটা বড় অংশ কংগ্রেস মনোনীত এবং সমর্থক' 


আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম ৪০১ 


মুসলমান প্রাথ্থিগণ অধিকার করিতে সমর্থন হন॥। এতদসত্বেও হিন্দু 
দাঙ্গাকারীদের হাত হইতে সেস্বানে কংগ্রেস সমর্থক মুসলমানরা পর্যন্ত 
'রেছাই পান না। 


ইংলণ্ডের তদানীন্তন শ্রমিক সরকারের নিকটও অতঃপর ইহা পরিক্ষার 
হইয়া পড়ে যে, লীগের স্বতগ্র রাষ্ট্রের দাবীর বিরোধিতা অব্যাহত রাখা 
হইলে শুধু যে তাহাদের নিজেদেরই কায়েমী স্বার্থের হানি হইতে পারে 
তাহাই নয়. উপরত্ত ব্যাপক আকারে মুসপিম নিধনের জন্ত বিশ্ব জনমতের 
নিকটও তাহাদিগকে জওয়াবদিহি হইতে হইবে । উল্লেখ করা যাইতে 
পারে, ঠসম্ত-সামন্তের উপস্থিতিতেও বিহারের দাঙ্গায় হাজার হাজার মুসল- 
মানের নৃশংস হত্যার জন্ত পৃথিবীর বিভিপ্ন দেশে ইতিমধোই বুটিশ সরকারের 
কার্ধাবলীর তীন্র সমালোচনা শুরু হইয়া গিয়াছিল । এই সমালোচনার 
প্রধান উৎস-স্থান ছিল আমেরিকা যুক্তরা্র । স্বাধীন ভারতবর্ষকে উল্নয়নের 
নামে বিরাট অঙ্কের খণজালে আহংদ্ধ করিয়া বহুকাল শোষণ কন্গিতে 
পারিবে, এই আশায় যুক্তরাষ্ট্র স্বিতীয় মহাসমরের শেষের দিকে ভারত- 
বাসীদের স্বাধীনতা দাবীর প্রতি জোর সমর্থন জানাইতে থাকে । 


অন্তর্বতর্শকালীন সরকার 


উপরে বলা হইয়াছে, মন্ত্রী মিশন তাহাদের প্রস্তাবে একটি গণ- 
পরিষদ এবং কেন্দ্রে শুধু ভারতীয় সদশ্যগণের সমবায়ে একটি অস্তবতী- 
কালীন সরকার গঠনের সুপারিশ কপিয়াছিলেন। তদনুপারে ১৯৪৬ 
সালের সেপ্েম্বর মাসে পণ্ডিত জওহর লাল নেহেরুকে প্রধান মন্ত্রী করিয়া 
লর্ড ওয়াভেল একটি অন্তর্বতাঁকালীন সরকার গঠন করেন ॥ কিন্তু মুসপিম 
লীগ উহাতে অংশ গ্রহণ হইতে বিরত থাকায় যে উদ্দেশ্যে মন্ত্রী মিশন 
অন্তবতাঁকালীন সরকার গঠনের সুপারিশ করিয়াছিলেন, তাহা কার্ধতঃ 
আসম্পন থাকিয়া ধায়। ফলে কগ্রেস-লীগ হন্বপ্রন্থুত রাজনৈতিক অচলাবস্থা 
পৃববৎ চলিতেই থাকে । এই পরিস্থিতির ভ্রুত অবসানের জঙ্ত লর্ড ওর়াভেল 
পুনরায় লীগ-প্রেসিডেন্ট জনাব জিন্নাহর সহিত গোপন আলোচনা চালান । 
এবারের আলেচেনা ফলপ্রস্থ হয়। লীগ করৃপক্ষ বিনাশর্তে অন্ত্বতাঁ- 
"| ২৬ 
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কালীন সরকারে লীগ-প্রতিনিধি প্রেরণে সন্্রতি প্রকাশ করিয়৷ সঙ্গে সঙ্গে 
উহার প্রতিনিধিগণের নামের একটি তালিকা পেশ করেন॥। তবে 
তাহারা জানান, ইহা হারা মুসলিম লীগ মন্ত্রী মিশনের দীর্ঘ মেয়াদী 
পরিকল্পনাটি অন্ত কথায়, গ্র.পিং ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেছে, তাহা মনে করা 
যাইবে না। 

অন্তর্বতাঁকালীন সরকারে বিনাশর্তে যোগদান সম্পকিত লীগ কতৃপক্ষের 
৬ই সর্বশেষ সিদ্ধান্তের পশ্চাতে বলিষ্ঠ কোন কারণ যে ছিল না, তাহা নয় ॥ 
বিহারের ভয়াবহ দাঙ্গার বেশ কিছুদিন পর্বে পণ্ডিত নেহেরুর নেতৃত্বে 
অন্তর্বতাঁকালীন সরকার গঠিত হইয়াছিল এবং বিহারে কংগ্রেসের 
প্রভাবও ছিল অপেক্ষাকৃত বেশী । তত্রাচ দাঙ্গা প্রতিরোধকল্পে অস্তবতাঁ" 
কালীন সরকার এবং বিহারের কংগ্রেসী সরকার কার্যকর তেমন কোন ব্যবস্থা! 
গ্রহণ না করায়, লীগ কতৃপক্ষ মনে করিয়া লইতে বাধ্য হন, কেন্দ্রীয় 
সরকারে তাহাদের অনুপস্থিতিরই দরুন দাঙ্গা এতটা ব্যাপক ও ভয়াবহ 
হইতে পারিয়াছে । মুসলিম সংখ্যালঘু অন্তান্ত প্রদেশে তখনও সাম্প্রদায়িক 
উত্তেজনা বুদ্ধি পাইতেছিল ॥? পাছে সে সকল প্রদেশেও বিহারের অনুরূপ 
গণহত্যা সংঘটিত হয়, এজন্তই লীগ করৃরপক্ষ অন্তর্বতাঁকালীন সরকারে 
বিনাশর্তে যোগদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিপেন। দাঙ্গা প্রতিরোধ এবং 
মুসলমানদের নিরাপত্তার ব্যাপারে মুসলিম লীগ মনোনীত সদস্যগণ 
গোটা সরকারের উপর কতট? প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, 


তাহ? বল। শক্ত । তবে বিনাশর্তে নেহেরু মদ্ত্রিসভায় যোগদানের দরুন 
'লীগের মর্যাদা অনেকটা ক্ষুণ্ন হইয়াছিল । 


লীগ প্রতিনিধিত্ব 


অন্তর্বতাঁকালীন সরকারে যোগদানের জন্প লীগের পক্ষ হইতে মনোনীত 
হন জনাব লিয়াকত আলি খান (ধুক্তপ্রদেশ ) জনাব গজনফর আলি 
€ পাঞজাব " জনাব ইসমাইল চৃক্্রীগড় (বোম্বাই ), শ্রী যোগেন্র নাথ মণ্ডল 
(বাংলা ট এবং জনাব আবদুর রব নিশতার (সীমান্ত প্রদেশ) | ইহাদের 
মধ্যে শেষোজ দুইজনকে লইয়। এক নৃতন সমস্ঠার উত্তব ঘটে । শ্রী যোগেজ 
নাথ মণ্ডল সম্পর্কে কংগ্রেস এই বলিয়া আপত্তি উত্থাপন করে যে, মুদলিম 
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কীগ একটি সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান । কোন অমুসলমান যেমন ইহার সদস্য 
হইতে পারেন না, তেমনি কোন অমুসলমান ইহার প্রতিনিধিত্ব করিবার 
অধিকারও দাবী করিতে পারেন না। কাজেই লীগের প্রতিনিধি হিসাবে 
কংগ্রেস তাহার মনোনয়ন স্বীকার করিয়া লইতে পারে না। স্বয়ং শ্রী 
যোগেক্ মগ্ডলও লীগের সাধারণ কিম্বা অসাধারণ সদস্য ছিলেন না 
এবং লীগের গঠনতঘ্বে তেমন কোন বিধানও ছিল না। 


জনাব আবদুর রব নিশতার সম্পর্কে কংগ্রেসের বক্তব্য ছিল তাহার 
আপন প্রদেশেও জনাব নিশতারের কোন জনপ্রিয়তা ইতিপূর্বে কোন 
কালেও ছিল না। তণ'ছাডা তিনি কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক ক্লোন আইন সভান্ 
সদশ্য নহেন এবং সর্বোপরি মাত্র কয়মাস পূরে অনুষ্ঠত সাধারণ নির্বাচনে 
তিনি তাহার প্রতিহুন্দ্ীর নিকট বু ভোটের ব্যবধানে পরাঞ্জিত হইয়াছেন। 
জনসাধারণের অনাস্বাভাজন এহেন বাক্তিকে কংগ্রেস মন্ত্রী হিসাবে স্বীকার 
করিয়া লইতে পারে না। এই দৃইজনের অন্তরভজির বিরোধিত। সম্পর্কে 
কংগ্রেসের অনমনীয় মনোভাব দর্শনে এবং তাহাদের যুক্তির সারবস্তা উপলব্ধি 
করিয়া লর্ড ওয়াভেল ভয়ানক চিন্তিত হইয়া পড়েন। সমস্থ সমাধানের 
কোন পথ খু'জিয্ন! না পাইয়া অবশেষে তিনি মহাত্মা গান্ধীর সাহাষাপ্রাথা 
হন। তীাহারই হস্তক্ষেপের ফলে কংগ্রেস কতপিক্ষ তাহাদের আপত্তি 
প্রত্যাহার করিয়া লইলে পর» ১৯৪৬ সালের ২৬শে অক্টোবর লীগ- 
মনোনীত সদস্যগণ মন্ত্রিসভায় যোগদান করেন। মোট ১৪জন সদসের 
সমবায়ে গঠিত নেহেরু মগ্রিসভায় মুসপিম লীগ সদস্য সংখ্যা হয় ৫ জন। 

মুদালিম লীগের সরবাপেক্ষা অুদুঢ় দুর্গ হিসাবে বিবেচিত, বাংলা হইতে 
কোন মুনলমান অন্তর্বতাঁকালীন সরকারে স্বানলাভ না করার প্রাদেশিক 
লীগ মহলে প্রতিবাদের গুঞ্জন উঠিয়াছিল ৷ কিন্তু মুসলমানদের বৃহত্তর 
স্বার্থের খাতিরে এই বিক্ষোভ ও অসন্তোষ ফারিয়া পড়ে না। তা'ছাড়। 
জনাব লিয়াকত আঙ্গি থান ব্যতীত অবশিই চাব্রিজনের মধো কাহারও 
সর্বভারতীয় মর্যাদা ছিল না বলিয়া এই মনোনয়ন কোন মহলেই উৎসাহ 
এবং আনন্দ সঞ্চার করিতে পারে নাই । 

কংগ্রেসের জুনিয়ার পার্টনায় হিসাবে অন্তর্বতাঁকালীন সরকায়ে মৃসলিষ 
লীগের যোগদান একাধিক কারণে একটি ওরুত্বপূর্ণ ঘটনা । ইহার ফলে 
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উহার মর্যাদার কিছুহানি হইপা থাকিলেও, অস্তিত্বটা রক্ষ' পায়” 
কলিকাতা ও বিহারের দাঙ্গার পর মুসলমানদের মধ্যে হিন্দু-বিহ্বেষ যতটা? 
ব্দ্ধি পাইয়াছিল, লীগ-প্রীতি ততটা বৃদ্ধি পায় নাই । বরঞ্চ দাঙ্গা প্রপীড়িত 

মুসলিম সংখ্যালঘু প্রদেশে লীগের জনপ্রিরতা ত্রত নামিয়' পড়িতেছিঙ্স ॥' 
দাজার সময় লীগের সাংগঠনিক দুর্বল ত। ছাড়াও লীগ নেতৃবর্গের নিক্রিয়তা 

জনসাধারণের বিরূপ সমালোচনার বিষয়ংস্তে পরিণত হইয়াছিল । লীগ 
নেতৃবর্গের ন্যায় মুসলমান জমসাধারণ ও মন্তীত্রকেই লীগের সমস্ত শক্তির 

উৎস এবং আপৎকালে প্রধান অবলম্বন হিসাবে মনে করিয়া লইতে অভ্যস্ত 
হইয়। পড়িয়াছিল । এ কারণে দেশের কোথাও লীগ-সমথিত অথবা লীগ 
পরিচালিত একটি শভ্তিশালী সংস্বাও তাহারা গড়িয়া তোলে নাই ॥ 


বিস্ত মুসলিম সংখ্যালঘূ প্রদেশে কোন কালেও লীগ-মগ্রিসভা গঠনের' 
সম্ভাবনা নাই, শেষ পর্যস্ত ইহ] উপলদ্ধি হওয়ায় মুসপ্মি লীগের প্রতি 
তাহাদের আকর্ষণ দাঙ্গার পর হইতে ভ্রত হাস পাইতে থাকে । কেন্দ্রে 
অন্তর্বতকালীন সরকারে লীগের যোগদান এই ভাজন রোধে এবং মুসলমান 
জনসাধারণের মনে উৎসাহ সঞ্জারিত করিতে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল ।' 
অন্তর্বতাঁকালীন সরকারে মুসলিম লীগ অংশ গ্রহণ না করিলে, ক্রমে ক্রমে 
সংখ্যালঘু প্রদেশের মুনলমানর] দাঙ্গার ভয়েই হোক কি্ব। কংগ্রেস মন্ি- 
সভার চাপেই হোক, মুসলিম লীগ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইত । তেমন; 
অবস্থায় শুধু বাংলার সাহাধ্যে কংগ্রেস ও বৃটিশ সরকারকে দেশ বিভাগের 
দাবী মানিয়। লইতে সম্মত করানো লীগের পক্ষে সম্ভবপর হইয়া উঠিত ন1।' 
প্রসঙ্গের প্রয়োজনে বলা আবশ্যক যে, পাঞ্জাব ও সীমান্ত প্রদেশের মন্ত্রিসভা 
প্রথমাবধি ইহার বিরোধিতা করিয়া আদিতেছিলেন। পক্ষান্তরে মুসলিম 
লীগের প্রতি সিদ্ধু আইন পরিষদ এবং জনসাধারণের আনুগত্য সম্পর্কো 
যত কম আলোচনা কর! যায়, ততই উত্তম । 


গাণপরিষদ্জের অধিবেশন 

অন্তর্বতাঁকালীন সরকারে মুসলিম লীগের বিনাশর্তে যোগদানে উৎসাহিত 
হইয়া লর্ড ওয়াভেল ১৯৪৬ সালের ৯ই ডিসেম্বর গণপরিষদের প্রথম 
অধিবেশন আহবান করেন । ইহাতে যোগদানের জন্ত লীগ কেটে 


আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম ৪০৫ 


নির্বাচিত সদস্যগণ যথাসময়ে দিলী উপনীত হন । কিস্ত লীগা-কতৃপিক্ষের 
একটি আকম্মিক নির্দেশ অনুসারে তাহারা গণপকিবর্দের অধিবেশনে 
যোগদান হইতে বিরত থাকেন ' লীগ-কতৃপিক্ষের বিশ্বাস ছিল, তাহাদের 
এই পদক্ষেপের ফলে কংগ্রেপ গ্রপিং সম্পকিত উহার মনোভাব পরিবর্তন 
কহিয়। উহা বিনাশর্তে গ্রহণ করিবে | কিন্ত এই ধারণা মিথ্যা প্রমাণিত হয়। 
লড” ওয়াভেল আপোষের মাধামে এই নূতন সবস্যা সমাধানের চেষ্টা 
করিয়া এবার আর সফলকাম হইলেন না । অতঃপর ইংলগ্ডের প্রধান 
মন্ত্রী মিঃ এটলীও চেষ্টা করিলেন। কিন্ত তিনিও কৃতকার্য হইলেন ন1। 
পরিস্থিতি ক্রমশঃ অধিকতর ঘোরালো হইয়। পড়িতেছে দেখিয়া মন্ত্রী মিশনের 
গোটা পরিকল্পনার জন্য উভয় পক্ষের সন্মতি সংগ্রহের মানসে মি: এটলী 
ডিসেম্বর মাসে ভাইস্রয়, পণ্ডিত নেহেরু, কায়েদে আজম জিল্লাহ্‌, সরদার 
বলদেব সিহ এবং জনাব লিয়াকত আলিকে লগ্ন গমনের আমন্ত্রণ জানান। 
গুনে তাহাদেক্স সহিত আলোচনার পর মি এটলী সরকারীভাবে মন্ত্রী 
মিশনের সুপারিশ সম্পর্কে লীগের ব্যাখ্যার প্রতি তাহার সমর্থন জ্ঞাপন 
পূর্বক কংগ্রেসকে উহা মানিয়া লইতে অনুরোধ করেন। কংগ্রেস কতৃপিক্ষ 
প্রথমে ইহা মানিয়া লইতে সম্মত হইয়। পরে ইতস্ততঃ করিতে থাকেন। 
এই ইতস্তত2ত1 শীঘ্রই অসচ্মতির রূপ লাভ করে 
কংগ্রেস-লীগ আপোষ-মীমাংসার আর কোন সম্ভাবনা নাই দেখিয়? 
১৯৪৭ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী বুটশ প্রধান মহ্বী পালণামেণ্টে এক বিবৃতির 
মাধ্যমে ঘোষণা করেন, ১৯৪৭ সালের জুন মাসের মধ্যে তাহারা ভারত- 
বর্ষের শাসনভার এক বা একাধিক সরকারের হাতে ছাড়িয়। দিয়া চলিয়া 
যাইবেন। একটা নিদি৪ সময়ের মধ্যে শাসনক্ষমতা ত্যাগের ইচ্ছা-সম্বলিত 
এই ঘোষণা সক হ্রাজনৈতিক মহলে নৃতন এক আলোড়নের স্ট্টি করে৷ 
কেহ কেহ মনে করেন, এই ঘোষণার পশ্চাতে ভারুতবাসীদের আশা- 
আকাঙ্খার প্রতি ব্র্টিশ সরকারের সহানুভূতি এ সদিচ্ছার চেয়ে তাহাদের 
হিচ্ছু-ভীতিই অধিক সক্রিয় ছিল। ইহার সমর্থনে তাহারা বলেন, লগ্ডন 
€বঠকে হৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মি: এটলী মন্ত্রী মিশনের পরিকল্পনার কোন কোন 
ংশের ব্যাখ্যার ব্যাপারে মুসলিম লীগের সমর্থনসুচক অভিমত প্রকাশ 
করায়, তাহানী অত্যন্ত অসন্তষ্ট হয় । তখনই তাহার! স্থির করে, একটা 


৪০৬ আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম 


নিদিষ্ট দিন ভারুতব্যাপী গণ-অভ্যুত্থান ঘটাইর] তাহারা বুটিশ শাসনব্যবস্থার 
উপর তাহাদের চরম আঘাত হানিবে । গোপন সুত্রে ইহা জানিতে, 
পারি বিশ প্রধান মন্ত্রী তৎক্ষণাৎ উপরোক্ত ঘোষণ। প্রচার করেন । ইহার 
মূলে আংশিক সত্যত। থাকা বিচিত্র লহে। 

এদিকে ইত্যবসরে কেন্দ্রীর পর্ষদের অধিবেশন আহত হয় ॥ অধি- 
বেশনের প্রারন্তে আবার এক সমদ্য। দেখা দেয়। অন্তবর্তীকালীন সর- 
কারের অর্থ সচিব জনাব লিয়াকত আলি খান সেই বারের বাজেট রচনা 
করিয়াছিলেন। বাজেটে তিনি এমন কঠিপয় প্রস্তাব করিয়াছিলেন যাহা 
গৃহীত হইলে ধনীক শ্রেণীর উপর ধার্য বধিত হারের ট্যান্সে দরিদ্র জনসাধ'- 
₹ণের কিঞ্চিৎ কল্যাণ সাধিত হইত ॥ কিন্ত দরিদ্রের বাজেট, এই কথা শুনা 
মাত্রই কংগ্রেসের পৃষ্ঠপোষক শিল্পপতি, পুজিপতি ও অন্তান্য কায়েমী স্থার্থ- 
বাদীর দল ইহার পরিবর্তনের জন্ত প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরুর উপর ভয়ানক 
চাপ স্তী করে। পক্ষাস্তরে জনাব লিয়াকত আলি খানও ইহার পরি- 
বর্তনে দঢতার সহিত অসন্পতি প্রকাশ করিতে থাকেন। ইহার দরুন 
মন্ত্রিসভায় পর্যন্ত এক অচলাবস্থার উত্তব ঘটে । অবশেষে বড়লাটের চেষ্টায় 
উভয় পক্ষের মধ্যে সমঝোতা প্রতিষ্ঠার জন্য একটি ঘরোয়া বৈঠক অনুষ্ঠিত 
হয়। এই বেঠঙ্ছে মতবিরোধ নিরসনকল্পে যে মধাপদ্থা আবিষ্কত হয়, 
তদনুসারে বাজেটটি সংশোধিত হওয়ার পর পগ্ষিদে উত্থাপিত এবং যথা- 
গীতি গৃহীত হয় ॥ সংশোধনের পর বাজেটের অভিনবত্ব অনেকটা ক্ষুণ্ন 
হইয়। থাকিলেও, জনসাধারণের চোখে জনাব লিয়াকত আলির মধাদ? 
বেশ বদ্ধি পাইয়াছিল। 


রাজন্যবর্থের উপর চ।প 
সরদার বল্পভভাই প্যাটেল স্বয়ং মুসলমানদের পক্ষে এ সময় একটি 


গুরুতর সমস্যা হইয়া উঠেন। অন্তর্তাঁকালীন সরকারে তিনি স্বরাহ্, 
গ্রচার ও দেশীয় রাজা দফতরের মন্ত্রী হন। ক্ষমতা লাভের পর তাহার 
হঠকাগ্িতা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকে । কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার একজন 
বিশিষ্ট সদস্য থিসাবে তিনি মুসলিম লীগ সম্পর্কে এমন সব অসত্য ও 
বক্রোক্তি করিতে থাকেন যাহা হইতে মুসলমানদের এই প্রতীতি জন্মে যে» 


আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম ৪০৭ 


তিনিই সাম্প্রদায়িক দাঙ্া-হাঙ্গামার একজন উৎসাহী উদ্কানীদাতা। এসময় 
ইহাও প্রকাশ পায়, রাস্্ীর স্বয়ং সেবক নামক লক্ষ যুবকের সশম দলটির 
সাথে তাহার পরোক্ষ যোগাযোগ রহিয়াছে এবং স্বরাহী মন্ত্রী হিসাবে 
তাহারই নিদে'শে বিহারে দাজার সময় পুগিশ ও সৈশ্ঠরা নিক্রিয় থাকিতে 
বাধ্য হয়। 

অধিকস্ত দেশীয় রাজ্য-দফতরের মন্ত্রী হিসাবেও তিনি এ সময় মন্ত্রী মিশন 
প্রস্তাবিত ভারতীয় ফেডারেশনে যোগদানের জন্ত দেশীয় রাজন্তবর্গের উপর 
চাপ জোরদার করেন। সম্ভাব্য সকল প্রকারে মুসলিম লীগের পাকিস্তান 
দাবী বানচাল করিয়া দেওয়াই ছিল দেশীয় রাজন্যবর্গের প্রতি তাহার এই 
অশোভন ও ওদ্ধত্যপূর্ণ আচরণের উদ্দেশ্ত । লীগের পক্ষ হইতে ইহার 
পাস্টা কোন ব্যবস্বা গৃহীত না হওয়ায় কুচবিহার, ত্রিপুরা এবং পশ্চিম 
পাকিস্তান সংলগ্ন যশলমীর, যোধপুর' কপৃন্রিতলা প্রভৃতি সামন্ত রাজ্যগুলি 
পরবতাঁকালে পাকিস্তানে যোগদান করিতে পারে নাই। অথচ দেশ 
বিভাগ পরিকল্পনায় বলা ছিল, দেশীয় রাজাগুলি উহাদের ন্বপতিগণের 
ইচ্ছানুসারে পাকিস্তান অথবা ভারত ইউনিয়নে যোগদান করিতে পারিবে, 
তবে ব্যবসা-বাণিজ্য, যোগাযোগ ব্যবস্থা সহ অন্যান্য সুযোগ-স্বিধার 
বিষয় অবশ্যই বিবেচনা করিতে হইবে । অনুরূপ ওদাসীনোর জন্যই লীগ 
কতৃপক্ষ দেশবিভাগের সময় কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনাধীনে আন্দামান, 
নিকোবর, মালদ্বীপ ও লাক্ষান্থীপের উপর পাকিস্তানের দাবী জোরের 
সহিত পেশ না করায় সব কয়টি স্বান উহাকে হারাইতে হইয়াছে । অথচ 
এই সব কটি ্বীপে সে সময় মুসলমানদেরই সংখ্যাধিকা ছিল । তাছাড়া 
সমুদ্র পথে পাকিস্তানের উভয় অংশের মধ্যে যোগাযোগ অবিচ্ছিন্ন এবং 
দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় ছিদু পথ বন্ধের জন্য এ সকল ছ্বীপের গুরুত্ব কোন 
সমর হাস প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। 


কেন্দ্রীয় পরিষদে এবং মগ্রিসভায় কংগ্রেস ও লীগের আদর্শগত মত- 
বিরোধ অগ্পদিনের মধ্যে নগ্লভাবে প্রকট হইন্লা পড়ে ॥ বটিশ সরকার তাই 
অথণ্ড ভারতের স্বপ্ন ত্যাগ করিয়৷ ভারত বিভাগের অনুকূলে তাহাদের 
মনস্থির করিয়। লইন্রা ১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বটশ পালণমেন্টে 
ভারতবর্ষ সম্পর্কে তাহাদের নুচিস্তিত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। ইহাতে, 
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স্পষ্টভাবে বলা হয়, বর্টিশ সরকার তাহাদের পূর্ব ঘোষণার ব্যতিক্রমে উজ্ত 
বংসরেরই জুন মাসের মধ্যে ভারতবর্ষ শাসনের সকল দায়িত্ব ভারতীয়দেরই 
হাতে ছাড়িয়া দিতে ঈনম্ব করিয়াছেন । ক্ষমতা হস্তান্তরের কাজ ত্বরান্বিত 
করিবার জন্য তাহারা লর্ড ওয়াভেলের স্থলে বড়লাটের পদে লর্ড মাউণ্ট- 
ব্যাটেনের নিয়োগের কথাও সেই সঙ্গে প্রকাশ করেন। ইহাতে আরও বল 
হয়, কেন্দ্রীয় ও প্রাদশিক সরকারগুলি যাহাতে উক্ত সময়ের মধ্যে 
ক্ষমত গ্রহণের জন্য যথোচিতভাবে প্রস্তুত হইতে পারেন, তজ্জন্য তখন 
হইতে তাহাদিগকে বিশেষ বিশেষ ক্ষমতা প্রদত্ত হইতে থাকিবে। 
অপর পক্ষে বুটিশ-শাসিত ভারতবষে'র প্রধান রাজনৈতিক দলগুলি উজ্জ 
সময়ের মধ্যে ক্ষমতা গ্রহণের জণ্ত একামত হইতে না পারিলে, বুটিশ সরকার 
তাহাদের ইচ্ছানুসারে যে কোন দলের নিকট ক্ষমত হস্তাত্তর করিয়া দায়িত্ব 
হইতে যথাসময়ে নিজেদের মুক্ত করিয়া লইবেন। 

বটিশ সরকারের এই ঘোষণাটি মুসলিম লীগকে ভীষণ অসুবিধার মুখে 
ঠেলিয়] দেয়। কারণ, ক্ষমত] হস্তান্তরের গ্ষন্য ইহাতে নিদিষ্ট কছিয়া 
কোন বিশেষ রাজনৈতিক দলের নাম না করা হইলেও ইহাতে সঙ্গেহের 
বিচ্দূমাত্রও অবকাশ হিল না যে কংগ্রেসকেই দৃষ্টিপথে রাখিয়। তাহা বল। 
হইয়াছে । ক্ষমতা একবার কংগ্রেসের নিকট হস্তাস্তরিত হইলে তাহা হইতে 
তাহাদিগকে বিচত করা যে একট সাধ্যাতীত ব্যাপার হইবে, তাহা লীগ- 
কতৃপক্ষের অনুমানের উধেছিল না। এদিকে কংগ্রেস-লীগ সমঝোতার 
পথও ইতিমধ্যে আরও কণ্টকাকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল । এই উভর সক্কটের 
মখে পড়িয়া লীগ-কর্তৃপক্ষ ধৈর্য এবং সাহস হারান নাই বলিয়াই খণ্ডিত 
আকাবে হইলেও, শেষ পর্যন্ত ভারতবষে'র দুই প্রান্তে মুসলমানদের জন্য 
দ.ইটি এলাকা চিহিত করিয়া লইতে পারিয়াহেন। 


প্রদেশ বিভাগের দাবী 

ভারতবর্ষের বড়লাটের পদে নিয়োগের পূরে ল্ড” মাউন্টব্যাটেন দক্ষিণ- 
পর্ব এশিয়ায় মিত্রবাহিনীর সবাধিনায়ক ছিলেন ॥ রক্ষণশীল বৃটিশ রাজ- 
পরিবারের সহিত আন্তীক্লতার বন্ধনে আবদ্ধ থাকিয়াও তিনি শ্রমিক দলেরই 
একজন দৃঢ় সমর্থক ছিলেন । লড' মাউন্টব্যাটেন এদেশের বিচিত্র অবস্থার 
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সহিত পূব হইতে কিছুটা পরিচিত ছিলেন বলাচলে। শাসনভান গ্রহণ 
“করিয়া তিনি প্রথম সুযোগে ভারতীয় নেতৃবর্গকে বটিশ সরকারের ক্ষমতা 
হস্তাস্তর সম্পকিত অভিপ্রায়ের কথা স্প্ভাবে জ্রানাইয়া দেন। মুসলিম 
লীগের ভারতবর্ষ বিভাগের দাবী সম্পর্কেও বৃটিশ সরকারের মনোভাব 
'তিনি সে সময় তাহাদের নিকট হইতে গোপন রাখেন না। 

ভারত বিভাগ দাবীর প্রতি বুটিশ সবকারের অনুকূল মনোভাবের 
কথা জ্রানিতে পারিয়া শিখ সম্প্রদায় পাঞ্জাব বিভাগের দাবী উত্থাপন 
করে। এই অসঙ্গত দাবীর সমর্থনে তাহারা মাস্টার তারা সিং নানক 
তাহাদের জনৈক নেতার পরামর্শক্রমে পাঞ্জাব পরিষদের অভ্যন্তরে পর্যন্ত 
নানা অশোভন আচরণের অভিনয় শুরু করিয়া দেয়। আবেদন শিবেদন 
এবং নিরুপদুব আন্দোলনের মাধামে দাবীর অনুকূলে বুটিশ সরকার ও 
লীগের শ্বীকৃতি আদায় সম্ভব নয় মনে করিয়া অতঃপর তাহার পাজাৰ 
প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে দাঙ্গা-হাঙ্গাম। লাধাইয়া তোলে । স্যার খিজির হায়াৎ 
খান তিওয়ানার নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভা ছিলেন মুসলিম লীগ বিরোধী | ঠাহা- 
দের নিকট হইতে বাধাপ্রাপ্তির আশঙ্কা তেমন না থাকায় এবং পাঞ্জাবের 
হিন্দ দের সর্বপ্রকার সাহাযোর ভরস। পাইয়া শিখদের ওদ্ধতা এতট। চরমে 
'উস্রিয়াছিল যে, সংখ্যায় পাঞ্জাবের সব জেলার কম হওয়া সত্বেও তাহারা 
মুসলমানদের উপর জুলুম করিতে থাকে । অগত্যা মুসলগানেরা কখিয়া 
'াড়াইতেই মন্রীদের গদী টলটলায়মান হইয়া উঠে এবং শিখরা নিরুপদ্ুব 
আন্দোলনের পথে ফিরিয়া আলে । 


শিখদের দেখাদেখি বাংলার হিন্দরা বাংলা বিভাগের দাবী উাপন 
'করে। সভাসমিতি করিয়া, সংবাদপত্রের সাহায্যে প্রচারকার্ধ চালাইয়া 
এবং লক্ষ লক্ষ প্রগারপত্র বিলি কৰ্রিয়া তাহার! অঠি অল্প দিনের মধ্যে 
প্রদেশ বিভাগের অনুকূলে বলিষ্ঠ হিন্দ, জনমত গঠন করিতে সমর্থ হয়। 
আন্দেলনকারীদের পক্ষ হইতে ০স সময় বড়লাটের নিকট বিশ সহস্রাধিক 
ধটেলিগ্রাম প্রেরিত হইয়াছিল । হিন্দ দের এই দাবীর পশ্চাতে কংগ্রেসের দৃঢ় 
সমর্থন ছিল বটে, কিন্ত নেতৃত্বদান করে হিন্দ, মহাসভ]। 

সামগ্রিকভাঙব পাঞ্জাব ও বাংলায় মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য ছিল। 
তবে পূর্ব পাঞ্জাব ও বাংলার বর্ধমান বিভাগে অনুসলমানদেরই ছিল 
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খ্যাধিক্য | পাঞ্জাবের কোন জেলায় শিখদের সংখ্যাধিক্য ছিল না 
তথাপি উভয়ে প্রদেশ বিভাগের সমর্থনে শিখ ও হিন্দ,রা এমন এক আন্দো- 
লনের ত্ট্ট করে যাহার মোকাবিল। করিতে লীগ কতৃপক্ষ সাহসই- 
পাইলেন না। শুধু তাহাই নয়, হিন্দ, ও শিখদের দাবীর পাণপ্টা দাবী 
হিসাবে তাহারা মাঙ্লাবার, যৃক্তপ্রদেশ ও আসামের মুসলিম সংখ্যাগুরু" 
এলাকার উপরও কোন দাবী উত্থাপন করিলেন না ॥ অথচ তেমন কোন 
দাবী সে সময় উত্থাপিত হইলে হিন্দ, এবং শিখপা হয়ত দাবী প্রত্যাহার 
করিয়া লইতে বাধ্য হইত অথব৷ প্রদেশ বিভাগের বিনিময়ে আসামের একটা 
বেশ বড় অংশ, যৃক্ত প্রদেশের কয়েকটি এলাকাসহ বিহারের মুজের ও পুণিয়ার' 
একটি অংশ এবং সমগ্র মালাবার মুসলমানদের ছাড়িয়া দিতে সন্দত হইতে 
হইত। ইহা হিন্দু ও শিখদের স্বার্থের অনুকুল হইত না । সেই অবস্থায় 
গুদেশ বিভাগের অন্তায় দাবীরও হয়ত অপমৃত্যু ঘটত। 

কিন্ত মুদলমানদের পক্ষে এরূপ একটি জীবন-মরণ প্রশ্নে পধন্ত লীগ 

কতুপক্ষ বড়লাট এবং বুটিশ সরকারের সদাশয় তার উপর নির্ভর করিয়া 
নিশ্চে থাকেন। ইহার ফলে বাংলার হিন্দু ও পাঞ্জাবের শিখদের দাবীর 
নিকট নতি স্বীকার করিয়া লর্ড মাউণ্টবঠাটেন মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ উভয় 
প্রদেশকে বিভক্ত করিয়৷ দিতে সম্মত হন। এস্বলে ইহা উল্লেখ করা বাইতে' 
পারে, ১৯৪৪ সালের এপ্রিল মাসে শ্রী রাজাগোপালাচারিয়! এবং সেই 
বংসরেরই আগই ও সেপ্টেপ্&র মাসে হিন্দু মহাসভার বিশেষ প্রতিশিবি 
হিসাবে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখাজাঁ এবং রাজ। মহেশ্বর দয়াল ভারতবর্ষের 
রাজনৈতিক অচলাবস্বার পরিসমাপ্তির জন্ত প্রথমোক্ত ব্যক্তি মহাত্ম! গান্ধীর, 
আশীর্বাদসহ এবং শেষোক্ত দুইজন হিন্দ, মহাসভার পক্ষ হইতে যে ফমু'লা 
উত্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা শেব পর্যন্ত মুসলিম লীগের সমর্থন লাভ করে: 
নাই । এক্ষণে তাহা? অপেক্ষা মুসলমানদের জন্ত সব দিক দিয়? ক্ষতিকর এবং 
অবমাননাজনক ব্যবস্থা গুসলিম লীগ কর্তৃপক্ষকে মানিরী লইতে আহবান 
জানাইয়া, লর্ড মাউণ্টব্যাটেন বুটিশ সরকারের সহিত সলা-পরামর্শের জন্ত 
১৯৪৭ সালের ১৮ই মেলওন যাত্রা করেন। 


প্রদেশ বিভাগ সম্পকিত তাহার পরিকল্পনার অনুকুলে বৃটিশ সরকারের 
পূর্ণ সমর্থন সংগ্রহ করিয়া'লর্ড মাউণ্টব্যাটেন বথানধয়ে ভারতবর্ষে প্রতযা- 
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বর্তন করেন। কংগ্রেস ও লীগ-কতৃপিক্ষের সহিত পৃথক পৃথক এবং যুক্ত" 
আলোচনার পর ব্রা জুন তিনি প্রদেশ বিভাগের পরিকল্পন৷ সাধারণো! 
প্রকাশ করেন। এই পরিকল্পনার প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন ছাড়া লীগ কতৃপক্ষের 
সম্মুখে তখন আর ফোন পথ খোল! ছিল না। তাই তাহারা পরিকল্পনাটি 
মানিয়া পওয়ার জন্ত মুদলিন জনসাধারণের প্রতি আহহ্বান জানাইয়। 
কার্যতঃ পাকিস্তান সংগ্রামের অবসান শ্থচিত করেন। অবশ্য, ইহার পরও 
আসামের সিলেট জেলায় এবং উত্তর পশ্চিম সীনান্ত প্রদেশ গণভোট 
গ্রহণের সময় মুসলিম লীগকে প্রচুর বাধাবি্ঘ্বি অতিক্রম করিতে হইয়াছে । 


স্বাধীন বাংল। 

বাঙালী মুসলমানদের পক্ষে প্রদেশ বিভাগের অবশ্থন্তাবী ক্ষতির কথা 
চিন্তা করিয়। প্রধান মন্ত্রী জনাব শহীদ সোহরাওয়াদশ এবং তদানীন্তন 
প্রাদেশিক লীগ সেক্রেটারী জনাব আবুহ হাশিম সঙ্গে সঙ্গে কায়েদে আজম 
জিন্নাহর সহিত যোগাযোগ স্বাপন করেন! অতঃপর তাহারই সন্মতিক্রমে 
হিম্লুদের নিকট স্বাধীন ও অখও বাংলার প্রস্তাব উত্থাপিত হয় ॥। সেই 
সময় কলিকাতার অদূরে সৈয়দগুরে অবস্থানরত মহাত্ব। গান্ধীর সহিতও 
এ সম্পর্কে যোগাযোগ স্থাপন করা হইয়াছিল । তিনিও ইহার বিরোধিতা 
করেন নাই ॥ কংগ্রেসের শ্রী শরৎচন্দ্র বসু ও তাহার সমর্থক দল প্রস্তাবটির 
প্রতি তাহাদের পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেন। কিন্তু প্রস্তাবটি অত্যন্ত বিলম্বে 
উত্থাপিত হওয়ায়, ভ্রী। শরৎচন্দ্র বসুর চেষ্টা সত্বেও, হিম্কুদের একটা বিরাট 
অংশ বঙ্গভঙ্গের দাবী প্রত্যাহার করিয়া লইতে সম্মত হয়না । পক্ষাস্তরে 
গোপন আলাপ-আলোচনার বিষয় প্রাদেশিক লীগে জনাব সোহরাওয়াদাঁর 
বিরোধী দলটির কানে পৌছামাব্রই তাহারা ইহাকে পাকিস্তান দাবীর, 
প্রতি বিশ্বাসঘাতকত। অভিহিত করিয়। পাল্টা আন্দোলন ও প্রচারণ। 
চালাইতে থাকে ॥ একদিকে হিচ্ফু মহাসভাপন্বী এবং অন্যদিকে জনাব 
সোহরাওয়াদখর বিরোধী দলটির তীন্র বিরোধিতায় নিরাশ হইয়া শ্রী শরৎ 
চন্্র বন্থ এবং জনাব সোহরাওয়াদী তাহাদের আলাপ-আলোচনা অবসান 
ঘটাইতে বাধা হন |- 


18১২ আমাদের মুক্ি-সংগ্রাম 


এই অসমাপ্ত আলাপ-আলোচনার বিষয়বস্ত সাধারণো প্রকাশ হইয়া 
“পড়িলে, আসামের হিক্ফুদের একটি অঃশ উহ্াকেও এই পরিকল্পনার অস্তভূ্ত 
'করিয়া লওয়ার জন্ত বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতে থাকে । এমন কি 
তাহারা স্বাধীন বাংলার স্থলে উহার নৃতন নামকরণ করেন, “বঙ্গাসাম' । 
সিস্ত এই প্রস্তাবটি বিবেচনার জন্ত গ্রহণের পূর্বেই বস্থ-সোহরাওয়াদী আলো- 
'চনা ব্যর্থতার পর্যায়ে পৌছিয়৷ গিয়াছিল বলিয়া এ ব্যাপারে আর কোন 
অগ্রগতি সাধিত হইতে পারে নাই। প্রস্তাবিত স্বাধীন বঙ্গাসামে মুসল- 
মানদের সামান্ত সংখাধিকা থাকিত। কিন্ত উহার চেয়ে বড় কথা ছিল, 
ইহাই হইত সমগ্র উপমহাদেশের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সমদ্ধিশালী এলাকা। 
বাঙ্গালী হিন্দুদেরই জেদের জন্য এবূপ একটি মহাপরিকল্পনা নস্তাৎ হইয়। 
"যায় । অনুরূপ উদ্দেশ্যে রচিত অগর কোন পরিকল্পনার অনুপস্থিতিতে 
অতঃপর প্রদেশ বিভাগ সুনিশ্চিত হইয়া পড়ে । 


হাস্যকর ব্যবন্থ। 

পাকিস্তান বা ভারত ইউনিয়নে যোগদানের বিতর্কমূলক প্রশ্নটি বিবেচনা 
এবং তৎসম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য যথাসময়ে বাংলা ও পাঞ্জাব 
পরিষদের একটি বিশেষ অধিবেশন আহত হয়। উভয় পর্ষিদে সংখ্যা- 
গরিষ্ঠ মুসলমান সদস্যগণ পাকিস্তানে এবং সংখ্যালগিষ্ঠ অমুসলমান সদস!- 
বৃন্দ একযোগে ভারত ইউনিয়নে যোগদানের পক্ষে ভোট প্রদান করেন। 
ইউরোপীয় সদসাগণ ভোট দানে বিরত গাকেন। পৃথিবীর সর্বব্র প্রচলিত 
গণতাস্িক প্রথানুসারে ভোটের ফলাফলের ভিত্তিতে উভদ্ন প্রদেশ অখণ্ডিত 
আকারে প্রস্তাবিত পাকিস্তানে যোগদানেরই কথা । কিন্ত এই ক্ষেত্রে বুটশ 
সরকার মেজগ্টি ও মাইনগ্টি ভোটকে সমান মর্ধাদা ও গুরুত্ব প্রদান করেন! 
'ইহার ফলে উভয় প্রদেশের একটা অংশ অমুসলমানদের হাতে চলিয়। যায় । 


ইহার পর পরই মুসলিম অধ্যুষিত অথচ কংগ্রেস শাঙ্গিত সীমান্ত প্রদেশ 
এবং আসামের একমাত্র সিলেট জেলার গণভোট গ্রহণ করা হয়। এই দুই 
শ্বানেও মোটামুটিভাবে মুসলমানরা পাকিস্তানে এবং অমুসলমানরা ভারত 
ইউনিয়নে যোগদানের পক্ষে তাহাদের ভে।ট প্রদান করে। ভোটের 


আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম ৪১৩, 


ফল্গাফল অনুসারে সমগ্র বাংলা, সমগ্র পাঞ্জাব, সম্পগ্র সিলেট জেলা এবং 


সমগ্র উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ পাকিস্তানেরই প্রাপ্য ছিল ॥ কিন্ত এক. 
মাত্র সীমান্ত প্রদেশ ছাড়া উপরোজ এলাকাসমূহ দ্বিখণ্ডিত হইয়া যার । 


এই হাস্যকর ব্যবস্বাধীনে মুসলমান অধুযষিত বাংলার কয়েকটি জেল। এবং 
কোন জেলার অংশ-বিশেষ ভারত ইউনিরনের অন্তভূক্ত হইয়া পড়ে । 
অনুরূপভাবে মুসলিম স*খ্যাগরিষ্ঠ সিলেটের করিমগঞ্জ মহকুমার্টিও আসামের 
সহিত যুক্ত হইয়া যায়। এই কারণে পূর্ব বাংলা কতৃ'ক প্রায় -পরিবোষ্টিত 
ত্রিপুরা রাজাটি আসামের সহিত যোগাযোগের একটি পথ লাভ করে। 
যেই দাবী বলে হিন্দুরা সিলেট জেলাকে দ্বিখণ্ডিত করিয়! লইতে পারিয়াছে, 
তদপেক্ষা বলিষ্ঠ দাবী ও যুক্তি বলে মুদলমানরা রংপুর জেলা সংলগ্ন আসা- 
মের গোয়ালপাড়। জেল বিভক্ত করিয়া লইতে পারিত। তাহ হইলে 
পশ্চিম বঙ্গ হইতে আসাম গমনের সরাসরি কোন পথই থাকিত না। কিন্ত 
এক্ষেত্রেও লীগ কতৃপক্ষের নীরবতা দরুন শুধু যে পূর্ব বাংল কয়েকটি 
অতীব গুরুত্বপূর্ণ এলাকা হারাইয্লাছে তাহাই নয়; উপরস্ত ইহা ভারত 
ইউনিয়ন কর্তৃক তিন দিক দিয়। পরিবেষ্টত হইয়৷ পড়িয়াছে। এই প্রদেশের 
নিরাপত্তার পক্ষে ইহা চিরকাল একটি হুমকি স্বরূপ হইয়া থাকিবে। 


র্যাডর্লিফ, রোয়েদাদ 

খণ্ডিত বাংলা, পাঞ্জাব ও সিলেট জেলার পাকিস্তানী ও ভারতী অংশ 
চিহ্নিত করিয়া দেওয়ার জন্য ইংলগ্ডের অন্ততম বিখ্যাত আইনজীবী স্যার 
র্যাড় ক্রিফ, একমাত্র শালিস নিযুক্ত হন। তিনি উভর় পক্ষের দাবী ও 
পাপ্ট। দাবীর প্রেক্ষিতে যথাসময়ে তাহার রোয়েদাদ প্রদান করেন । এই 
রোয়েদাদে তিশি বাংলার এমন কতিপয় এলাকা ভারত ইউনিয়নকে 
প্রদানের প্রস্তাব করেন, যেখানে মুদলমানেরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং 
ভৌগোলিক অবস্থানের দিক দিয়াও তাহ পূর্ব বাংলারই অন্তভূর্ হওয়া 
উচিত ছিল । পাঞ্জাবেও তিনি অনুকপ অন্ঞায়ভাবে কয়েকটি এলাকা 
ভারতকে প্রদানের প্রস্তাব করেন ॥ তন্মধ্যে মুসলিম অধ্যুষিত গুরুদাসপুর 
জেলা বিশেষভান্তব উল্লেখযোগা ! দেশ বিভাগের মাত্র চারি মাস পর 
ভারত সরকার গুরুদাসপুর জেলার পাঠানকোট নামক স্বানের সংকীর্ণ এবং 


8১8 আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম 


প্বর্গম পথে সৈল্গ পাঠাইয়া মুনলিম অধ্যুষিত কাশ্মীরের একটি বৃহৎ অংশ 
অধিকার করেন । স্মরণ করা যাইতে পারে, আনুষ্ঠানিকভাবে যোগদান 
সাপেক্ষে কাশ্মীরের মহারাজা দেশ বিভাগের সময় পাকিস্তান কতৃপক্ষের 
সহিত স্থিতিবস্থা চুক্তি সম্পাদন করিয়াছিলেন । 


স্যার র্যাভ-ক্লিফের পক্ষপাতিত্বমূলক রোয়েদাদের দরুন পাকিস্তানের 
আয়তন দাড়াইয়াছে ৩ লক্ষ ৬১ হাজার ৭মাইল।॥ পাকিস্তানের স্যায্য 
পাওনার চেয়ে ইহা লক্ষাধিক মাইল কম। পাকিস্তানের এক অংশের 
সহিত অন্য অংশের সনুপ্রপথে যোগাযোগের জন্য মালহীপ, লক্ষারহীপ 
আন্দামান ও শিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ইহারই ন্যাধ্য প্রাপ্য ছিল। এই হ্বীপগুলি 
শুধু ভারত ইউনিয়নের মুল ভূভাগ্র হইতে বিচ্ছিন্নই নয়, উপরম্ত দেশ 
বিভাগের সময় ইহার অধিবাসীর শতকরা ৮০ ভাগ হিল মুসলমান । লর্ভ 
মাউণ্টব্যাটেন অন্যায়ভাবে এই স্বানগুলি ভারত ইউনিয়নকে প্রদান করায়, 
স্বন ও আকাশ পথের ন্তায় জলপথেও পাকিস্তানের উভয় অংশের সহিত 
যোগাযোগ রক্ষার জন্ত পাকিস্তানকে সব সময় ভারত ইউনিয়নের 
'দয়ার উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হইবে অথবা ভারত ইউনিয়নের 
তুলনায় পাকিস্তানের নোৌবহরকে অধিকতর শক্তিশালী করিয়া গড়িয়া 
তুলিতে হইবে ॥ ইহ? একটি অবাস্তব ব্যাপার। 


র্যাড়ক্লিফ রোয়েদাদ প্রকাশিত হওয়ার পূর্বেই ১৯১৪৭ সালের ৪ঠ। 
জুলাই ইংলগ্ডের কমন্স সভায় শ্রমিক সরকার “ভারতবর্ষ স্বাধীনতা" বিল 
উত্থাপন করেন । দশ দিন পর ইহা গৃহীত হয়। লড” সভার অনুমোদনের 
পর ১৮ই জুলাই ভারত সমাট যষ্ঠ জর্জ উহাতে স্বীয় স্বাক্ষর প্রদান করেন 
এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহা কার্যকরী হয় ॥ 


ইহার অব্যবহিত পরেই পুব বাংলার পালণমেণ্টারী দলের নেতৃত্বের 
প্রশ্ন উঠে । ইহার মীমাংসার জন্ত আগস্ট মাসের গোড়ার দিকে প্রাদেশিক 
লীগ পালণমেণ্টা্দী দলের একটি সভা আছত হয়। কিছু বাজিগত 
শ্বার্থে এবং কিছুটা আক্রোশ বশতঃ সদশ্যগণ্রে এক বুহদংশ উজ সভায় 
জনাব শহীদ সোহরাওয়াদীর স্থলে জনাব নাজিমউদ্দিনকে নেতা নির্বাচিত 
কষে দলত্যাগী সদশ্যগণের বিশেষ করিয়া জাবী মহিমভার ১১টি পদের 


আষাদের মু.ক্ত-সংশ্রা ৪১৫ 


মধ্যে ৭টির দাবীদার সিলেট জেলা হইতে নির্বাচিত সদন্তগণের এই 
আচরণে ব্যথিত ও বিক্ষুন্ধ জনাব সোহরাওয়ার্দী অতঃপর ভারতেই অবস্থানের 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। জনাব নাজিমউদ্দীন সেই সময় পরিষদের সদস্য 
ছিলেন না । এই নির্বাচনের ফল্লে বিভাগোত্তর পূর্ব বাংলার তিনিই হন 
প্রথম প্রধান মন্ত্রী । সরকারী শ্বাবর ও অস্বাবর সম্পত্তির বণ্টন বাবস্থা 
তদারকতা এবং লীগ মগ্িসভার নিকট হইতে পশ্চিম বঙ্গের শাসন ক্ষমতা 
গ্রহণের জন্য আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা ডঃ প্রফুলল 
ঘোষের নেতৃত্বে পশ্চিম বঙ্গের জন্ত একটি মন্তিপভা গঠিত হর । 


১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারত সমাটের প্রতিনিধি হিপাবে লর্ড 
মাউণ্টব্য টেন ভারত ইউনিয়ন ও পাকিস্তানের প্রধান রাজনৈতিক দল 
দুইটির নিকট ক্ষমত] হস্তান্তর করিবেন বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। কিন্ত 

গ্রেসের নিকট ভারতের শাসন-ক্ষমতা হস্তান্তরের পর তিনি আইনতঃ 
আর ইংলগ্ডের রাজার প্রতিনিধি থাকেন না বলিয়! সে সময় এই মননে আর 
একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হয় যে, ১৪ই আগস্ট তিনি ভাইস রয় হিসাবে 
মুসলিম লীগের নিকট করাচীতে এবং ১৫&ই আগস্ট কংগ্রেসের নিকট 
নয়াদিললীতে ক্ষমতা হস্তান্তর করিবেন। ভাইসরয়ের নিকট হইতে ক্ষমতা 
গ্রহণের জন্ত লীগ কতৃপক্ষ কায়েদে আজম দ্লিল্লাহর এবং কংগ্রেস কতৃপক্ষ 
লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের নাম অনুমোদনের জন্ত ভারত সম্রাট ষষ্ঠ জর্জের 
নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন । ভারত সম্রাট উভয় নাম অনুমোদন করেন। 
'লড” মাউণ্টব্যাটেন সঙ্গতভাবে আশা করিয়াছিলেন. তিনি একই সময় 
অন্ততঃ কিছুকালের জন্ত হইলেও, উভয় রা্রের গভর্ণর জেনারেল থাকিবেন। 
কায়েদে আজম তাহাকে সেই সুযোগ প্রদান না করায় তিনি ক্ষুপ্ন হন। 


“পাকিস্তানের প্রতি তাহার পরব্তীকালীন মনোভাব দুঃখজনক হইলেও 
অনেকটা স্বাভাবিক এবং বোধগম্য । 


ক্াকুরী ও সম্পদ বণ্টন 


বৃষ্টশ সরকার ভারতবর্ষকে একটি অখণ্ড দেশরূপে গড়িয়া তুলিয়। 
শাসন কার্ষের 'জবিধার জন্ত ইহাকে এগারটি পূর্ণাঙ্গ প্রদেশে বিভক্ত 
কিয়! রাখিয়াছিলেন । এই. এগারটি প্রদেশের বাহিরে ' ছিল ছোট বড় 


৪১৬ আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম 


প্রায় পাঁচশত দেশীয় রাজ্য, বেলুচিস্তান, আল্দামান, নিকোবর, লাক্ষা» 
মালহ্বীপ প্রভৃতি দ্বান। মন্ত্রী মিশনের গ্র,পিং সম্পকিত স্ুনারিশে বল। 
হইয়াছিল গ্র.পিং ব্যবস্থা কার্ধকর হইলে পর দেশীয় রাজ্যগুলি নিজেদের. 
স্বাতন্ত্র অক্ষু্ন রাখিয়া সবভা্তীয় ফেডারেশনে যোগদান করিবে। 
ফেডারেল পরিষদে উহাদের আসন সংখ্য। কত হইবে তাহাও সেই সময় 
নিদিষ্ট কঠিয়। বলিয়া দেওয়া হইয়াছিল । 

পাকিস্তান দাবী সরকারীভাবে স্বীকৃতি লাভের কয়েক মাস পৃবে 
কেন্দ্রে পণ্ডিত জওহর লাল নেহেরুর নেতৃত্বে অস্তবতাঁকালীন মগ্ত্রিসভা' 
গঠিত হয়। স্বরাষ্ট এবং দেশীয় রাজ্য দফতরের ভার পান সরদার 
বলভমাই প্যাটেল। তিনি সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় রাজ্যের নৃপতিগণের 
উপর চাপ স্ষ্টি করেন। ইহার ফলে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি 
একের পর এক ভারতীয় ফেডারেশনে যোগদানে সম্মত হয় । 

দুই মাসকাল বহু চিস্তাভাবনার পর অবশেষে মুসলিম লীগ যখন 
অন্তর্বতাকালীন মন্ত্রিসভায় যোগদান করে তখনও দেশীয় বড় বড় রাজ্যগুলি 
ভারুতীর ফেডারেশনে যোগদান হইতে বিরত ছিল । ইহার পর দেশ 
বিভাগ পরিকল্পনা সম্পকিত ঘোষণায় বুটিশ সরকারের পক্ষ হইতে বলা হয়, 
তাহারা আশা করেন, দেশীয় নৃপতিগণ তাহাদের রাজোর ভোগোলিক-. 
অবস্থান, অর্থনৈতিক সম্পর্ক ও অন্যান্ত স্ুযোগ-সুবিধার প্রতি বিশেষ- 
ভাবে লক্ষ্য রাখিয়া ভারত ইউনিয়ন বা পাকিস্তানে যোগদান করিবেন । 
কংগ্রেস ও লীগের সন্্রতিক্রমে সরকারী কর্মচারীদের সম্পরকে বলা হয়» 
সর্ব- ভারতীয় চাকুরীক্ষেত্রে কর্মচারীদের যেকোন রাধে চাকুরী করিবার 
অধিকার থাকিবে । পক্ষান্তরে প্রাদেশিক পর্যায়ের চাকুরী সম্পর্কে বলা 
হয়, বিভক্ত প্রদেশগুলিতে সরকারী চাকুরীরত কর্মচারীর) তাহাদের চাকুন্নী 
এক অংশ হইতে অন্ত অংশে বদল করিতে পারিবেন। তবে বদলের, 
কথা সংশ্রিষ্ট বিভাগকে পৃুবণনির্ধারিত সময়ের মধ্যে জানাইতে হইবে। 
সব*ভারতীয় চাকুর্ণীক্ষেত্রে চাকুরী বদলের মেয়াদকাল ছিল বৃটিশ সরকার' 
কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমত। হস্তাস্তরের দিন হইতে সর্বাধিক ছয় মাস। 

সরকারী চাকুরীজীবিদের এই অপশন প্রদানের ফলে হিচ্ভু কর্মচারীরা, 
প্রথম সুযোগে পাকিস্তান এবং মুসলমান কর্মচারীরা ভারত ইউনিয়ন 


আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম ৪১৭ 


তযাগ করেন ।॥ যেহেতু বিভত্ত অবিডজ সকল প্রদেশে হিম্কু কর্মচারীদের 
'বিপুল সংখ্যাধিক্ ছিলঃ এ কারণে প্রশাসনিক ব্যাপারে প্রয়োজন অনুপাতে 
ঘভিঙ কর্মচারীর অপ্রতুলতার জন্ত পাকিস্তানকে প্রথম কয় বংসর কোন 
কোন ক্ষেত্রে বিশেষে অসুবিধার মোকাবিলা কগিতে হয় । 

সশস্ত্র বাহিনীর লোকজন সম্পর্কে স্থিরীকৃত হয়, আপন আপন অস্ত্রশস্ত্র 
লইয়া তাহারা ভারতে স্ব স্ব পদদে থাকিতে বা পাকিস্তানের চাকুরীতে 
যাইতে পারিবেন । সশস্ত্র বাহিনী গুলিতে সে সময় মুসলমানদের সংখ্যা ছিল 
শতকরা ২৪ ভাগের সামান্ত বেশী । ইহাদের মধো অতি অন্ত সংখ্যক 
পাকিস্তানে আসে নাই। মজুদ অস্ত্রশস্ত্র এক চতুর্থাংশ পাকিস্তানকে 
প্রদানের যেই সিদ্ধাস্ত সেই সমন গৃহীত হইয়াছিল, পরবতাঁকালে ভারত 
তাহা পালন করে নাই । অর্থ বণ্টনের ব্যাপারেও ভারত সরকার একই 
মনোভাব প্রদর্শন করিতে থাকিলে মহাত্মা গান্ধী হস্তক্ষেপ করেন॥ ইহা 
ফলে বিলম্বে হইলেও, শেষ পর্যস্ত পাকিস্তান মোট প্রাপর একট। অংশ 
লাভ করে। 

যাহা হোক, উপরোক্ত সিদ্ধান্ত অনুসারে ৯৪ই আগষ্ট লড” মাউণ্টব্যাটেন 
করাচীতে লীগ-প্রেসিডেন্ট ও নবনিষযুজ্জ গভর্ণর-জেনারেল কায়েদে আঞ্জম 
জিমাহর নিকট পাকিস্তান অংশের ক্ষমতা হস্তাস্তর করেন । উল্লেখযোগ্য যে, 
সম্রাটের নিকট হইতে নিয়োগপত্র পৌোছার প্বেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা" 
পনার জন্ত কায়েদে আজম জিম্নাহ নয়াদিল্লী হইতে সদলবলে করাচী 
চলিয়া যান ॥। দেশ এবং প্রদেশ বিভাগ হইতে উত্তত শাসনতাপ্িক এবং 
প্রশাসনিক বহু জটিল সমন্যা সমাধানের জণ্ত ১৯৪৭ সালের ১০ আগস্ট 
করাচীতে পাকিস্তান অংশ হইতে ভারতবর্ষের গণপরিষদে নির্বাচিত 
সদশ্যণের একটি জরুরী অধিবেশন আহত হয় । ভারতবষের অভ্তবতীকালীন 
মগ্িসভায় লীগ-মনোনীত আইন সচিব শ্রী। যোগেন্্র নাথ মণ্ডল পাকিস্তান 
গাণপরিষ্দের এই প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। 

এই অধিবেশনে গণতান্ত্রিক র্বীতিনীতির ব্যতিক্রমে গভর্ণর-জেনারেল 
কায়েদে আজম জিন্নাহ সবসন্মতিক্রমে গণপরিষদেরও প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত 
হন। এন্সপে তিনি একই সময় গভর্ণর-জেনারেল, গণপরিষদ ও মুসলিম 
লীগের প্রেসিডেন্ট হন। একই হাতে সংবিধানিক, প্রশাসনিক এবং দলীয় 

২৭, 


৪১৮ আমাদের মুক্তি-সংগ্রাঙ্ 


রাজনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওরায় পাকিস্তানে গণতঘ্ের নাভিঃশ্বাস 
তখনই আরন্ত হইয়া যার । বহিবিশ্বে পাকিস্তানের শ্বাতষ সপ্রমাণের জন 
জর্ভ মাউণ্টব্যাটেনকে পাকিস্তানের গভর্ণর-জেনারেল না করা হইলেও 
বিশ্ময়ের বিষয় যে, ভারত ইউনিয়নের সহিত চুক্তি অনুসারে এবং ইংলগ্ডের 
রাজার সম্মতিক্রমে পাকিস্তানের সামরিক বিভাগের সর্বোচ্চ পদটি পান 
ফিল্ড মার্শ/ল অকিনলেক । তিনি একই সময় ভারত ইউনিয়নেরও প্রধান 
সেনাপতি থাকেন। 

১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট প্রাতে তোপ্ধবনি সহকারে কায়েদে আজম 
জিন্নাহর নিকট পাকিস্তানের ক্ষমতা হস্তাস্তর সম্পকিত ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে 
করাচীর আনন্দমুখর অগণিত নরনারী সমস্বরে বলিয়। উঠে, পাকিস্তান 
জিন্দাবাদ! সঙ্গে সঙ্গে ইহার প্রতিধ্বনি হইতে থাকে কেয়েটায়, পেশোয়ারে, 
লাহোরে এবং সুদুর ঢাকায় । পর দিবস অনুরূপ উৎসব ও আনন্দের মধ্যে 
ভারত ইউনিয়নের স্বাধীনতা ঘোষিত হয় ॥। তবে বিদায়ী ভাইস্রয় লর্ড” 
মাউণ্টব্যাটেনকে এক্ষেত্রে কাহারও নিকট ক্ষমতা হস্তাস্তর করিতে হয় না। 
নৃতন গভর্ণর-জেনাবেল হিসাবে তিনি নৃতন করিয়। শপথ গ্রহণ করেন মাত্র ॥ 


পরাধীনতার অবসান 

একশত নব্বই বৎসর স্থায়ী পরাধীনতার অবসান ঘটাইয়া এরপে 
লর্ড মাউণ্টব্যাটেন বৃটিশ-স্থট একটি অখণ্ড ভারতবর্ষকে দুইটি অন্াষ্য 
এবং অসম অংশে বিভক্ত করিয়৷ অমীমাংসিত মুল সমস্তাগুলির সহিত 
আরও বহুদিন নূতন নূতন সমস্যা যুক্ত এবং বিশেষ করির। হিন্দ.-মুসলিম 
বিবাদ-বিসম্বাদকে রাস্ীয় মর্যাদা দান করিয়া এবং সর্বোপরি ভারত ইউনিয়ন 
হইতে সব মুসলমান এবং পাকিস্তান হইতে সব হিন্দ,কে প্রয়োজনবোধে 
স্বানাস্তরের বাবন্ধা না রাখিয়া ভারতবাসীর মুক্তি-সংগ্রামের পরিসমাপ্তি 
ঘোষণা করেন। প্রদেশ বিভাগ ও সীমা নির্ধারণের ব্যাপারে তাহার 
পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণের কথা স্বীকার করিয়া লইয়াও, ইহ? নিশ্চয়ই 
বলিতে হয়, ক্ষমতা হস্তাস্তরই শুধু নয়, অধিকস্ত স্বাধীনতা প্রদানের বাপারেও 
তিনি যে আন্তরিকতা, ক্ষিপ্রতা, সদিচ্ছা এবং দূরদশিতার পরিচয় প্রদান 
করিয়াছেন, তজ্গ্গ তিনি উভয় রাষ্ট্রের ইতিহাসে প্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। 


আমাদের মুভি-সংগ্রাম ৪১৯ 


মোটামুটিভাবে ইহাই এই বিশাল উপনহাদেশের স্বাধীনতার প্নকুহ্ধার 
এবং দেশ বিভাগের ইতিহাস । বিদেশী ইংরেজদের বিরুদ্ধে আয়োজিত 
ভারতবর্ষের মুক্তি-সংগ্রামের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যারের সম্প্রদায় হিসাবে 
সুসলমানদেরই দান ছিল অত্যধিক । এ কারণে ইংরেজ ও তাহাদের হিন্দ, 
দালালদের হাতে সে সময় মুদলমানদিগকে বর্ণনাতীত ক্ষর-ক্ষতি স্বীকার 
করিতে হইয়াছে । মুনলমানদিগকে সব দিক দিয়া নিশ্পি্ট এবং পঙ্গু করিয়া 
রাখার জন্ত ইংত্জেরা তাহাদের শাসনামলের প্রথম একশত বৎসর মানবতা - 
বিরোধী যে সকল ব্যবস্থ( অবলম্বন করিয়াছিলেন, এই গ্রন্থের স্বানে ম্বানে 
তাহার সামান্ত আভাস মাত্র প্রদত্ত হইয়াছে ॥ ভেদনীতিরূপ মহাস্্ের 
স্থকৌশল প্রয়োগ গ্বারা তাহারা সহস্রাধিক বদরের প্রতিবেশী হিন্দ, ও 
মুসলমানের মধ্যে এমন এক সর্বনাশা বিবাদ-বিসগ্বাদ জাগাইয়া তোলেন, 
যাহার ফলে শাসনের নামে নিমমভাবে শোষণরত বিদেশীয়দের পরিবর্তে 
'হিন্দ,রা মুসলমানকে এবং মুসলমানর। হিম্মুকে তাহাদের পরম শক্র ভাবিতে 
অভ্যস্ত হইয়া উঠে ! 

বন্ততঃ এই উপমহাদেশের উপর ইংরেজদের নিষ্রতম আঘাত 
“ও তাহাদের শাসনামলের সবাপেক্ষা বড় অভিশাপ ছিল হিম্বু-মুপলিম 
অনৈক্য। এই আঘাতজনিত ক্ষতেম্স উপশম এবং অভিশাপ বিমোচন 
কখন ঘটিবে, কিন্বা আদো ঘটিবে কিনা, তাহা আপাততঃ কাহারও পক্ষে 
বলা সহজ তো নয়ই, সম্ভবপরও নয়। তবেইহা একটি বড় সত্য যে, 
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365 ৫৪/2৮--অর্থাৎ কালক্রমে মানুষ সবই ভুলিয়৷ যায়ঃ অমাবস্যার রাত্রি 
যত দীর্ঘ হোক, ন। কেন উহারও প্রভাত থাকে । 


ভাব্রত্ বর্ষের মুজি-সংগ্রামের তৃতীয় পর্যায়টি হিন্দু-মুনলমানের সম্মিলিত 
দানে সমৃদ্ধ । কিন্ত চতুর্থ অর্থাৎ সর্বশেষ পর্যায়ে সম্প্রদায় হিসাবে মুসল- 
মানের দান যে অকিঞ্চিৎকর, তাহা অস্বীকার করিয়। কোন লাভ নাই ॥ 
শোষণপ্রিয় সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজকে এদেশ হইতে বিতাড়নের জন্গ হিন্দুদের 
সঙ্গে একযোগে না হোক্‌, স্বতন্ভাবেও তাহাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত না 
হইয়া দীর্ঘ দুই ধুগ মুসলমানর! যে বদ্ধযানীতি অনুসরণ করে, উহ সাধারণ 
গনিরমের ব্যতিক্রমে শেষ পর্যন্ত সংগ্রামী হিন্ছু জনপাধারগের হি-মুখী 


৪২০ আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম 


আক্রমণে ভীত-সমন্ত বিদায়োশ্বুখ ইংরেক্জ সরকারের কৃপায় ফলদান 
করিয়াছে সত্য। কিন্ত উহা ঘুসলমানদের দেশপ্রেম, ত্যাগ ও সাধনার 
কোন সুষ্প্ট স্বাক্ষর ও সহজবোধ্য নিদর্শন বহন করিতেছে না। ধায় 
উন্মাদনা ও রেষারেষি হইতে উত্ত,ত দাঙ্গা-হাঙ্গামা যত ব্যাপক এবং 
রজক্ষয়ী হোক না কেন, ইহা স্বাধীনত' সংগ্রামের পর্যায়ে পড়ে না। 
সিপাহী বিদ্রোহের (১৮৫৭-৫৮) পর সম্প্রদায় হিসাবে মুসলমানরা 
ভারতবর্ষে মুজি-সংগ্রামে বিশেষ কোন দানের জন্ঞ গর্ববোধ করিতে 
পারে না। পাকিস্তান আন্দোলনটি ছিল মূলতঃ ভাগাভাগির আন্দোলন ? 
এই আন্দোলনে যাহারা নেতৃত্ব দান করিয়াছেন, সন্্ানজজনক কতিপয় 
ব্যতিক্রমকে গণনার বাহিরে রাখিয়া অবশিইদের সম্পর্কে বল। যায়, 
ইহাদের বৃটিশ-বিরেধী কোন ভূমিকা কখনও ছিল না। অথচ বুটিশই ছিল 
মুসলমানদের সর্বপ্রকার দুর্ভোগের জন্ত সর্বতোভাবে দায়ী । ব্বটিশের 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা ঝুকি ছিল অনেক । সেই ঝুকি গ্রহণ করার মত 
সাহস ও মনোবলের অভাব মুসলমান নেতৃবর্গের ম:ধা ছিল বলিয়াই 
মুসলিম লীগ ইহার আন্দোলনটি পরিচালিত করে বৃটিশের সঙ্গে জীবন-মরণ 
সংগ্রামরত ক গ্রেস নেতৃত্বাধীন হিন্দুদের বিরুদ্ধে । দণশ্র শু হিন্দুর দ্বিমুখী 
গ্রামে অবসান ঘটাইবার একমাত্র উদ্দেশ্যে পাকিস্তান দাবী স্বীকার 
লইতে বাধ্য হয় । সেই হিসাবে পাকিস্ত'ন হিন্দের হাতে প্রায়-পরাঞ্জিত 
যুটিশের অকৃপণ হাতেরই দান। পাকিস্তান অর্জনের জন্ত মুসলিম লীগের, 
প্রথম সারির কোন নেতাকে উল্লেখযোগ্য কোন তাযাগই স্বীকার করিতে হয় 
নাই । পৃথিবীর কোন পরাধীন দেশ বা স্বাধীনত। প্রয়াসী কোনজাঙিক 
ইতিহাসে ইহার নজীর নাই । ইংরাজীতে একটা প্রহাদ আছে-_ 
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6306 00£ আ1ঠ 1৮অর্থাৎ অনায়াসলন্ধ স্বাধীনতার কোন না কোন 
জায়গায় গলদ থাকিবেই । 
পরাধীনতা কখনও অত্যাচার-অবিচার এবং শোষণমুক্ত হয় না।' 
ইংরেজরা এদেশবাসীর উপর বর্বরোচিত অত্যাচার করিয়াছেন এবং সারা, 
দেশকে নির্মমভাবে শোষণও করিয়াছেন । কিন্ত এদেশে তাহাদের দানে 
পরিমাণও মোটেই তুচ্ছ নর । তাহারাই এদেশে মধ্যযুগীয় শাসন-বাবস্বার 


আমাদের মুক্তি সংগ্রাম ৪২১ 


অবসান ঘটাইয়1 একট! বিধিবদ্ধ আইনের শাসন প্রবর্তন করেন। তাহাদেরই 
হাতে এদেশের জনসাধারণের মৌলিক অধিারসমূহ সর্বপ্রথম স্বীকৃতি পার । 


বাক্‌-স্বাধীনতা, ব্যজি স্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা তখহাদেরই 
দান॥ সভ্য জগতে সর্বোৎকৃষ্ট হিসাবে বিবেচিত, পালামেন্টারী শাসন" 


ব্যবস্থার প্রবর্তন করিয়া তশহারাই এদেশ হইতে রাঞ্জা বাদশাহ্‌* নওয়াব" 
ডিষ্লেটরদের শ্বেচ্ছাতস্্রের উচ্ছেদ-সাধন করিয়াছিলেন ॥। তাহারাই এদেশে 
সর্বপ্রথম পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ভাবধারার প্রবর্তন, আইনের চোখে সকলের 
সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা, প্রতিযোগিতামূলক পৰীক্ষা মাধ্যমে গুগানুসারে 
সরকারী চাকুরীতে নিয়োগ এবং বিঢারকার্ষে নিরপেক্ষতার শিশ্চয়তার 
ব্যবস্থা করেন । বস্তুতঃ পরাধীনতার বিনিময়ে তারতবাসীরা তাহাদের 
নিকট হইতে যাহা লাভ কক্ষিয়াছে, উহার মূল্য.যরন এক কথায় সম্ভংপণ লয়। 
তিক্ত অভীভকে ভুলিরা তাই এই উপমহাদেশে কোটি কোটি লোক চিরকাল 
তশছাদিগকে কতজ্ঞচিতে স্মরণ করিবে । 


